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খাণাধিক_. 


 শ্রীমান্‌ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়. 
তথা 
শ্রীমান্‌ মুকুন্দদেব মুখে(পাধ্যায়-. 
"িরভীবিষু! 


প্রিয়তমেরা ! 


তোমরা! ছুই ভ্রাতা ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াও 
যে প্রকার গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান ও পরিজনের প্রতি 
প্রীতিমান, সেইরূপ আর্ধ্য-শান্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা-দম্পন্ন এবং 
স্বদেশীয় জনগণের প্রতি অন্ুরাগ-বিশিষউট। [পত টমাদের 
ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত এতদ্দেশীয় টা 
মধুনস-চ্দেষ্ট্রাখিয়া। সমাজ-তত্ব বিষয়ে স্বচিত্তধ্র উদ্রেক 
করিবার অ্নুলু]০**এই প্রবন্ধ গুলি লিখিয়াছি ৪ এই জন্য 
পুস্তক খানি আশীর্ববাদ-স্বরূপে তোমাদেরষুন্পম সঙ্গি 
করিয়াই প্রচারিত করিলাম। 

ছা ] 


! লেখক । 
৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৯হ। 
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ধ্রন্থের আভাস । 


সপ কী রী পপ 


এই সামা্সিক পরবন্ধগুলি ছয়টা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রেখয অধ্যায়ে 
শ্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান গুণির মধ্যে জাতীয়ভাৰ সংসথাপিত্ 
এবং পরিবদ্ধিত হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিয়! দেখান 
হইয়াছে যে, জাতীয়ভাব পরিগ্রহেয়, পথ. আমাদিগের পক্ষে একান্ত 
সংরুদ্ধ নহে। এই কথার বিশেষ'সমর্থনের জন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইউরোপ 
প্রচলিত সফাজ-তত্ব বিষয়ক কয়েকটা মতবাদের উল্লেখ এবং ভ্রমপ্রদর্শন 
*করিতে হইয়াছে। : ভারতবর্ষে ইংরাজের আগমন হওয়াতে যে যে; 
ফল জন্মিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ উক্ত হ্ইয়! থাকে, তৃতীয় অধ্যায়ে 
সেখুলির প্রক্কতি বিচা্িত হইফ্াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতবাসীর 
সহিত ইংরাজের সংঅব যে যে ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহার 
সমালোচনা কর! হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, ইংরা আগমের পরবর্তী 
ফল কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। 
আমাদের সমাজের গতি, জাতীয় প্রকৃত্যন্যায়ী পথে বুধিন্মর নিমিত্ত 
যাহা যাহা কর্তব্য তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ইডি 
উল্লিখিত? কথাগুলি হইতে অবশ্ঠই বোধ হইকে £, একখানি 
স্বদেশ সাধক সমাজন্তত্ব গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশে, অথবী বাঁ 
কোন প্রকার আন্দোলনের সহকারিতা করিবার নিস্িতে, ্ণই রবন্ধগুলিও - 
শিগ্বিত হয় নাই। এখানকার ইংরাজী শিক্ষিত গুনেকের, নখ কি 
ধর্ম সম্বন্ধে, 'কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পুঁরিবারিক ব্যবস্থায়, কি জাচাঁর 
ব্যবহারে, সর্ববিষয়েই তথ্যজ্ঞান অস্ফুট” কর্তব্য ত্র অনির্দিষ্ট এবং কার্ষয- 
কলাপ অব্যবস্থিত, হইয়া পড়িতে রি 
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এই জন্ত, ইংরাজ-রাঁজ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযস্ত্র, সংবাদপত্র, 
টেলিগ্রাফ প্রস্ৃতি বিদবিস্তারের উপাদান এবং এই অপূর্ব শাস্তি- 
সুখের অবসর 'প্রাপ্ত হইয়া এখন আমাদৈররক্কত অবস্থা কি, তাহা 
বুঝিয়৷ আমাদের নিজের কর্তা অবধারণ করা! একান্ত আবশ্তক। এই 
পুস্তকের দ্বার সেই কর্তব্য অবধারণ কার্ধ্যের কোনরূপ সাহাধ্য রঃ 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধি জ্ঞান করিব। 
লেখক। 


টে 


পল টম 


ম।মজিক প্রবস্থী। 


গরথম অধ্যায় । 
জাতীয় ভাব--উপক্রমণিক1 || 


ফয়েফ খংসয় হইল, বিশেষ খদ্ধাভাজন” একটা ইউরোপীয়ের সহিত 
আঁমার নিয়লিখিতরূপ কথোপকথন হইয়াছিল! 
তিনি বলিলেন, স্বাধীনতা হার়াইয়! জাতীয় ভান পরিবর্ধনের চেষ্টা বিউ- 
সবনা মাত্র। 
আমি বলিলাম, কোন জিনিস হারাইলে তাহা ত পাইবার জন্ত খুঁজিতৈ 
হয়_জীভীয় ভাব পরিষর্ধীনের যে চেষ্টা, তাহাই কি এী হারান জিনিসটার 
অনুসন্ধান নয় ? 
তিনি। কথাটি বেশ সু করিরাষ্ বলিলে বটো কথার কোন সাক্ষাৎ 
উন্ধর নাই-_কি্ব যাহ! অতল জলে পড়িয়া গিয়াছে, অথর! *মাহ1 কখনই 
হাতে ছিল না, তাহ খু'জিতে যাওয়া কি বৃখা পরিশ্রম এটটু সম নষ্ট ক 
নুয়?  গুরূপে আয়াস করা অপেক্ষা অন্রূপ চেষ্টা কর তুল বলিয়াই বোধ 
হ্যব। , 
আমি) তী কোর্নদ্রবোর জন্ট অথবা অন্য কোন্‌ প্রকার চেষ্টা করিতে 
বলেন, তাহা বলুন, শ্রদধান্থিত হইয়াই গুনিব। কিন্তু আনলক রহ ্জিতেছিন ” 
তাহা বে অতল জলে পড়িয়াছে, তাহ! ভ জলে নামিয়া লা. দেখিলে দিন 
হহতে পারে না। আর যে জিনিসটা হা়াই গিয়াছে মনে করিতৈছি, 
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তাহা যে পূর্বে হাতে ছিল না, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিব। ও 
জিনিপটা এমন যে, উ্ধী হাকাইয়াছে, মলে করিংলেই, উহা! গ্রে হাতে ছ্থিল, 
তাহার প্রমাণ হয়। ০০ 
তিনি। তোমায় আমায় আর ওরূপ ছে'দো' কথায় কাজ নাই 1 আমি 
নিজ জীবনবৃত্তের কিঞ্চিৎ বলিতেছি, তাহা শুনিলেই আমার মনের সকল 
ভাব বুঝিতে পারিবে । আমার জন্মস্থান আয়র্লও দ্বীপ আমার পিত! 
রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলঙ্বী ছিলেন-_-আমি ডব্লিন নগ্ররে একটা কলেছে 
“শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম_-১৮৪৮ অকে সদায় ইউরোপ-ব্যাপক যে রাষ্ট্র 
বিপ্লব হইয়াছিল, সেই বিপ্লুবের একট? চেউ আয়র্ল্ডে আসিয়া! লাগে, এবং 
তথায় উপদ্রব জন্মায়। অমি কচ্মকু জন সমাধ্যায়ীর সহিত এ উপগ্রঁবে 
যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের মনে জাতীয় ভীবের অত্যধিক উদ্রেক হুইকাঁ- 
ছিল। ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট এ উপদ্রব শান্ত করিলেন। আমি জেলে গেলাম। 
পরে জেল হইতে পলাইয়া ফরাসিদিগের দেশে আশ্রয় লাভ করিয়া বু ৰৎ. 
সর এ দেশে বাস করিয়াছিলাম। অনন্তর ইংলণ্ডে আসিয় কেন্বিজ্‌ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে গ্রবিষ্ট হই, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমার এই প্রতীতি জন্মে 
যে, আমার হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ আইরিস জাতীয় ভাবটা, সুবিস্তীর্ণ ব্িটিস জা- 
তীয় ভাবে পর্য্যবসিত হওয়াই উচিত। এখন তাহাই হইয়াছে, এবং তাহা 
হইয়াছে বন্বিয়াই বলিতেছি যে, তোমাদিগেরও এই উত্থানোনুখ ভারতবর্ষীয় 
ভাব ত্রিটিন জানীয়ভীবে পর্যবসিত হওয়। বিধেয়। 

+ আমি। তোমার জীবনবৃত্বের যে ব্যাপারগুলি শুনিলাম, তাহাতে দুইটা 
তথ্য উপলন্ধ হইল ৷ এক তথ্য এই যে, তুমি আমাদিগের মনের ভাব অনে- 
কটা বুঝিতে পারিবে ।- দ্বিতীয় তথ্য এই ষে, অশপেকটাউ ুঝিতে পারিবে 

*ল্ল। বুঝিতে পারিবে:যে, আমরা! রাচিয়া থাকিতে চাই, একবারে ইংরাঞ্জের 
দ্রিনিস হইগা যাইতে চাহি ন!। বুঝিতে পারিবে নাঁযে, আমর! ইংলগ হইতে 
স্বাতন্ত্রিকত! চাহি না, অন্ততঃ বং কালের জন্য তাহা চাহি না। তোমাদের 

. মনে যেসসন জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, অনি তোমরা ইংরাজের বিরুদ্ধে 
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বিদ্রোহ করিয়। বৈ । আমাপ্রে হনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজ- 
বিদ্রোহ কন্টিতেচাই না।--আমর!1 বেশী করিয়া! ইঞ্জাজী শিখি, বেশী করিয়া 
সংস্কতের সমাদর করি, কথ্জ কর্শ্ম এমন ষত্ত এবং শ্রম সহকারে নির্বাহ করি- 
বার চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত 
হয়েন। স্ব্জাতীয় কোন মনিৰের অধীনে থাকিন্া মি চাকু করিতে হয় 
তাহ! বিশেষ হত্র এবং পরিশ্রম সহকারে নির্বাহ করি। যুগলমানকে নেড়ে 
বলিয়া, পশ্চিমে লোককে মেড়,রা বলিয়া, দক্ষিণাঞ্চলবাসীদিগকে “কদাকার 
বলিয়া অশ্রদ্ধা করা অতিশয় ছুষ্য মনে করি--আর সন্তান সন্ততিকে দৃঢ় 
কার, পরিশ্রমী, বিদ্বান এবং স্বধন্্রনিষ্ঠ ও শ্বজাতির মুখাপেক্ষী করিবার 
নিমিত নিরন্তর প্রাণপণে যর করি।, ,. - 
তিনি। এ গুলি ত অতি সাধারণ কাজ বলিয়াই বোধ হয়। স্বজাতি 
বসল না হইলে কেহ স্বদেশ বসল হইতে পারেন ন1। এ সকল কাজে জা 
সতী ভাব বন্ধনের উপায় হয় বটে, কিন্তু জাতীর ভাৰ উৎপাদনে উহাদিগের 
তেমন বিশেষ উপযোগিতা নাই। রাজনৈতিক বিষয়ে বিচার করিবার ভন্ত 
সভা স্থাপন করা-_ প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা- পুস্তিক1 বিরচন করা, এই দকল 
কার্যের প্রতি তুমি কি আস্থা শূন্য ? 
আমি। ও সকল কাজে আমার আস্থা নাই, এমত নহে, তবে ও গুপির 
প্রতি আপনাদিগের যতটা আস্থা! আছে বলিয়। মনে করি,, ভ্মামার আস্থ।, 
বোধ হয়, তত অধিক নয়। ও গুলি ইংরাজীধিকারে ই$ রা শিক্ষার অবস্ত- 
স্ভাবী ফল, এবং নিরবচ্ছিন্ন অঙ্থচিকীর্! প্রস্থত, এই জন্ত কয 'পরিম্লে 
অবশ্যই অন্তঃমারশৃন্ত। আমি ছুইটা দৃষটীস্ত বারা দেখাইতেছি” হ্ভুত তাদি দা 
আন্দোলনের ঝুলগকিরূপপ্হয়। প্রথমটি সফল আন্দোলনের দা । কোন 
সময়ে ইংরাজ- 'ূম্যধিকারিগণের পক্ষপাতী ব্যবস্থার বলেছইই্ল্ও টুবদেশিক*” 
শস্যের আমদানী বন্ধ ছিল। সেই ব্যবস্থা রহিত করিলে ইংলণ্ডের গ্র্জা- 
সাধারণের উপকার হইবে, এই কথ প্রতিপন্ন করিবার জন্ত কব্ডেন সাহেব 
সভা.নংস্কাপন, প্রকাশ্যে বক্কুতা, প্রদান, এ পু) এচনালি কষ্পইয়া য২-_ 
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পরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। পরিশেষে চুর্তিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে মন্ত্র 
দল অগত্যা তাহার মর্তাুবর্তনে প্রনৃত্ত হইক্সান্ছিলেন। এ স্ব ইংরাঁজে ইং 
রাজে কথা; অর্থাৎ লাভের ভাগীগ ইংরাজ, তর লৌকসানের: ভাগীও ইং- 
বাজ; আবার তাহাতে একটি ছুর্ডিক্ষের সমাগম যর্দি এক্প মণিকাঞ্চন- 
যোগ উপস্থিত লা হইত, তাহ! হইলে কি কব্ভেন সাহেবের ক্ষত 'শানো- 
লনে কোন ফল দর্শিত? দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটা, একটা ধিফল 'আন্দেলনের । এই 
আন্দোলনের ক্ষেত্র আপনারই জন্মভূমি আফর্লগু। . এই আন্দোলনের কর্তা 
রুবৃন্ডেনের অপেক্ষা শত গুণে শরেঠ,_বাগ্িৰর কোনে সার্থেব। আরশ, 
তের কাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত আবাল বুদ্ধ বনিত যাবতীয় ব্যক্তি ওকোনে- 
লকে দেবঠুলা ভক্কি করিউ-_ছুই*দিন, চারিদিন, দশ দিনের পথ হহীত্তে 
সাহার বন্তু-ত। শুনিতে আসিত, ভিনি হুকুম করিয়। পাঠাইলেই -কাঁথলিক 
যাজকদল চতুদ্দিক হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া! সমভিবাহারে 'আনিত, ও 
লইয়। যাইত । তাহার অনুচরের এবং পারিষদের কোন অভাব ছিল না।-_ 
তিনি সমস্ত আয়র্লগ্ডের একাধিপতির স্বরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু ততৎকৃত 
রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল কি হইল ? পুলিশ হইতে ঘেমন পদ্ওয়ান 
বাহির হইপ, অমনি লোকসমাগম থামিল__রাজোর উপদ্রাঘক বলিয়া মহাত্মা 
ওকোনেল আদালতে অভিষৃক্ত হইলেন_তিনি জেলে গ্েকেন--কয়েক 
বর্ষ সেই খানে,থাকিতে খাকিতেই তাহার বল, বৃদ্ধি, স্ৈর্ধা, গাল্তীর্যা, বাগ্িতা 
শ্নকলই বিলুপ ই! গেল-তিনি পরে দেশত্যাগী হইয়া ব্ুবান্ধববিহীন পর- 
রাঙ্জো দেহত্যাগ করিলেন। 
ভিশি 1 ওকোনেল-নিজের দোষেই সকল স্থারাইগাছিলেন। তিনি যেমন 
রাশি প্রধান যদি তেমনি কার্ধাকুশল হইতৈন; তবে আর দেশের লোকেরা 
: ঠাহানে পরিস্শপ করিত না। "আয়ঙ্গও অবশ স্বাধীনতা লাভ করিত) 
“এই কথা গুলি বন্থুবর কিছু ব্যগ্রতা সহকারে এবং একটু উচ্চৈঃস্বরে 
বলিয়া ফেলিলেন। কিন্ত .কথাগুলি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইবাদা ত্রই বুঝিতে 
পারলো নে, এখন সাহার শিক মন হইতে জাতীয় ভাবটী অপনীত হস 
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নাই। সেই যৌবমাবস্থার-_সেই ৪৮ অকে় অগ্নি এখনও নির্বাপিত হয় 
নাই--উহা /ত দিনের পর ধন্চ করিয়া জলিয়া উঠিল । 


জাতীয় ভাব--ইহার উপ।দাঁন। 

' পূর্ব প্রবন্ধে ষে সরল-চেতা, সাধুশীল, সতাবাদী ইউরোপীয় মহাশয়ের 
উল্লেখ করিয়াছি, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, স্টাহার জাতীয় আইরিস, 
ভাবটা, সাহার জাতীয় ব্রিটিসভাবে, মগ্ন হইর! গিরাছে। কিন্ত তিনি সরল" 
মনে কথা কহিতে কহিতে স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার হৃদয়ের অস্ত- 
স্তলে প্রকুত জাতীক্ষ ভাবের মুলটি অক্ষু& রহিয়াছে__উপরে ঘতই চাপা 
পড়,ক, ভিরে স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অন্থরাগ কিছু মাত্র নন হয় 
স্বাই। 

বস্তৃতঃ স্বদেশের এবং স্বঙ্গাতির প্রতি অনুরাগ কাহারই কখন একেবারে 
যাইতে পারে লা। অন্তঃকরণ বৃত্তির সংগঠন ই্জিয় দ্বারা সংগৃহীত বাহাবস্ত- 
নিচের বিভৃতি-সমবায়েই জন্মে। সকল দেশেরই বাহ বস্ত সমূহের প্রক্ক- 
তিভে এক একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। একদেশজাত এবং একদেশপালিস্ত 
ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বাস প্রকৃতি একরূপ হওয়াতে এবং একদেশজাত জনগণ 
পরস্পর সংসষ্ট থাকাতে তাহাদিগের অস্তঃকরণবৃন্তিও একরূপ- হইয়া যার । 
এই একরূপত্াই স্বদেশের এবং স্বজাতির গ্রাতি ভালবাসার গুঁট কারু এবং, 
সেই কাঁরপ, পুরুষ পরম্পরাক্রমে কার্ধযকারী হওয়াতে, জাত ভাবটা মূ 
যোর অস্তরাস্মাকে অতি গুঁঢতর বূপেই অধিকার করিষা থাকে৯* ০০: 

উল্লিখিত কাঁরধ সস্থৃত মৌলিক জাতীয় ভাবটী জনগণেে অন্তঃকরণ 
গঠনের বিশিষ্টতায় এবং নানা বাহা সাদৃশ্যে প্রকট হ্।৯ আহা মধ্যে 
(১) আকার এবং রূপ-সাদৃশা, (২) ধর্ধ্ এবং আচার- "সাদৃশা, ( ) ভাষা 
এবং উচ্চারণমাদুশা, (৪ ) রাজ্া-শাসন এবই,লামাজিক রি স রি 
এই কর়েকটী অতি গ্রধান। তত্িম, পরিচ্ছদে, গহ-লিশ্মাণে, গুহোগগকরণে, 


৬. ... সামাজিক প্রবন্ধ 


ভোজনাপি স্ব অনুষ্ঠানে এক জাতীয় লোকের মধ্যে অনেক প্রকার 
সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। “এই নকল প্রধান এবং অপ্রধান উভয় "প্রকার সামৃ- 
শ্যের উপলব্ধি এবং তজ্জনিত একটা বিশেষ সহানুভূতি, যে সকল লোকের 
মধ্যে দৃষ্ট হয়, সেই সকল লোকের হৃদয়ে জাতীয় ভাব বিশিষ্টরূপেই প্রকটিত 
হইয়! আছে, বলা গিয়া থাকে। 

এস্থলে আর একটা কথা আছে। সাদৃশোর উপলব্ধি ছুই প্রকারে হুয়। 
উহা বিধিমুখেও হয় আর নিষেধ মুখেও হয়। অমুক অমুকের সদৃশ, এরূপে 


"সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে পারে, আর অমুক অমুক হইতে যত বিসমৃশ, অমুক তত 


বিসদুশ নয় এরূপেও সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতে পারে। 

এখন এই ভারতভূমির প্রতি উল্লিখিত সুত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া দেখা 
যাউক, এতদেশবানীদিগের জাতীয় ভাবে, প্র সুত্রগুলি খাটে কি থাটে ন! 
এবং কতদূর খাটে। 

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে ধে, ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ। ইহাতে সমু 
এবং পর্বত, উষরভূমি এবং উর্ধরভূমি, উপত্যকা এবং অধিত্যকা জল- 
ময় প্রদেশ এবং জলহীন প্রদেশ, সর্ধ প্রকার প্রাকৃতিক ভেদ লক্ষণে লক্ষিত্ত 
স্থান নকল আছে--ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি ম্বন্ধপ। ফলতঃ 
এইটাই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এই জন্যই এতদ্দেশবামীদিগের 
হৃদয়ে অনন্তদেশমাধারণ একটা বিশিষ্টভাবের অধিষ্ঠান হয়৷ অ'ছে। ইহারা 


এ সংকীর্ণমনা হদ্জ না, ইহাদের প্রক্কৃতি সহজেই অতি উদ্বারভাবসম্পন্ন হয়। 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবানী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক, 


“ইহার সুকর্:ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে একটা চমৎকার উদারতা আছে। 


ইহারা পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা পরঞে আপনার করিয়া 


" স্লইতে-পারে।- সহাদিগের সর্ব প্রদেশেরই স্ুপ্রদিদ্ধ কবিগণ ভেদ-বুদ্ধির 


চা 


'্দেষ এরং উদ্ধারভ্ার গুণ কীর্তন করেন। এই জন্যই তারতবর্ধীয়েরা 


সর্ব প্রদেশেই এমনি আতিথেয় যে, এক কপদ্দকও পাখেয়- সম্বল না লইয়া, 
বিদেশীয়েরাও এই মহাদেশের সর্ব পরিভ্রমণ করিতে পারেন। 


জাতীয় ভাব-_-ইহাঁর উপাদান! ৭ 


তারতবর্ধী়দিগের এই মৌলিক বিশিষ্টতার বিকাশ, তীহাদদিগের অত্যু 
দার ধর্শ প্রগলীতে অতি হস্প্টরূপেই দৃষ্ট হয়। ভীরতবর্ধীয়দিগের শান্তর 
পরধর্দের প্রতি বিদ্বেবতীব একবারেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে, এবং অধিকারি- 
তেদের ব্যবস্থার দ্বারা ধর্ম সম্বন্ধীয় সর্ব প্রকার গোলযোগের মূল পর্যযস্ত 
একেবারে নিরাক্কৃত হইস়্া আছে। অপর কোন দেশের ধর্ম প্রণালীতে 
অধিকারিভেদের উল্লেখ নাই। ভারতবর্বীয়দিগের ধর্মসন্থীক্ বিশিষ্টতার 
এই চরম ছৃষ্টান্ত। 

স্থল দৃষ্টিতে দেখিলে, আচার লইয়া ভারতবর্ধীয়দিগের মধ্যে বড়ই আটা 
আটি এবং ঝকড়া ঝাটি দেখা যায় বটে, কিন্তু _ছই একটা ক্ষুদ্র প্রদেশ 
ভিন্ন ইধার কোন বিশ্বৃত ভাগের প্রচলিত আচারের সহিত অগ্ঠ বিশ্বৃত 
ভাগের প্রচলিত আচারের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃপ্য 
বেখিতে পাইবে। ইহাদিগের পরম্পরে যতই আচারতেদ থাকুক, অপর 
জাতীয়দিগের সহিত যত, আপনাদিগের মধো কুঁজাপি তত নয়। 

ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে সতা) 
কিন্তু যখন সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যেরা সমস্ত দেশ ব্যাপক হয়েন নাই তখম 
ভারতবর্ষে যত ভাষাভেদ ছিল, এখন আর তত নাই। এখনও যাহা আছে, 
তাহার গ্রাতি এক সংস্কৃত ভাষার শক্তি অনুক্ষণ প্রযুক্ত হইতেছে, এবং 
তদ্বায়। প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ পরস্পরের সন্নিহিত করিতেছে । 
কোন এক খানি নব্য মহারাষ্ট্র, কি তেলেগু, কি হিন্দি, কিবাঙ্গাজা, কি 
উ্ভিয় পুস্তক লইয়া দেখ, সকল ভাষাই এক সংস্কৃত হইতে অ্পনাঁপন উপ- 
জীব্য শদ সকল গ্রহণ করিতেছে, এবং সকলগুলিই ভারতব্ধী্ব ন্আাত্বের' 
আশু বোধগম্া হইস্ আরিতেছে। উচ্চারণ প্রণালী সকল |ারতবর্ষীয় 
লোকেয়ই যে একবিধ, তাহার অপর প্রমাণের প্রয়োজন নোই--এই» বলি- 
লেই হইবে ঘে সংস্কত বণমালাতে তারতবর্ষের সকল ভাষাই লিখিত হয; 
তাষিল ভাষাতে সকল বের ব্যবহাঁর হয় নাঁটে, প্রতি বর্গের আদ্যক্ষর 
ছারা তথধ্গায় সকল বর্ণের কার্য্য সিদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাতে উচ্চারণেরযেন্ধপ 


৮, মীমাজিক গুবন্ধ ৷ 


পার্থক্য-বুঝায়, তাহা তেমন মৌলিক পার্থক্য নহে; সুতরাং কালক্রমে সে 
পার্থক্যও বিলুপ্ত হইবাধধ সন্তাবন!। মুদলমানদিগের কতক শবে উচ্চারণ 
এন্ধপ, যে লংস্কত বর্ণমালায় সেগুলি অবিকল লিখিত হর ন7া। কিন্তু খ, 
এবং জ এই দুইটা মার বর্ণ সবষট.হওয়াতে সে ক্রুটি আর লক্ষিত হয় না। 
আর বঙ্গদেশীয মুসলমানদিগের কাব্য এগ্থাদিতে এ ত্রুটি তাহাদিগের 
নিকটেও ধর্তব্য হইত না। * 

. সমস্ত ভারতবর্ষের রাঁজাশাদন শরক্ষণে সর্ধতোভাবে এক হুইয়া উঠিয়াছে। 
ইংলত্রের ঈশ্বরী এখন ভারতেশ্বরী হওয়াচত, আমর। নকল ভারতবর্ধীয় এক 
সম্রাটের অধীনে এক মহাসাম্ত্াাবাসী বলিয়া আপনাদিগকে স্ুস্পষ্টর্ূপেই 
জানিতেছি। এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, আকাঙ্জগা 
এবং নিরাশ, এক কৃত্ে সনবদ্ধ হইয়। উহিয়াছে। পূর্বে পূর্বে এত দুর না 
হউক, কখন কথন ভারতবর্ষের অতি স্থবিস্থৃত ভূমিভাগ সকল একচ্ছত্রের 
অধীন হইত-_মাদ্ধাতা, শ্রীরামচন্র, যযাতি, যুধিষ্টির, বিক্রমাদিত্য, অশোক 
প্রস্থৃতি আর্ধ্য নরপালগণ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন--আর আকবর 
মাহ প্রস্থৃতি কয়েকজন মুসলমান সম্রাটও ভারতভূমির অনেকাঁনেক প্রদেশ 
আপনাদিগের করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদিগের সেই, সকল 
সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগের পরস্পর সদ্িলনোপায়্ 
আনেক দূ জুসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার উপর এক্ষণে যে অঙ্ছেদ্য, অভেদ্য 
আহসপৃ্থল্ঠভীরতবর্ষের সমন্ত প্রদেশ দৃঢ় সন্বদ্ধ হইল-__ইহার' ফল আরও 

অনেক অধিরু হইবে এবং সত্বরেই ফলিবে। 

স্পম্ণনিক রীতি নীতি, আচার প্রণালীর স্তায়, ভারতৰর্ষের অর্ব্রই যে 
সমপ্রকৃতিক তাহা অপর জাতিদিগের রীতি পদ্ধতির সুস্থিত তুলনা করিজেই 
্পষ্টাগে প্রীত হয়। অপর জাতিদিগের সহিত আমাদের সকলেরই 
পার্থকাঁ ধত অধিক-_নিজেদের মধ্যে পৃথক-ভাব তত নয়। ভারতবর্ষের 
€ধখানেই যাইবে, সর্বত্রই ঘর দ্বারের ্রী্াদ, খাওয়া দাওয়ার পারিপাট্য, 
ক্রিগ্াকলাপের রীতি পদ্ধতি মোটামুটি একই প্রকার দেখিতে পাইবে। 
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অতি স্থুবোধ এবং বহুদর্শীকোন ইউরোপীয়ের সহিত ১৮৬৩ অন্দে, এই 
সকল বিষয়ে আমার কথা হইয়াছিল। তিনি বলিয়টছিলেন-_“ভারতবর্ষীয়- 
দিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ পৃথকৃভাব,আছে, তাহা কোন্‌ বৃহৎ সাম্রাজ্যে 
' নাই ?- রুপিয়ার ভিতরে, অই্বীয়ার ভিতরে ইহা অপেক্ষা অধিক মা হউক, 
নান নয়। এখন মৌলিক বর্ণভেদের পার্থক্য ধরিয়া ইউরোপে জাতি সংঘট- 
নের কতক চেষ্টা হইতেছে। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন্‌ লাটিন বং- 
শীয় স্পেনীয় এবং ইটালীয়দিগকে ফরাসঈদিগের সহিত একমন্ত্য অবলম্বন 
করাইতে চাহেন__রুপ সম্াট্‌ শ্লাভ্‌ বংশীয় সকল লোককে রুসের সহিত সন্দি-* 
লিত হইতে বলেন_-টিউটন্‌ বংশীয় জর্্দনের! পুসিয়ার অধিনায়কতা স্বীকার 
করিয়া ডেন্মার্ক এবং হলর্ডের প্রতি তুতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। 
বিভিন্ন জা ভীয়দিগের স্ব স্ব বর্ণাক্মকতা৷ লইয়! অনেকটা লড়াই ঝকৃড়া, মারা, 
মারি, কাটাকাটি হইবে এবং ইউরোপীয়দিগের জাতি সংঘটনে কতকটা 
বর্ণায়কতা সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় ভাব বর্ণাআ্বকতাতেই 
নিবদ্ধ নয়। দেখ মাক্্রীজ প্রদেশীয় লোকেরা তোমার বর্ণের লোক নহে, 
“দে বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা আমার সাইত তোমার মিল অধিক। কিন্তু 
মান্ধাজীদের সহিত তোমার ধর্ট্রে মিল, সামাজিক রীতিতে মিল, আর সর্ধা- 
পেক্ষা প্রধান, আর একটি বিষয়ে মিল।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সর্ব- 
প্রধান বিষয়টি কি? তিনি বলিলেন__লোক সকলের মধ্যে সকল প্রকার 
বিভেদকে নষ্ট করিয়া সম্মিলন এবং একতা জন্মাইবার অমোধ উপাঁযু. এক-. 
রাজার শাসন এবং এক শাসনপদ্ধতি-_-এই উপায়ের দ্বারা বিতর রক্কৃতিক, 
বিভিপন ভাষাভাষী, বিভিন্ন বর্ণসম্তৃত জনগণের মধোও জাতীয় ল্যাব, জন্মে ? 
কারণ এক শাসহপৃদ্তির গ্মবস্স্তাবী ফল, জনগণের সমস্ুখছুঃ হি বাসহাম্- 
ভূতি ; এবং তাহাই জাতীয় ভাব জন্মিবার সর্বপ্রধান কারণ এবং ভাবের 
সর্বপ্রধান্‌ লক্ষণ” ত* 
তিনি যাহ। যাহা, বলিয়া ছিলেন, তাভার কতকটা অবিকল ফলিয়াছে।” 
তাহার কথা যে ইউরোপ সম্বন্ধে আরও ফলিবে, তাহার অনেক চিন্ত সপ 
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রূগে দ্েখাাইতেছে। ভিনি ভারতবর্ধীয়দিগের সম্বদ্ধে যাহা বঙিয়াছিলেন, 
স্তাহাও কি সিদ্ধ হইবে না? তাহারও কি অস্কট লক্ষণ দেখা যাইতেছে 
নাঃ আমার বোধ হয় ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে জাতীয় ভাব গ্রহণের প্রক্কত 
অধিকারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইবে, ইহাদিগের পরস্পর সহাহুভৃতি দিন 
দিন বাড়িতে থাকিবে, এবং কাহার অঙ্মান ঠিক হই দাড়াইবে ৷ | 





* জাতীয় ভাব__ভীরতবর্ষে মুললমান। 


আ'দমসুমারীতে বুলে ভারতবর্ষের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান, অর্থাৎ 
প্রায় করদ এবং মিত্র এবং স্বাধীন সকল রাজাগুলির লোক সংখ্যা সমান। 
ইহাদিগের শান্ত, বেদ পুরাণ অথবা বেদপুরাণাদি প্রস্থত কোন ধর্মগ্রন্থ নর, 
ইহাদিগের সংস্কার-প্রণালী ভারতবাসী অপর সকল লোকের সংস্কারের রীতি 
হুইতে বিশিষ্টন্ূপে পৃথকৃভূত। ইহাদিগের সামাজিক ব্যবস্থাও ভারতবানী 
অপর সকল লোকের সহিত যতদুর মিলে, তাহা অপেক্ষা ভারতবর্ষের বহিঃ- 
স্বিহ অপরাপর জাতীয়দিগের সহিত যেন কিছু অধিকতর মিলে। ইহারা 
কোন সময়ে ভারতবর্ষ জয় করিয়! এখানে সর্ধক্কস কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন, এবং' 
আপনাদিগের সেই উন্নত অবস্থার স্থৃতি, এখন পর্ধ্স্তও কতকটা৷ জাগব্ূক 
রাখিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর সহানু্ৃতি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশ নিবাসট অপর সকল লোকের পরস্পর মহানুডূতি অপেক্ষা, কিছু 
* অধিক বলিয়াই বোধ হয়। সে দিন লর্ড রিপনের আমলে ইংরাঁজ্েরা যেমন 
“সকলে: এক্সনা হইয়া আপনাদিগের রক্ষণী সভা সংস্থাপিত করিয়া ফেলি 
লেন, সুদলমানেরাও, তত শীত্ এবং তত সর্ববাহিসম্মতরূ্গে না হউক, কিছু 
পরিমাণে চেইব্ূপ সভা সংস্থ'পন করিলেও করিতে পারেন। কেক বৎসর 
“মনত গত হইল, ভারতবর্ষের যাবতীয় মুসলমান, এমন কি তাহাদিগের মধ্যে 
ুষ্টভিক্ষোপলী বীরাও রুস-হুরহের যুদ্ধের সময়ে, তুরস্কের অর্থসাহাষ্য করি- 
বার নিমিদ্ত যত্র করিয়াছিলেন . ভদ্রাভদ্র অনেক সুসলমান তাল ট্‌পি 
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পরি! আপনারা যে তুরস্কের পক্ষপাতী, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
তাহারও পুর্বে ঘখন ইংরাজদিগের সহিত পঞ্জাবের পশ্চিম দিগ্বর্থী সিতান! 
প্রদেশে আফ্েদি প্রভৃতি দুবৃত্তি জাতিদিগের সংগ্রাম হয়, তখনও ভারতবাসী 
অনেক মুসলমান স্বধর্্মা বলম্বীদিগের অর্থসাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফল- 
কথা ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেকেই ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অপরাপর 
জাতীয়ের প্রতি সহামুভৃতি-ম্পন্ন এবং সকলেই হয় তুরস্ক সম, নয় পারস্ত 
অধিপত্তিকে আপনাদিগের ধর্ম শাস্তা বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। 
ভারতবাসী মুদলমানদিগের এই ভাবের অনুরূপ বস্ত ইতিবৃত্তে নৃতন" 

নহে। প্রত্যুত, ইহার দৃষ্টান্ত অনেকানেক স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইং- 
লণ্ডের ইতিহাস লইট্াই দেখ, ওখানকার অধিকাংশ প্রজা বিবিধ সম্প্রদায় 
সম্ূক্ত প্রটেষ্টাপ্ট মতাব্লদ্বী, কিন্ত অনেকগুলি কাথলিক ধর্মাবলম্বী আছে। 
স্থাখলিকেরা খৃষটা় ধরশ্রন্থের অনেকটা! ভিন্নরূপ অস্বাঁদ করে, এবং উহাদের 
সংস্কার প্রণালীও কিছু ভিন্নরপ। উাহারাও ইংলগ্ডের বহিঃস্থিত পোপ 
উপাধিবিশিষ্ট জনৈক যাজকপতিকে আপনাদিগের ধর্শশাস্তা বলিয়া স্বীকার 
করে। তজ্জন্যপ্রটেষ্টা্ট মতাবলম্বী ইংরাজেরা তাহাদিগকে বহুকালাবধি 
এক প্রকার রাজাদ্রাহী মনে করিত, এবং বছ দিন গত হয় নাই, কোনবূপ 
রাজকার্যে তাহাদিগের নিয়োগ হইতে দিত না। কিন্ত আজি কালি আর 
মেরূপ নাই। ইংরাজদিগের মন হইতে ধর্মমবিদ্বেরূপ মোহের অনেকটা 
লোপ হইয়া গিয়াছে, এবং এখন যদিও প্রটে্ান্ট এবং কাখলিক্র উজ্জল 
দায়ের ছোটলোকদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব আছে, এক মধ্যে মধো 
দাঙ্গা হাগ্গামা হইয়া থাকে, কিন্ত স্থভদ্র কাথলিক এবং প্রটেষ্টান্টেরু* মধো” 
বিলক্ষণ সম্মিলন খু সহা্ু'ৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলগেও যেমন, 
ধর্মভেদ জাতীয়ভাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ভারতবর্ষে লইরপ* হইয়া পা 
আসিতেছে । এখানকারও হিন্দু এবং ফুসলঙ্গান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষ 
সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া মিপিবে। হি 

" হিন্দু এবং মুসলমান যে মিলিবে, তাহার স্ত্রপাত অনেক দিন হইতেই 
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হইয়া! আসিতেছে। রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে সুললমানদিগের চিরাত্যন্ত নিক্ঝম এই 
বে, উহার! যে রাজ্য জয় করে, সেই রাজ্যের ভ্রীলোকদিগকে অধিক পন্ধি 
মানে বিবাহ করে? ভারতবর্ষেও তাহাই করিক়্াছিল। তবে এখাঁনে জাতি- 
ভেদ প্রথার গ্রাবল্য নিবন্ধন অন্তান্ত দেশে থে পরিমাণে ভদ্র ঘরের কন্তা- 
গণকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিল, এখানে তাহা পারে নাই) এখানে 
অধিক পরিষাঁণেই নিষ্ববর্থী জাতীয়দিগের কন্তা সকল গ্রহণ করিয়াছিল। 
এখানকার ওল জানা'মু্লমানের ঘধ্যে বার আন! মুসলমান 'এ্ধপে 'উৎ- 
পপন্ন।. অপর চারি আনা! মুসলমানও যে একেবারে দেশীস-দংলবশৃন্ত, তাহা 
মহে। কতক সুসলমান মুসলমানধর্্ে দীক্ষিত আর্্যগণের সন্তান, আর কতক 
আধ্যজাতীয়। গর্ভদন্ৃত মুর্গলমান উরম। এই ব্যাপার বহুশতাবী হইতে 
পুরুষপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়া, এক্ষণে ভাবতবাসী মুসলমানমাব্রকে, 
আফগান, পারগ্ত, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি সকল দেশের মুসলমান হইতে একটা 
বৈচিত্র্য প্রদান করিয়াছে_-ইহারা আকার প্রকারে ভারতবাসী হিন্দুর যত 
সদৃশ হইয়াছেন, বহি্থ কোন জাতীম্ন মুমলমানের আর তত বদৃশ নাই। 
আকার ইঙ্গিতেও যেমন, আচার ব্যবহারেও দেইরূপ। ভারতবাসী 

মুসলমানেরা অনেকানেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার গ্রহণ করিয়াছেন। 
এমন প্রদেশ নাই যেখাঁনকার অধিকাংশ সুনলমান, জ্যোতির্বিদ এবং অপরা- 
পর ব্রাহ্মণ প্রপ্িতের কিছু সম্মান এবং সমাদর না করেন--যেখানে গোঁবধ 
, করিতে ৫ এবং পশোমাংস ভক্ষণ করিতে কিছু নাকিছু সঞ্ভুচিতু না হন্যে" 
"খানে হিনদুদিগের পর্ধোতসবে আমোদ গুুমোদ না করেন__ যেখানে আপনা” 
দিগের বিঝুন্টানি কার্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিথকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না করেন। 
বাঙ্গালার এবং দাক্ষিণাত্যের ত কথাই নাই। করিণ প্র ই !প্রদেশবাসী অতি 

৮ উচ্চবংকী্ মুপনুমপুনর মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাহ্গণদ্দিগের 
স্কালা আপনাদিগের নামে সঙ্কল্প করাইয় দুর্গোৎসব এবং রথযাত্রার মহোৎসব 
করাইয়। থাকেন! অপর অনেকে অনুগত ব্রান্ণদিগের দ্বারা আপনাদিগের 
অর্থবায়ে রাঙ্গর-সজ্জনের অতিথিসংকার করেন। 


জাতীয় ভাব-__ভারতবর্ষে যুসলমান। ১৩ 


আরও দেখা যায় সামান্ত মুসলমানদিগের মধ্যে পৈতৃক অধিকার সম্বন্ধে 
হুবহস্থলে হিন্দুদিগের প্রথাই প্রচলিত হইয়াছে । শ্রী সকল যুসলমানদিগের 
কন্যাগণ মহম্মদীয় ব্যবস্থান্তুারে যেস্ব স্ব পিতৃধনভাগিনী সে কথা আর 
মনেও করে-না। বস্ততঃ ভারতবর্ষে ধর্ম বিভিক্নতা জন্য তীব্র বিদ্বেষ বেলী 
দিন থাকে না। বর্ণভেদ প্রণালী গ্রাহথ থাকায় এখানে বৈবাহিক বিষয়ে 
ও আহারাদিতে মিলন না থাকিয়াও লোকের সহান্থভৃতি রক্ষিত হওয়! 
চিরভান্ত। জৈন এবং শিখদিগকে যেমন মাধারণ হিন্দু সমাজের স্পূর্ণরূপে 
অন্তপিবিষ্ট বলিগ়্াই বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও ষে ভারত* 
সমাজের মধ্যে একটি বর্ণবিশেষ রূপেই লক্ষিত হইবেন.তাহার সম্পূর্ণ নস্ভা- 
বন|। ঢু ঃ ৪.১ 

পরস্ত, এইরূপ সম্মিলন ব্যাপার যে সর্বদ! নির্বিন্ে চলিতে পায়, তাহা! 
নহে। যদি আরবাদি মুসলগান রাজ্য হইতে কোন মৌলবী এদেশে আসিয়া 
অথবা! এখানকারই তেমন ধর্মোন্মাদগ্রস্ত এবং বিদ্যাসম্পন্ন কোন বড় মৌলবী 
মুদলমানদিগের উত্তেজনা করেন, তবে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্র- 
হণ করিয়। কিছু কালের জন্য, বতদূর পারেন, হিন্দুর অনুকরণ ছাড়িয়া! দেন। 
১৮৪৮ অবোর পর একবার এরূপ দেখা গিয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ নামক 
একজ্ঞন মৌলবী আগিয়া বঙ্গদেশের মুসলমানদিগকে গোমাংস থাইতে, বিধ- 
বার বিধাহ দিতে, দেব পুজার দ্রব্য গ্রহণ না করিতে, এবং হিন্দুর নিমন্ত্রণে 
না যাইতে, শিখাইরা ছিলেন। কিন্ত রূপ উত্তেজনার ফল*, অর্ধিকি, কাল , 
স্থারী হয় নাই। এবং দেখা যাইতেছে যে, ওরূপ উত্তেক্গনা$ ক্রমে ক্রমে 
কাঁলে দূরবর্তী, এবং প্রসরতা স্বরন্থপব্যাপী, হইয়া পড়িতেছে&. ০ * 

কিন্তু হিন্দু ইুসলমানের মধো ভেদ রক্ষা করিবার এবং তাহা বদ্ধিত 
করিবার অপর: একটা প্রবলতর কারণ উপস্থিত হইয়া আছে অন্তেক ইং- * 
রাজ খ্রস্থকার কখন শ্ণ্টাক্ষরে, কখন ইঙ্গিতক্রমে অসথক্ষণই বলিয়া থাক্ষেন 
যে, মুসলমানের! যখন দেশের রাজা ছিল, শুন হিন্দুদিগের প্রতি অকথা 


অঠ্যাচার সমস্ত করিয়াছিল ইংবাঁজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগেন্স মূনো- 


১৪, স।সাজিক প্রবন্ধ? ৪ 


মধ্ো মুসলমানদিগের প্রতি একটা গৃড় বিছ্বে-বীজ বপন করিয়া দিতেছেন।) 
আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষি'ত যুবকদিগের হৃদয়ে মুসলমানজাতি এবং মুসলমীন 
ধর্মের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, পূর্ববকালের পারস্যভাষায় সুশি- 
ক্ষিত, সদাচারসম্পর, সদ্বাঙ্গণদিগেরও মনে তাহার অর্ধাংশ দেখা যাইত দা। 
ছাপরা নগর-বাসী কয়েকটা ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটা প্রসিদ্ধ মৌববীর সন্বক্ধে 
আমাকে বলিয়াছিলেন_-“মহাশয় ! মৌলবী সাহেব মুললমান হইলে কি 
হয়, উনি এমা পবিত্রাচার ও পবিত্রমনা ব্যক্তি যে, আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও 
হদ্দি উঠার উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, তাহাতে আমর! অপবিত্র হইলাম এমন মনে 
করিতেপারি না।” বাস্তবিক; মুসলমানরিগের মধ্যে এমনি উদার-চেতা, পবিষ্ন- 
কর্ণ মহাশয় সকল আছেন বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌল- 
বীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের! 
অততবান্নত আর্ধ্যমতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাহাদিগেরই মধ্যে এক; 
জনের সহিত কথোপকথনকালে যখন গুনিলাম “উও ইয়েঃ হ্যায়” আমার 
বোধ হইল, যেন "সর্ব খবিদং ব্রহ্ম” এই টবদিক মহাবাক্যটা কোন প্রাচীন 
খবির মুখ হইতে বিনির্গত হইল। 
যে জাতির মধো আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, 'পেই 
জাতি যে, আপনার অভ্যুদয় কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদিগের দ্বারা 
পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুমলমানদিগের ভারতরাজ্য 
শাসনে সমানিগের অনেক উপকার দশিয়াছে। তাহাদিগের রাজন হইস়া- 
ঠিল.বলিয়াই স্মস্ত তারতবর্ষ একটা সর্ব-প্রদেশ-মাধারণ-প্রায় হিন্দিভাষা- 
প্রাপ্ত ,হইয়ংছে, হর্দ্য শিল্প একটী উৎকষ্ট প্রণালীতে স্থসংঘুক্ত হইয়াছে 
এবং মৌন্তরীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুমলমানদিগের নিকট ভারভ- 
5 বর্ষ যথারতিংই মঙগাবিণপ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব, স্থবা এবং বাদসাহ 
্রপ্রাপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য ) কিস্তু অনেকেই স্যায়পরায়ণ ছিলেন? আর 
যাহারা অন্তায়াচারী ছিলেন তীহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাগী হয্স 
নাই, ছুই চারিটী ধনশালী এবং পাস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইম্া্িল। 


৮ 
৮ 
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হিপ মুদলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া রাধিবাঁর জন্ত কোন কোন ইং- 
স্না আর একটা উপায় অবলম্বন করেন। ইংরাক্জগবর্ণমেশ্টের যে এরূপ 
কোন অভিসন্ধি আছে, তাহা! বলিতে পারা যায় না। কারণ প্রক্কৃত বাজ- 
নীতিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, ছুরভিসন্ধিতে রাজ্য পালনের উপার নাই--ভী- 
হারা জানেন যে, রাজনীতি এবং ধর্মনীতি এতছ্ভয়ের পার্থক্য বাহ্‌ মাত্র, 
আত্যস্তরিক নহে। এই প্রকৃত তথ্য বুঝিয়াই মহারা্ভীর নীতি বিশারদ 
মন্্ির্গ এবং পার্লিরামেন্ট মহাসভা! পুনঃ পুনঃ-স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষে কাহার কি ধর্ম এবং কাহার কি জাতি তাহা বিচার না করিয়া 
সমস্ত প্রন্ধাকে সমভাবে পালন কর! হইবে । কিন্ত স্বপ্পদর্শী অনেকানেক 
ইংরা উল্লিখিত উচ্চতম রাজনীতিস্তটা বুবিক্তে পারেন না... স্তাহার| 
শ্বদেশীয় বিদ্যালয়ে অতি যতুপূর্ববক প্রাচীন রোমীয়দিগের ভাষা, সাহিত্য, 
্যবস্থাশান্ত্র এবং রাজনীতি শান্ত্র অভ্যাস করিরা থাকেন। পৃথিবীতে যত 
বিজিগীযু াতি ্রাছুভূতি হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে রোমীয় জাতির 
রাজনীতিই বিশিষ্টরূপে দৃঢ়-সন্বদ্ধ বলিয়া এ সকল ইংরাজদিগের সংস্কার 
হইয়। থাকে। সেই বালাসংস্কার বশতঃ তাহারা মনে করেন যে, রোমীয়ের| 
যেমন শক্ররাঁজ্যের মধ্যে পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগের সকলগুলি- 
কেই জয় করিয়াছিল, সেইরূপ প্রজায় প্রায় মনের মিল না হইতে দেও- 
সাই বিজ্য়লন্ধ রাজ্য-পালনের বিধি। এই ভাবিয়া উহার সর্বদাই হিন্দু 
এবং মুসলমানের মধ্যে যাহাতে সম্গিলন না হইতে পায়, তাহ'র জী, ফন ক-. 
রেন। কৌশলকরিয়া কখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর একটু অধিক আদর 
করেন, এবং ঘখন হিন্দু সেই আদরে ভুলিয়া যায়, তখনই আক্সুর সুসলমাঃ 
নের দিকে বিল্রুগঝোক্দেন | এই রূপে এ সকল ইং রাজদিগের কখন 
এ দিকে কখন ও দিকে ঝৌক দেওয়াতে হিন্দু এবং মুসলঙ্জানু পরস্পর পৃথক * 
হইয়া'পড়িতে পারে। এ সকল ইংরাজের এই কৌশলটা”যে অপরিণামদঃশ 
তার ফল তাহা নিঃসনদেহ ;) কারণ যদ্িও"রোমীয়দিগের প্রন্ূপ রাজনীতি 
থাকা সত্য হয়, তখাপি সে রাজনীতির বলে রোমসাত্্াজ্য চিরস্থায়ী স্্ নাই। 


৮ 


১৬. সামাজিক প্রবন্ধ। - 


শে 


অতএব এ রাজনীতি সর্বাতোভাবে দৃত্য। ক্ষিন্ত উহা যতই দৃষ্য হউক ভারগ- 
বর্ধীক্নদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়াই উচিত । এ সকল ইংরাজ, মুরলমানের 
আদর যতই করুন, মুসলমানের পক্ষপাতী হইয়া.:যতই কথা৷ কুন, আর 
পুস্তিকাদি প্রণয়ন করিয়া ঘতই মুসলমানভক্তি প্রদর্শন করুন-তাহাতে 
হিন্দুদিগের কোঁন মতেই ঈর্ষা কর! বধ নহে। ঈর্ধ্যা করিলেই উহাদিগেন্র 
অভীষ্ট পিদ্ধি হইবে । আজি কালি মুসলমানের দিকে ঝৌক পড়িতেছে। ছুই 
চারিটি খুসলগীনের ভাল চাকরী পাইবার পঙ্গে' কিছু গবিধা হইবে। আরও 
“একট। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ॥ ইংরাজ বিবির একটা সভা করিযা। স্থির 
করিয়াছেন মুসলমানেরা ত্াহান্দগের উদ্ধাহ যোগা। উহ্থারা যদিও পেগম্বর 
মহন্মণকেই বিশিষ্টরূপে মানত করে তগাপি ঈশা বেন মেরিয়ামকে একেবারে 
ফেলনা করে না। অতএব মুসলমানদিগের ভাগ্যে ছুই চা্রিটী বিবি বিষা- 
হও ঘটিতে পারে! ১ 
আর একটী কখী বলা আবশ্তক। ইংরাজ, ভাঁরতবাসীর মধ্যে দি 
কাহাকেও অধিক অবিশ্বাস করেন, তাহা মুসলমানকে । মুসলমানের হাত 
হইতেই ইংরাজ সাম্রাজ্য লইয়াছেন এবং মুসলমানের মধ্যেই সম্িলন-প্রবপতা! 
অপেক্ষাকৃত অধিক আছে। বৈদেশিক রাজবলও মুদলমানদিগেরই গৃষ্টগুরক 
হইতে পারে। আর তৃতপূর্ব সিপাহিবিদ্রোহের সময়ে যদিও হিন্দু সৈনিকে- 
রাই বিদ্রোহ ঘটনার স্থত্রপাত করে, তথাপি মুসলমানই সাতীজ্যাসনে বসিয়া- 
5 ছিলেন র্ রা 


রি শশা 5(5)০শপ 
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সাদায় ভারহ্বোসীর সংখ্যা প্রায় উনত্রিশ কোটা ঢখৃষ্টানের সংখ্যা আদম- 
'ু্নারীতে সাড়েবাইস লক্ষ অর্থাৎ একশত ত্রিশ জনে একজন মাত্র হইল $ 
নুতরীং জাতীয়ভাবের বিচারে উহথারা নগণা। 

কিন্তু সংখ্যাত্তে কম বলিয়াই যে উহাঁরা নগণ্য তাহী নহে। উহাদিগের, 


বে 


জাতীয় ভাঁব-_ভারতবর্ষে খুষ্টানাদি।  .১৭ 


র্পরিবর্তনের সহিত জাতীয়তাব পরিব্তিত হয় না। ইউরোপীয় জাতি- 
দিগের দাম্যবাদ, বদি মুসলমানদিগের সাম্যবাদের স্কায় কথায় এযং কাজে 
অভিন্ন হইত, তাহা হইলে দেশীয় কৃত-ৃষ্টানদিগের মধ্যে বর্তমান অবস্থায় 
একটা তাবাস্তর উপস্থিত হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু ইউরোপীয় পান্রির। 
শুদ্ধ খুষ্টান-ধর্মে দীক্ষিত করিয়াই ছাড়িক্সা দেন; মুসলমান বাদসাহ্‌, 
নবাবপ্রভৃতির ্তায় হিন্দুর জ্রাতি মারিয়া তাহাকে সমাদর পূর্বক আপনা 
দের ভাল ঘরে বিবাহ দেওয়া এবং কোন জায়গীর কি চাকরি, কি তাহার 
অন্ন সংস্থানের কোন একটা! উপায় করিয়া দেওয়া, কি তাঁহাকে লইয়। এক* 
নর্গে খাওয়া রস! করা॥ ইহার কিছুই কয়েন না। তবে আজি কালি হিন্দু 
এবং সুদলমানকে না! দিয়। ক্কৃত- খৃ্টনেদিগকে সকের দৌজ-ব। লপ্িয়র 
হুইতে দিবেন বলিয়াছেন । তাহাতে ফল কি হয়, পরে বুঝা! যাইবে। 
এ পর্য্যস্ত ক্কত-ুষ্টানেরা প্রায়ই জাতীয় ভাব পরিচ্যুত হইতে পারেন 
নাই। উহ্বারা আর সামান্ত ফিরিঙ্গিরা প্রায় একই ভাবাপন্ত হইয়া আছেন। 
উভয়েরই ইচ্ছা, ইউরোপীয়দিগের নিকট ঘেসিয়া বসেন, কিন্তু ইউরোগী- 
য়ের। উহাদিগের ঘে'স কিছু মাত্র সহিতে পারেন না। কখন পারিবেন 
বলিয়াও বোধ হয় না--বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, যে ইউরোপীয় জাতির 
বিশেষ প্রাছূর্তাব, তাহাদিগের হৃদয়ে অপর জাতির গ্রতি ঘৃণা একটা 
মৌলিক ধর্্ম। এমন ইংরাজ জাতির ভাষা শিখিলেই বা কি, আর তাহার ধর্ম 
গ্রহণ করিলেই ঝা কি, আর তাহার পরিচ্ছদাদি ধারণ কৰিলেই"বা কি, 
ইংরাজ কিছুতেই পরকে আপনার করিতে পারেন না। যদি ভারতবর্ষের * 
রাজশক্তি ইংরাজের হস্তগত না হুইয়া পোর্ভুগীজের কিন্বা “ফস হস্ত 
গত হইত, (£কুন সমর তাহার উপক্রমও দেখ! দিয়াছিল)* তাহা 
হইলে ভারতবর্ষের সমূহ ছুর্ভাগ্য হইত সন্দেহ নাই। ইৎুরিগের৯ অধীন : ৭ 
থাকিলে ভারতবর্ষে ক্কত-ৃষ্টানের সংখ্যা বাড়িয়া বাঁইত, সেই সক্গল 
ন্বধন্মত্যাগী লোকের কতকটা গৌরব হইত, ক্ষুদ্র ড্র রাড্তকাধ্য মরুল 


নস 


১৮ সামাজিক প্রবন্ধ । রর 


ঠাহাদিগেরই হস্তগত হইত, এবং উহারা একেবারেই ভারতবর্ধীয় তাৰ 
পরিহার পূর্বক জনমভূক্সির বঙ্ষ:স্থলে শেবস্বনধপ বিদ্ধ হইয়া থাকিত। কিন্ত 
ইংরাজ এখানকার রাজা হওয়ায়,' কৃত খৃষ্টানেরা কোন বিশেষ অধিকার 
পায় নাই, অপর সকল তারতবামী যে পরিমাণে ঘৃণিত এবং অবক্ঞাত 
হুইয়। আছে, উহারাও সেইবপ আছে )-_সতরাং জাতীয়ভাব পরিচ্যুত 
হইতে পারে নাই। 

আমি দেখিয়াছি, ধাহারা স্বয়ং খৃষ্টান হইয়াছেন, তাহারা প্রথমাবন্থায় 


*ধর্মধ্বজী হইয়া দেশীয় ধর্প্রণালীর নিন্দা করতঃ যেমন সকলকে ভজাইবা় 


চেষ্টায় মত্ত হইয়! বেড়ান, কিছু দিন অতীত হইলে, তাহাদের আর ততটা 
তেজঃ থাকে না, স্বজাতীয় লোকের মত নত্রস্বরে বিনা নিন্দাবাদে, খ্ষ্টীয় 
গৌরব অন্তর্থনয়ের অন্তর মধ্যে নিহিত করিয়! দেশীয় লোকেত্র সহিত 
এক প্রামর্শী হইয়া বেশ চলিতে পারেন , এমন কি, গুক্ষ-স্থানীয় পাড়ি 
সাহ্বেদিগেরও স্থার্থচিত্ত। এবং দাস্তিকতার উল্লেখ করিতে পারেন। খআর 
যাহার! কৃতখৃষ্টানদিগের সন্তান, তাহাদিগের মধ্য খৃষ্টধর্ম ভজাইবার চেষ্টা 
ত কখনই দেখিতে পাই নাই। উহাদিগের মধ্যে খৃষটধর্মজনিত পরধর্ণ বিদ্বেষ 
একেবারেই জন্মে না, বলিলেও চলে। উহারাও অপরাপর ভারতবাসীর 
স্থায় আপনাপন পিতৃমাত্‌ ধর্মই প্রাপ্ত হইগ্নাছেন--উহাদের সহিত অপর 
সকলের ইতর বিশেষ থাকিবে ফেন? ৃ 
ক্কভৃ্টানদিগের সন্তান সম্ভতি, বঙ্গদেশ বা উদ্ভর-পশ্চিমাঞ্চল বা মধা প্র- 
দেশ, এই সকলু আর্ধ্যবহুল স্থানে যত দেখা যায়, তাহা! অপেক্ষা অনার্যাবহুল 
মাক্্রান্তু, এদেশে এবং গোয়া নগরের সপ্িহিত পশ্চিমোপকূলে অনেক অধিক। 
প্র সকণ প্রদেশে খুট্টধর্্ের প্রচার, কাঁথলিক যঙ্জিক বর্গের দ্বারা বহুকাল 
পূর্ব হতে 'আর হইয়াছিল। : শ যাজকদিগের মধ্যে অনেক সাধুনীল 
ব্যক্তি ছিলেন। তাহারা ভারতবর্ষীয় আর্য খষি মুনি অথবা মহম্মদীয় ফ- 
কীর দরবেশদিগের ন্যায়, অর্তি বিনআ্রভাবে পার্থিব বিভবশালিতা এবং 
ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগের ধর্ম প্রচার করিতেন-যাহার ধর্ম 
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নষ্ট করিতেন, সেই হিন্দু মুসলমানের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বেতন গ্রহ্ণ 
পূর্বক গাড়িঘোড়। চড়িয়! বাবুয়ান করিতেন না,*গ্রেকুয়া বস্ত্র পরিতেন, 
কুটারে থাকিতেন, শাকান্ন থাইতেন। ততিশ্্র তাহার! ষে সকল লোকের 
মধ্যে খৃষ্টধর্্ম প্রচার করিতেন, তাহারাও সমধিক পরিমাণে অনার্ধ্যকুলসম্তৃত, 
ধর্মাধর্ের সুক্মতত্ব বিচারে অপেক্ষাকৃত অসমর্থ। এই সকল কারণের সম- 
বায়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলেই কৃত খুষ্টানের, সংখ্যা অধিক হইয়া আছে। 
এক দিন পণ্ডিচেরি হইতে তাঞ্জোর নগরে যাইবার পথে একটা তদ্দেশীকন 
খুষ্টানের সহিন রেলের গাড়িতে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি প্রথমতঃ 
তাহাকে খুষ্টান বলিয়া! চিনিতেই পারি নাই, তাহার পরিচ্ছদ তদ্দেশ প্রচলিত 
পন্িচ্ছদ হইতে অভিন্ন, মাথায় উষ্ীয়ে_উফীধ খুলিলে, দেখা গে. নব 
মাথার কিন্্রাগ ক্ষৌরকর্দ দ্বারা পরিফত এবং মধ্স্থলে সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ। 
নাম দিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, “মুত্ন্ষণ্য”- তাহার অগ্র পশ্চাৎ জন কি 
"মাইকেল, কিছুই শুনিলাম না। অতএব জিজ্ঞাা করিলাম “আপনি কি 
বাহ্ষণ ?” উত্তর করিলেন “তা ৰই কি!” আশ্চর্য্যাস্িত হইরা জিজ্ঞাসা করি 
লাম “তা বই কি বলিলেন কেন?” তিনি বন্গিলেন আমি “ত্রান্মণ বংশজাঁত 
কিন্ত খৃষ্ধর্্টাবলদ্দী; আমার প্রপিতামহ খৃষ্টান হইয়াছিলেন, সেই অবধি 
আমার কোন পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণকন্ত1 ভিন্ন অপর.জাতীয়া কন্ঠার পাশিগ্রহণ 
করেন নাই, আমর! জাতিতে ত্রাণ, ধর্মে খৃষ্টান”। “আপনি এখন কো- 
: থায় যাইবেন ?% প্তাঞ্জোরের মহাদেবের মন্দিরে যে মেলঠ হই তাহাই, 
দেখিতে যাইব । আমার মাতা, ভগিনী, পিতৃম্বসা প্রভৃতি পরিারবর্গ অপর 
গাড়িতে আছেন ১ পন্্রীলোকেরা কি দেবতার নিকট পুঁজ মুনসিক 
করিয়। থাকেন &£” ৪ “কথন কখন করেন__আমরা ধর্মই বদলাইকাছি, জাতি 
বদলাই নাই ।” 
ভারতবর্ষে কৃত-হূষ্টান ভিন্ন অপর যত খুষ্টর্্ীবলন্বী. আছেন তাহার 
মধ্যে ইউরেশীয় ব।কিরিঙ্গিরাই প্রকৃত প্রস্তাবৈ এতদ্দেশবাসী। উহারা প্রায় ৬০ 
সহন্স পরিমিত । উহাদের এক দল সম্প্রতি আহার, বিহার, গৃহ-এং পরি- 
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চ্ছদাদি দেশীয় মুমলমানদিগের অনুরূপ করিবার কথা ছুলিয়াছেন । পারি 
টেলর সাহেবের ন্যায় ফোন কোন ইউরোপীয়ের প্ররোচনায় যদি অতদুর 
করিয়া! উঠিতে না পারেন, তথাপি উহ্বাদিগের মধ্যেও যে জাতীঙ্গ ভাবের 
কথঞ্চিৎ প্রবেশ হইয়া আছে, তাহা শ্বীকার করিতে হয়। 
খৃষ্টান ভিন্ন বৌদ্ধ জৈন প্রস্ৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ঘে সকল লোক 
তারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাস করেন তাহাঁদিগের মধ্যে এক মাত্র পার্সি- 
ভিন্ন অপর কলেই 'আপনাদিগকে হিন্দুসমাজের শাখাবিশেষ বলিয়াই জা- 
“নেন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতীয় সাহানুভূতি সম্পন্ন । 
এতগ্তিন্ন এই মহাদেশ মধ্যে অপর কতকগুলি লোক আছে তাহাদিগকে 
আদিমনিবাসী বলা যায় ; তাহাদের সমষ্টি সংখ্যা ৯২ লক্ষ। ইহার! ভারত- 
বর্ষের কোন এক প্রদেশে নাই। বন পর্ধতময় ভূমিতে এই সকল লোক- 
পিগের বিভিন্ন গোষীয়েরা বাস করে। শুনা যায়, তাহাদের ভীষাসংখ্যা ১৫ 
এর অন্যুন। এ বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের আকার, ভাষা ও আবাস সা" 
দৃশ্তে প্রধানতঃ তিন দল ধরা যায়। এক দলকে হিন্দু-ভাতার জাতীয় বলা 
যাঁয়। ইহারা হিমালয় পর্বতাঞ্চলবাসী এবং খস, গারো, ডফ,লা, নাগা 
কুকি, মেক, লেপটা প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত দ্বিতীয় দল কোবে” 
রীয়। ইহারা বিন্ধযপর্ববতাঞ্চলবাসী এবং সাঁওতাল, কোল, মুগ্ডার, জুয়াং, 
নামে অভিহিত । তৃতীয়, ্রাবিড়ীয় দল দাঁক্ষিণাত্য পর্বতবামী ও গোন্দ, 
, তোড়া, ধা প্রভৃতি নাম বিশিষ্ট। 
প্রাচীন সুংস্কত গ্রস্থকারেরা এই তিন দলের ভাষা ভেদ নিকপণ পূর্বক 
'উত্তরাঞ্চল্রাসীদিগকে পৈশাচ ভাষী, মধ্য- 'পর্ববতবাসীদিগকে প্রান্ত ভাষী, 
এবং দক্ষিণাঞ্চলবাসী আদিমদিগকে রাক্ষস-ভাষাঁ্ভাষী বৃর্জিয়া নির্দেশ করি- 
" ফ্বাছিলেন। এই ছকল লোকের মধ্যে জাতীয় ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে গো- 
'ঙ্গি্ ভাবের অস্তনি (হিত আছে । কিন্তু সর্বস্থানেই আদিমের! ক্রমশঃ হিন্দু- 
সমাজের ক্রোড়ে গৃহীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে । অনুষ্ঠান বাছল্য 
এবং ক্ষধিকারী ও জাতি ভেদ স্বীকার নিবন্ধন স্বিস্তূহ তিত্তিসম্পন্ হিন্দুসমা- 
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জই আদদিষদিগকে সভ্যাবস্থ ও উন্নত করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। হিনুসমাজ 
মেই উপযোগিতা এমন সম্যকৃরূপে প্রদর্শন করিয়াঞ্ধে যে, এ ৯২ লক্ষমাত্র, 
এক্ষণে হিন্দুদমাতের অন্তর্ভুত হইয়া যাইতে অবশিষ্ট আছে। মুসলমানের! 
প্রকৃত আদিমদিগের মধ্যে ধর্ম প্রচারে কিছুমাত্র কৃতকার্য হইয়াছিলেন বলি- 
য়া বোধ হয় না। আর এখন খৃষ্টান পাদ্রিরাও যে আপনাদের মতবাদ অ- 
ক্ষুন্ন রাখিলে অধিকতর কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন তাহাও বোধ হয় না। 
আদিমদিগের মধ্যে জাতীয়ভাবের উদয় হিন্দুসমাজের ভিতর আসিয়াই হইতে 
পারে এবং তাহাই হইবে । 
জাতীয়ভাব--এঁতিহসিক প্রকৃতি ভেদ | 
জাতিভেদে সর্বপ্রকার সাহিত্য রচনার রীতি ভিন্ন হয়। ইতিবৃত্ত প্রণয়- 

দুর প্রণালীও স্বতন্ত্র হয়। নিরক্ষর বর্ধর জাঁতীয়ের আর কিছু না পারুক, 
কয়েকটা কবিত। বিরচন করিয়া, আপনাদিগের জাতিসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান 
ঘটন। গুলি ম্মরণ করিয়া রাখে। বস্তৃতঃ এরূপ কবিতাই সকল দেশের এ্রঁ- 
তিহাগিক শাস্ত্রের মূল। এ গুলির দ্বারা পূর্রগত ঘটনার ন্মুতি জাগরূক 
থাকে, সেই ঘটনাবলীর বিচার দ্বারা রাজনিয়মের এবং বীরতা, ধীরতা, চু- 
রতা প্রভৃতি গুণের আদর্শ প্রদত্ত হইয়া লোক-শিক্ষার বিশিষ্টরূপ সহায়ত! 
হয়। এ গীতীতিহাস গুলি জাতীয় উন্নতি সহকারে পরিক্ষ,ট হইয়৷ জাতীয় 
্রক্কতির অতি সুম্প্টরূপ অভিব্যক্তি করিতে থাকে । দৃষ্টান্তুঘবারা এই কথা , 
পট করিতেছি। প্র 

. তাতার বা তুরাণীয় জাতিদিগের মধ্যে প্রায় মকলেরই ইতিহুস গ্রন্থ 
আছে। সেই এগুলি কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ঘটনার সংঘটন হইয়াছিল, 
তাহা নির্দিষ্ট থাকে_-কিস্ত ঘটনা পরস্পরার মধ্যে সমর পর্বস্া-্রম * 
ভিন্ন যে অন্ত একটা গৃঢ় বন্ধন আছে তাহা এ সকল ইতিহাসে ঘুগাঙ্ষঙ্সেও 
লক্ষিত হয় না। বস্ততঃ সময়ের পর-পূর্বতীকার্ধ্য কারণ সম্বন্ধের অতি স্থল 
চিহ্মাত্র। তাতারজাতীয় লোকেরা যেমন অন্ুকরণ-প্রবণ এবং শিক্প নিপুণ, 


ই সামজিক প্রবন্ধ । ৮ 


কার্য্যকারণ সম্থন্ধের বিচারে তেমন সুক্রদর্শীও নয় এবং তদনুষারী কল্পনা 
কুশলও নয়। তুরাণীক্নদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিনীয় জাতির ইতিহাস গ্রস্থ- 


খুলি এইরূপে লিখিত অমুক সম্ভাটের রাজ্যকালে অমুক বর্ষের অযুক মা 


সের অমুক দিবসে অমুক প্রদেশে বিদ্রোহ হইয়াছিল, ব৷ অমুক নদীর জলো- 
চ্ছণাদ হইয়াছিল বা সর্ষের অথবা চন্দ্রের গ্রহণ হইয়াছিল। এরূপ ইতিবৃদ্ধ 
এক প্রকার পঞ্জিকা ; এ গুলিকে পঞ্জিকেতিহাস বলা যায়। ভারতবর্ষের 
যে যে প্রত্ান্ত ভাগে, তাতার জাতীয় লোকের বসত বা প্রাছুর্ভাব 'হইয়া-- 
“ছিল সে সকল ভাগেও এরূপ পঞ্জিকেতিহাস বিরচিত হয়। যথা আসামে, 
নেপালে, কাশ্মীরে । কাশ্মীর দেশাগত রাঞ্জতরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত গ্রস্থ- 
থানিও ইর্ূপ কোন পঞ্জিকেতিহাসেরই সংগ্রহ গ্রন্থ বলিয়। অনুমান করা 
. যাইডে পারে। 
আরবী ভাষায় লিখিত মুসলমীন-গ্রন্থকর্তাদিগের ইতিহাস গুলিতেও 
কার্ধ্য কারণ সম্বন্ধ বোধের উপায়, পর পূর্ধ্ব সময়ের নির্দেশ মাত্র, আর 
কিছুই নহে। প্রত্যুত ঘটনাবলীর বিবরণে, পর মন্বন্ধের.কোন চিহ্ুই দেখিতে 
পাওয়া! যায় না । মুপলমান গ্রগ্থকর্তুগণ সর্বস্থলেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন কারণের নির্দেশ করা যেন অবৈধ "জ্ঞান 
করিতেন । অমুক সেনাপতি এমত বীর পুরুষ হইয়াও অমুক নগরটা জয় 
করিতে পারিলেন না, আর অমুক তাহা অপেক্ষা! অল্লজ্ঞান এবং শান্ত স্বভাব 


« হইয়+ও সেই"কার্ধা অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পারিলেন কেন? আরবীয় গ্রন্থ- 


পপ 


কারের মনে,শ্মদি কখন ওরপ প্রশ্ন উদয় হইত, তিনি এক কথায় তাহার 
সীমা, করিতেন, বলিতেন-__আল্লার কোদরৎ। আরবেরা যে 'একাস্ত 
বধর্মানিরত এক-মনা জাতি াহাদিগের ইতিহাস গরন্থও সেইভাব সুব্যক্ত করে। 

রিহুদীতেপ্এঠং আরবে অনেকটা মিল আছে। উভয়েই সেমেটিক বং- 
য়, উভরেই ঘোর একেশ্বরবাদী, উভয়েই স্ব স্ব ধর্মানিরত, উভয়েই জাগ- 
তিক কার্ধে ইশ্বরের সাক্ষাৎ অধিষঠান স্বীকার করেন। উহীিগের মধ্যে 
প্রভের্দ এই, বে মহম্মবীর্‌ ধষ্ম পিগ্রহ পূর্বক আরব শিখিষাছেন যে, মৃত্যুর 


রত 
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পয স্বর্গ নরক তোগ আছে। য়িহুদী সে কথা জানে না। সুতরাং কোন 
ধর্মশিল ব্যক্তি যদি ছুঃখ, কষ্ট, পরাভব প্রাপ্ত হয়, আত্মব বলিতে পারেন যে, 
উহা সয়তানের কারসাছি ; মৃত্যুর পর, ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার সমস্ত মঙ্গল 
হইবে। র্রিহুদীর পক্ষে & পথ নাই। পুণ্যবান ব্যক্তি যদি দুঃখে পতিত 
এবং ছষ্ট লৌক কর্তৃক নিপীড়িত হয়, ইতিহাসে তাদৃশ ঘটনা নিবদ্ধ করিতে 
হইলে গিহুদী গ্রস্থকারকে একটী কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। তাহাকে 
বলিতে হয় যে, এ দৃষ্টতঃ পুণ্যবান ব্যক্তি অস্তরে পাপী ছিল। য়িহুদী অন্ত 
কোন প!পের বড় একট! উল্লেখও করেন না-_ত্তাহার আপনার অভীষ্ট * 
যাভেঃ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং ভয় যাহার কম বা নাই, সেই পাপাত্মা। 
ধর্পের এই লক্ষণ করিয়া, িহদী আপন্থর ইতিহাস গ্রস্থকে প্যতোধর্া তাতো 
জয়ঃ” এই একটা স্থত্রে সঙ্বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন ; যিভ্দীর ইতিহাস তাহার 
জৃতীয় প্র্কৃতির দর্পণ স্বরূপ হইয়া আছে। 

ভারতবর্ধীয়দিগেরও ইতিহাসের মূল সুত্র “্যতোধর্্র স্ততোজয়:৮__কিস্ত 
ভারতবর্ষে এ সুত্রের গ্রস্থন-প্রণালী স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকর্তৃগণ কার্য্য- 
কারণ সম্বন্ধ বোধে, পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা, অধিকতর 
নিগুণ। তাহার! প্র সন্বন্ধের স্থল লক্ষণ যে, কারণের *পূর্ববস্তিতা” তাহার 
অপেক্ষা এ সন্ন্ধের যে গুঢ়তর লক্ষণ “অনন্থথ। সিদ্ধি” তাহা বিশিষ্টরূপেই 
উপলব্ধ করেন। বস্ততঃ তাহারা এ সম্বন্ধের আরও অন্তর্ভেদ করিয়া দেখেন, 
এবং কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধেরও কারণ নির্দেশ পূর্বক এশী শক্তির, সর্বধ্যাপিতা 
এবং সর্কর্ষয়তা উপলব্ধ করেন । সুতরাং ইহাদের হস্তে তোধূর্ন স্ততোজয়ঃ 
ত্র ভিন্ন ভিন্ন ছুইটা থাই সংযুক্ত হইয়া প্রস্তুত হইর়াছে। এচ্ছুইটু, খাই-* 
য়ের একটার নার্ষ'গ্রাক্তন”"অর্থাৎ পূর্বকালবর্তী দৃষ্টাদৃ্ কারণ কুট) দ্বিতী- 
ফটার নাম 'পুরুষকার” অর্থাৎ ধর্ম সহকৃত বর্তমান কালবস্তধবুদর বলা কর- 
গে ্রীয়োগ। ী ছুইটার অপর নাম "পুর্ববতপস্যা” এবং “বর্তমান উদ্যোগণ্। : 
সুতরাং পৃর্বব তপস্যা এবং বর্তমান উদ্যোগ উভগ্ের সমবায় না হইলে ভারতবর্ধীয় 
দিগের লক্ষণে লক্ষিত ধর্ম হয় না এবং ধরব” না হইলে জয় নাই। এভারত- 
বর্ষীয় ইতিহাস এ ধর্ম সত্রে সন্দ্ধ এবং পুরাণ নামে বিখ্যাত । 
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কোন কোন স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় নব্য পণ্ডিতের মতে, আমাদিগের 
পুরাণোক্ত ব্যাপার সমুণায় পার্থিব ভূত সমূহের অথবা হ্যা, চক্র, গ্রহ, নক্ষ- 
ত্রান্দির, কিস্বা' আধ্যাত্ত্রিক ভাব সমুদায়ের, কবি ব্যজনা মাত্র--প্রকৃত শ্ীতি- 
হাসিক ঘটন! নয়। কিন্তু প্র পকল পণ্ডিতের ব্যাথ্যা দমীচীন নহে। গ্রাক্ক 
তিক বস্ততে এবং প্রান্কৃতিক শক্তি সকলে বিশিষ্ট সজীবতার এবং মানব 
ভাবের আরোপ হইবারও মূল, ঁতিবৃত্তিক ঘটনাবলী ভিন্ন আরকিছুই নছে। 
কবিদিগের “হস্তে প্রকৃত নর, নারী, বস্ত্র, ঘটনাদি আসিয়া উপস্থিত হই- 
" বার পর, সেই গুলি উপমা, অতুযুন্তি, রূপকা'দি অলঙ্কারে ভূষিত এবং সরস 
হইয়া কাব্যেতিহাসরূপে প্রণীত হয়। 
তবে কি, ধাহারা মৌরাদি ভাবের ব্যঞ্জনামাত্র বলিয়া পুরাণবর্ণিত ব্যাপার 
নকলের ব্যাখ্যা করেন, তাহাদিগের সকল কথাই অযৌক্তিক? তাহাও 
নয়। মূলে প্রকৃত ঘটনা থাকে, কালক্রমে লোকে সেই ঘটনার আনুসঙ্গিক 
অনেকানেক কথা বিশস্থৃত হয়, তৎপরে কবিগণ, উহার্দিগকে শ্বয স্থ ভবদয়- 
ভাবে রঞ্জিত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। কবি-হাদয়ে, বিশেষতঃ ভারতবর্ধীয় 
কবির হৃদয়ে, প্রাকৃতিক ভাব সবিশেষ প্রবল। এই জন্ তারতবর্ধীয় কবির 
প্রনীত কাব্যেতিহাস গুলিতে প্রাকৃতিক ব্যাপারের বিশেষ সংঅব হইয়াই 
আছে। এন্থলে একটা তথ্যের স্মরণ করা আবশ্তক-_জাগতিক বস্তু এবং 
কার্ধ্য মাত্রেই এবস্ৃত, যে তাহার প্রত্যেকটাতেই সকলটা থাকে । এই জন্য 
” যে কোন ঘটগরাই উপস্থিত হউক, কবির হৃদয়ে যে ভাব তৎকাঁলে জাগন্দক 
তাহাই এ গ্ররুত ঘটনায় সংস্রিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পুরাণ গুলিকে 
“অলীরু,ক্া্য রচনা মাত্র মনে করা ভূল। উহা'রা কাব্য বটে, কিন্ত রতি- 
হাপিক কাব্য । একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। পুরীণে করিত আছে, ভগবান, 
” বামনঃরতারেন্যি। নামক অন্থুর রাজাকে পাতাল তলে প্রেরণ করিয়াছি- 
প্নেন। মাজজীজ নগরের নিকট সাদ্রীস নামক স্থানে গিয়া দেখিয়া আইস, 
বলি রাজার পুরী সমুদ্র গর্ভস্থ হইয়া, আছে। বামন-ত্রিবিক্রম ০) 
বলি-্রপুজ্গার উপহার। ইচা প্রাকৃতিক তথ্য ; পৃজোপহারের সন্লিধানে 
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পগবান' বামন অর্থাৎ ক্ুত্রাকার ; নচেৎ পৃক্কার সম্ভাবনা! ছয় না। ইহা 
আধ্যাত্মিক তথ্য । এই উভয় তথোর গ্রকাশেই কবি ব্যঞ্জনা লক্ষিত হয়। 
কিন্তু সসমৃদ্ধ মহাবলিপুর বে সমুদ্রতলস্থ- বা তি এটা খতিহ্থা- 
দিক ঘটনা । * 

ভারতবর্ষে কাবোতিহাসের প্রণয়ন বৌদ্ধদিগের .সময়ে পূর্ণ হয় নাই-- 
তবে এ সকল গ্রন্থ পূর্কে যত শিখিল-সন্বদ্ধ হইত, বৌদ্ধ সময় হইতে তাহা 
অপেক্ষাও কিছু অধিকতর শিথিল-সন্বদ্ধ হইয়াছে, বোধ হয়। কিন্ত রচনা. 
প্রণালী মূলতঃ একই রূপ আছে। রামায়ণের, মহাভারতের এবং বৃহৎ 
কথার কাঠাম ভিন্ন নয়_-প্রাক্তনবাদ, পুকুষকাঁর-বাদ এবং পরকাল-বাদ, 
এই ব্রিকাঁলবাঁদিতা- সকল গুলিতেই সমান মুসলমানদিগের অধিকার 
কালেও যে কতকগুলি পুরাণ এবং উপপুরাণের রচন৷ হইয়াছিল, তাহা 
নিঃদন্দেহ। কিন্তু প্র সময়ে সংস্কৃত রচনা অনেক কম হইয়া আসিয়াছিল 
এবং হিন্দি প্রহ্থতি প্রচল ভাষার বল বৃক্ধি হইয়াছিল। হিন্দি ভাষার 
সর্ব প্রধান থে কাব্যেতিহাস চাদ কবির বিরচিত, তাহাও সর্বতোভাবে 
পুরাগ লক্ষণাক্রান্ত। ইহার পর হইতে আর এ লক্ষণাক্রাস্ত কোন বৃহৎ 
গ্রন্থের রচনা হয় নাই। যে ছুই একখানি গ্রন্থ একাধিক প্রদেশ ব্যাপক 
হইয়াছে, তাহা পুর্বকালের কথ ল্ইয়া কাবাগ্রস্থমাত্র, উহাদিগের কোনটাতে 
ধ্রতিহাসিক ভাব নাই। তবে দাক্ষিণাত্যে ঢুই একখানি এঁতিহাসিক কাব্য 
মুনলমানদিগের পরেও প্রণীত হইয়াছে। ইংরাজদিগের অধিকার, সময়, 
ওক্প প্রশ্থাদি কি সংস্কৃতে কি কোন চলিত ভাষার আর প্রণীত হয় 
না, স্থদ্ধ ইংরাজী পুস্তকের অস্থুবাদ অথবা অন্থুবাদ-সদৃশ ইংরাস্তী, চে ঢালা 
পুস্তক বিরচিত ই্ইূয়া থাকে । 

ইউরোপীয়েরা ইতিহাস বলিতে পীর এবং স্রদনুকারীএরোমীয়- 
দিগের ইতিহাসই বুঝেন; আত আপনাদের ধর্ম গ্রস্থের মধ স্থান পাই- 
রাছে বলিয়া, স্নিহ্দীদিগের গ্রন্থকেও ইতিহাসের বহিভূতি করের না__কি্ব 
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রিহুদীপিগের গ্রস্থেও সন তারিখের কোন উল্লেখ থাকে না। গ্রীক এবং 
রোমীয়ের! বিশিষ্টরূপেই স্বদেশবৎসল ছিল। স্বদেশবাৎসল্যই তাহাদিগের 
সুখ্য ধর্শ। তাহার! এ সথত্রে আপনাদিগের ইতিহাস মালিকা সমস্ত অতি 
সুন্দররূপেই গ্রথিত্ব করিয়া গিয়াছে । কিন্ত উহাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ, 
স্বদেশের এবং স্বজাতির গৌরব ঘোষণা । ছুইটা পৃষ্ান্ত দিতেছি। (১) 
পক গ্রস্থকীর লিখিলেন, মারাখনের যুদ্ধক্ষেত্রে দশ সহত্র পরিমিত গ্রীক 
সৈন্য, তিন লক্ষাধিক পারসীক সৈম্তের পরাতব করিয়াছিল? আষর! বালা- 
“কালে উহা পাঠ করিলাম, গ্রীক গৌরবে সুগ্ধ হইলাম, এবং ওরূপ ঘটনার 
কারণও শুনিলাম যে, গ্রীকেরা প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর অধীন থাকাতেই 
ওরূপ অস্তুত কাণ্ড উপস্থিত করিতে.পারিয়াছিল। বয়স হইলে, পারসীক 
দিগের বিরচিত ইতিহাসে এর ব্যাপারের কিরূপ বর্ণনা আছে, দেখিবার যন্ধ 
করিলাম। কিন্তু “মারাথনের” এবং শ্রূপ অত্যন্ভুত যুদ্ধ ব্যাপার সমস্তেরূ, 
ফোন উল্লেখ পাইলাম না। [২) শরীক গ্রন্থকার স্পার্টা নগরের যাব- 
স্থাপক লাইকর্ণসের চরিত্র বর্ন করিলেন। কি অত্যন্থুত চরিত্র! মাহ 
কি অমন সাধুণীল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে ? মানিলাম, গ্রীকেরা সত্য- 
সত্যই দেব্প্ররৃতিক ছিল। পরে জ্বানিলাম, জর্ম্ন ্রতিহাসিকের! বিচার 
দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, লাইকর্স নামা কোন ব্যক্তি কখন স্পার্টা নগরে 
জন্মিয়াছিল কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই ! এই রূপে গ্রীক এবং রোমীয় 
, ইতিহ]স/ববৃতপ্ৰটনা সঘস্তের সত্যাসত্য বিচার অতি কঠিন ব্যাপার, এবং 
সর্ববতোভাবে সনেহমন্থুল। তবে একটী কথা মনে রাখিতে হয় যে, যেমন 
প্রীকদিগের, শিল্পকার্ধ্য সমূহে মানুষভাবের প্রাধান্ত, প্রার্কৃতিকতাবের অপ্রা- 
ধান্ত, ইতিহামেও তদ্দরপ। অসত্য ঘটনা গুলিও ঠিক সত্যের অনুরূপ করিয়া 
” বর্ণিত ।দসেশুলি,গু]ক্কৃতিকভাবে রঞ্জিত হইঙ্জা অঙান্ুষরূপ গ্রহণ করে নাই। 
গলব্য ইউরোগীর জাতীয়দিগের ইতিহাস প্রস্থ সকল গ্রীক এবং রোমীক়- 
দিগের হইতেই অনুকরণ দ্বারা প্রাপ্ত । এই জন্যই উহাদিগের মধ্যে পরস্পর 
প্রতেদ জনপ্ল। নব্য ইউরোপীয়দিগের ইতিহাস প্রায় সকলসুলিই একই 
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ধরণের।” আর উহার! পরস্পরের প্রতি সর্বদা সতর্ক, এই অন্ত উহানিগের 
ইতিবৃত্তে অসত্য বর্ণনাও কিছু কম হইয়া থাকে। কিন্ত তাহা হইলেও ফ্- 
রাসী, অর্মণ, ইংরাক্ প্রভৃতির এঁতিহাসিক গ্রস্থগুলি ঠিক একই ভাবে লিখি- 
তনহে। চিনীক্মদিগের কাল-নিষ্ঠতা, আরবদিগের ঈশ্বর-পরায়ণতা, ইহুদী- 
দিগের ধহিক-নিষ্ঠতা, ভারতবর্ষীয়দিগের কার্ধ্যকারপ-প্রবগতা এবং শরীক, 
দিগের স্বদেশ-বাৎসল্য, যেমন এ এ জাতির বিশিষ্টভাব ব্যক্ত করে, কতক 
পরিমাণে জর্শদিগের অনুসন্ধিৎসা, ফরাপিদিগের নিপুণতা এবং ইংরাজদ্িগের 
কার্ধ্যপরতা তত্তজ্জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থগুলিতেও বিশিষ্টন্কুপেই প্রকট হয়। . * 
ফলতঃ সকল জাতির কাব্য, ইতিহাস, দর্শন শান্্রাদি তাহাদিগের বিশেষ 
বিশেষ জাতীম্ লক্ষণ প্রদর্শন করে। , অধিকার্দিতেদ ও বর্ণ-্বেদ অপর 
কোন ধর্মে বা সমাদে স্বীকৃত হয় না, সে জন্ত কি আমাদের ধর্ম বা সমাজ 
নাই বলিবে? সেইরূপ ভারতবাসীদিগের প্রতিহাসিক গ্রস্থনিচয় গ্রীক ব! 
ইষ্টরোপীরদিগের ইতিহাসের অন্ুরূপে রচিত নয় বলিয়া ভারতবাসীর 
ইতিহাস নাই, একথাও অসঙ্গত। সুতরাং প্রতিহা্িক গ্রশ্থ না থাকিলে 
যে জাতীয় ভাবের অসন্তাব বুঝায় সে কথা ভারতবর্ষের পক্ষে খাটে না। 
আমাদের দ্ছাতীয় প্রক্কতির সম্পূর্ণ অনুরূপ ইতিহাম আছে। কোন সুবোধ 
ইউরোপীয় আমঞ্ল্ষ বলিয়াছিলেন__“তোমাদিগের গ্রস্থগুলি পৃথিবীর 'অপর 
নকল জাতির গ্রন্থ হইতে বিচিত্র__ইহাই তোমাদিগের জাতিত্বের অনপনেন্ব 
চিহ_যত দিন রামায়ণ থাকিবে, তত দিন হিন্দুজাতিও থাকিবে ।** 
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কর্শে নিফামঠাই আমাদিগের ধর্মশাস্্বের আদেশ। যাহা কর্তব্য, তাহা 
কারমনোবাক্যে করিবে, করায় ফলাফল কি হুইবে তালার প্রাতি্কোন 
লক্ষ্য গ্লাখিবে না। ভারভবর্ষীযদিগের মধ্যে যে স্বভারসিন্ধ জাতীয়ভব 
আছে, তাহার অনুশীলন এবং সঙ্কর্ধন চেষ্টা ভারতবর্ষীয় মাক্রেরই অবশ্য 
কর্তব্য কর্া। অতএব তাহা করাই বৈধ, না “করায় প্রতাবার আছেএ 
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কিন্ত নিষ্কামতা ষর্দিও ম্ুষ্যের অবস্থার উপযোগী এবং শিক্ষণীর এবং 
শান্তর-সল্মত, তথাপি সকামতাই মন্ুয্যের মনে অত্যন্ত গ্রবল। সছুপদেশ 
এবং সুশিক্ষার বিশেষ বল না পাইলে, আমর! কেহই বিনা উদ্দেশ্যে কোন 
কাজ করিতে চাই না । যে কাজটা করিব, তাহা সফল হইবে কি না, হইবে, 
তাহ! বিশেষ অভিনিবেশ পূর্বক ভাবিয়া দেখি, এবং ভাবিয়। যদি মনে মনে 
বুঝিতে পারি বে, কার্ধ)টা সফল হইবে, তাহা হইলেই তাহাতে হাত দিয়! 
থাকি। জাতীয়ভাব সন্বর্ধনের চেষ্টায় আমর! সফল হইতে পারিব কি না, 
উহার যে সকল ব্যাথাত্ত এবং অন্তরায় উপস্থিত হইক্লা ছে বা হইতে 
পারিবে, তজ্জন্য বিফল প্রশ্নাস হইব কি না-_এই প্রশ্ন সহজেই উঠে, এবং 
উহার সদ্ুত্তরপ্রাপ্তি হওয়া আবশ্যক ।. চেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা বোধ 
হইলেও, আপনাদিগের কর্তব্য অবশ্য নির্বাহ করিয়া যাইতে হইবে বটে--. 
কিস্তু যদি উহ! সফল হইবাঁর সম্ভীবনা থাকে, তবে এ কর্তব্য সম্পাদনে 
অধিকতর আনন্দ এবং উৎসাহ 'জন্মিবে, সন্দেহ নাই। অতএব একবার 
ভাবিয়া দেখা যাউক যে, কালভ্রীমে ভারতবর্ষে জাতীয়ভাব বিশিষ্টব্ধপে সম্বদ্ধ 
এবং দূ তর ও গাঢ় তর হইতে পারিবে; না উহা এখন যতদূর আছে তাহাই” 
গু থাকিবে 3 না আরও শিথিল, দ্রবীভূত এবং উদ্ধায়ী হইয়। যাইবে। 
ভবিষ্যৎকালে কোন্‌ বস্তর অবস্থা কি হইবে, তাহারক্টীম্থমান করিতে 
হইলে, দেখিতে হয় যে, যাহা আছে, প্রাক্কৃতিক লক্কিগুলি সেইটীর অন্গকূল 
. কি প্রর্তিকুল 19 প্রকৃতিই চিরস্থায়ী) সুতরাং উনি যাহার অনুকূলে তাহার 
স্থায়িত্ব এবং দ্ধ, এরং উনি যাহার প্রতিকূলে তাহারই ক্ষয় এবং বিনাশ। 
প্রক্ৃতি- ক্জি-ভারতব্ীদিগের জাতীয়-ভাবের অশ্নকুলে না প্রতিকূলে ? 
কোন, জ্ঞাতি সঙ্বন্ধে গ্রক্কৃতির ভাব কিরূপ, তানা জানির্ব'র উপায় সেই 
* জাহির ইতি ঈ বিভিন্ন জাতির রতিবৃত্তিক ঘটনাবলী, তত্জ্জাতীয় লো+ 
কে প্রতি প্রযুক্ত যাবতীয় প্রকৃতি শক্তিরই ফল। অতএব তারত্বর্ষের 
অতীত, ইতিবৃত্ত হইতেই, ভবিধ্যতে আমািগের জাতীয়-ভাবের অবস্থ 
কিকুপ সইবে, তাহা সুব্যত হইতে পারে। 
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ইতিবৃত্ বলেন-_এই মহাদেশে, বু স্হত্ত বর্ষ পূর্বে, কোলেরীন়, দ্রাবি- 
ডীয়, তাতারীর প্রভৃতি-ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসস্তুক্ত বিভিন্ন£কার লোক সকল বাস 
করিত, উহ্ার্দিগের মধ্যে ভাষার ভেদ বহু শতাধিক ছিল, এবং উহ্দিগের 
ধর্মতেদেরও.পরিসীমা ছিল না-__গোষ্ঠী ভেদে উপাফ়্যদেবভার ভেদ ছিল। 

ইতিবৃত্ত বলেন যে, উল্লিখিত বিভেদ সমুদায়, আধ্য জাতীয়দিগের সংসর্গ 
প্রভাবে অনেক পরিমাণে বিলুপ্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্ুলোম বিবাহ প্রণালীর 
বলে উৎকৃষ্ট বর্গনঙ্কর সকল জন্মিয়া আর্ধ্াবর্তবাসি জনগখের মধ্যে পরস্পর 
আকার বৈলক্ষণ্য নান করিয়া দিয়াছে) দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যদিও ততটা” 
হয় নাই, কিন্তু সেখানেও অনেক দুর হইয়াছে। পূর্বে ধে অমংখ্য ভাষা- 
ভেদ ঠিল, তাহাও পরস্পর সন্মিলিত হুইয়া এক্ষণে যে দশটা বা দ্বাদশটী 
গ্রদেশীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সেগুলিও সব্বন্থিশ সংস্কৃতের প্রতুত্বে 
প্রস্পর সণীপবর্তী হইয়। আসিতেছে। আর পুর্ব পুজিত বিভিন্ন প্রক্ৃতিক 
দেবদেবীসমূহ, আধ্য শাস্ত্রকদ্গণ-কর্তৃক আধ্যাত্মিক রূপ গুণে সংঘটিত 
হইয়। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিভৃতিত্বরূপে পরিণত হইয়াছে । মৌলিক 
বর্ণভেপ, এক্ষণে জাতীয় সম্প্রদায়-তেদ রূপে পরিণত্ত হইরাছে। 

ইতিবৃত্ত বলেন--উপরিউক্তরূপে অবোধা! প্রভৃতি প্রাচীন জনপদগুলিতে 

কতকট! আকারাদির বৈলক্ষণ্য নান হইয়া গেলে বৌদ্ধেরা অত্যুখিত হইয়া! 
হঠাৎকারে বর্ণতেদের বিলোপ চেষ্টা, কর্মকাণ্ডের দোক্োদেবাষণ, এবং জ্ঞান ও 
উপাসনার গণ কীর্তন করেন। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-সত্রাটুদিগের জধীনে- একচ্ছত্র 
প্রায় হইয়া একৰার দেখিয়াছিল, আপনার বীর্য এৰং প্রটাবশালিতা এবং ্ 
মহিমা কেমন অপরিমেয়। কিন্তু বৌদ্ধরা হিন্দুদিগের এবং "ছিনদরা বৌদ্ধ 
দিগের পীড়ন করচুত লার্গিল। স্বজাতিঘিদ্বেষ নারি, প্রবল হইয়া: 
উঠিল যেটুকু নক্গিসন জন্মিযাছিল, তাহা স্থারী হইল লা *  & 

ইতিবৃত্ত বলেন-_শ্রীমৎ শঙ্কর স্বাসী কণঠুক বৌদ্ধনিরসন দ্বারা প্রমানীন্ধত 
হইল যে, তখনও ভারতবর্ষের' তাদৃশ একঠ। সাধন হইবার কাল উপস্থিত 

য়নাই। প্রমাণিত হইল যে, বৌদ্ধেরা এসন কোন কার্ষো ইস্তাগ্ধ্ী করি" 
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ফ্াছিল, ষাহা মনে উঠিবার বিষ মাত্র হইয়াছিল, কার্ষ্যে সম্পাদিত হইবার 
বিষয় হর নাই। এই ডন্য বৌদ্ধ স্বশ্ং হীনতেজঃ হইয়া বিনষ্ট হইল। কিন্তু 
শঙ্কর স্বামী বৌদ্ধবাদদের মূল কথা যে, কর্ম্ম অপেক্ষা! জ্ঞান এবং তপস্যা" 
প্রধান, তাহার অন্যথা করেন নাই, স্বয়ংই তাহ গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, 
এবং ব্রাহ্মণের লোকদিগেরও জ্ঞানমার্গে অধিকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
ইতিবৃত্ত বলেন--সুসলমানেরা ভারতবর্ষে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁরই 
কেন্দ্রীভূত ভাষাটিকে দর্বাপ্রদেশে প্রচলিতপ্র।য় করিয়া দিয়! এই মহাদেশের 
একতা সাধনের উপানন করিয়াছেন, আর সাম্যধর্্ম রক্ষা করিয়া অস্ত্যজ 
জাতীয়দিগেরও অপর সকলের সহিত সাদৃশ্য লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। 
তাহারা এখনও স্ব্গাতি-বিএ্িষ দোষে, দূষিত হয়েন নাই, এবং হিন্দুদিগের 
মধ্যে যে পাঁনদোষ ছিল না, মুললমাণেরা সে দোষ বিন্দু মান্রও বর্ধিত 
করেন নাই । এ নকল বিষয়ে এবং স্বধন্মাবলম্বীদিগের প্রতি একাস্ত সহাম্- 
ভূতি মন্বন্ধে উহারা হিন্দুদিগের আদর্শ হইয়া আছেন। 
ইতিবৃত্ত বলেন-__বিশেষ অনুধাবন পূর্ববক দৃষ্টি করিলে, ইহাও একটা সু 
লক্ষণ যে, ইউরোপীয় অপর কোন জাতীয় লোকের হস্তগত না হইয়া! ভারত- 
বর্ষ ইংরাজের হস্তগত হইয়্াছে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের :একতাপ্রার্ির 
পুর্ব পুর্ব্ব বেগ বর্ধিত হইয়াছে বই নুন হয় নাই। শুদ্ধ রাঁজা এক হইয়াছে 
বলিয়া! নয়--দেশময় শান্তি সংস্থ(পিত হইয়াছে বলিয়! নয়__সর্বস্থান আয়স- 
শৃঙ্খল স্বরূস ল্রেহবত্্মঘোগে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছে বলিয়।ও নয়--ইংরাজ 
'ভারতবাসী মকলকেই নির্বিশেষে সমান পরিমাণে দূর্-করিয়! রাখেন, সুতরাং 
সকলেই আপুনা আপনি সংঘত হইবে, তাহা বলিয়াও নয়,-ইংরাজ রাজ- 
নীতি বিষয়ে, পৃথিবীর অপর সকল জাতির আদরশস্থলীয় ইংরাজ শুদ্ধ বিচার 
"মার্গ অবুলগন: করিব যাহা ভাল বা' উচিত, তাহা করেন না, প্রক্কত যোগা- 
তার প্রমাণ না পাইলে কাহার বন্ধন অল্প পরিমাণেও শিথিল করিয়া দেন না, 
আবার যোগ্যত্তার প্রমাণ পাইলেই'দেন__স্তরাং ইংরাজের সংসর্গে রাজনীতি 
শিক্ষার উপায় সর্্োতকষ্ট। সমাজের বল পোষিত এবং স্থুসন্দ্ধিত না হইতে 
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হইতে ইং রাজ্বাধিকারে কোন অসাময়িক চষ্টারও সাফল্য সম্ভাবনা! সুদূর- 
পরাহত । 

ভারতবর্ষীয্র ইতিহাসের এই অতি প্রধান্‌ ঘটনাগুলির সমালোচনায় দে- 
খা গেল যে, প্রাকৃতিক শক্তির সমবায়েই এই মহাদেশটী যেন একটা স্থির 
লক্ষোর গ্রতি অরে অল্পে সরিয়া আসিতেছে, মধ্যে মধ্যে একটু আধটু কা- 
কিয়া আদিতেছে বটে, কিন্তু নদীও সাগর-সঙ্গমে যাইতে, বাকিয়! চূরিয়া যায় 
-গাছও আকাশ-মুখে উঠিতে মোড় খাইয়া উঠে ছেলেরাও বাড়িবার সময়, 
একবার মোটায় একবার রোগায়-_সমন্ত প্রাকৃতিক কার্য্যের গতিই খ্রন্পপ। 

বস্ততঃ ভারতবর্ষে সন্মিলন-প্রবণতা এবং বিচ্ছে্দ-প্রবণতা উভয় শক্তিরই 
কার্ধ্য হইব আপিতেছে__এবং তন্মধ্যে সশ্মিলন প্রবণতাই ক্রমশঃ বর্ধিত-বল 
হইতেছে। ইতিহাস হইতে ইহাও দেখা যায় যে হিন্দুদিগের মধ্যে স্বজাতি- 
্রি্েষ দোষটা অতি প্রবল এবং এ দোষেই ইহাদিগের বিচ্ছেদ-প্রবণতা এবং 
পরাধীনতা জশ্িয্নাছে। ইংরাজের দৃঢ়মুষ্টির ভিতরে পড়িয়৷ অবধি আর বি- 
চ্ছেদ-প্রবণতা তাদৃশ গ্রকট হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু স্বজাতিবিছেষের 
ভুরি ভূরি লক্ষণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় । ইংরাজ সমুদায় ভারতবর্ষকে 
এক শাসনাধীনে রাখিয়াছেন, কিস্তু ইহার অভ্যন্তরে যে সকল ভেদের কারণ 
আছে, তাহা মিটাইয়! দিবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন নাঁ। 
প্রদেশীয় ভাষাগুলির অবাস্তর ভেদ রাখিবাঁর জন্য, বিভিন্ন ধর্মাবলম্ীদিগের 
মধ্যে ঈ্ধ্া প্রালিত করিবার জন্ত, হিন্দু সমাজের অন্তরমধ্জে বিষ পর- , 
বিষ করিবার জন্য, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরুক্ধ স্বার্থ জন্মাইবার ্স্ত, দলাদলির 
রাজনৈতিক তরে পরিষিক্ত হৃদয় কোন কোন ইংরাজকে মধ্যে ধো* বিল-” 
ক্ষণ যতুগীল বলিয়াইৎবোধ হয়। অতএব যেমন ইংরাজ থাকাতেই এক পক্ষে 
সম্মিলন প্রবণতার বৃদ্ধি হইতেছে, আবার পক্ষান্তরে, তাঠান্চ কোনক্%কোন 
কার্ষ্যের ফলে প্র বিচ্ছেদ-প্রবণতার বীজ ুলিতে কিছু কিছু বাঁরি সিঞ্চম 
হইতেছে। অতএব প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান ইংরাজের কাঁধ্য উভয়ই 
আমাদিগের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিতেছে-_যথা, * 
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০ জাতীয়ভাব সংসাধনার্থ হিন্দুসমাজকে আত্ম- বিতি বুক চলিতে 
হইবে! * 

(২) ভারতবর্ষের একতাদাধন ইংরাজের অধ্ীনতাতেই সম্ভব ; অতএব 
ইংরাজের প্রতি সম্যক্‌ বনধবুদ্ধি এবং রাক্তভক্তি করিতে হইকে। 

(৩) ইংরাজের স্থানে আম্মলমাজের প্রতি উপচিকীর্য! তাহাদের বাহা 
দ্লাদূলির ভাব পরিবঞ্জিত করিয়া শিখিতে হইবে। আপনাদিগকে ইংরান্দ 
সমাজের অন্তর্ভত মনে করিয়া তাহাদের দলাদলিতে মিলিত: হইবে না এবং 

ক্াহাদের সুখাপেক্ষিতা যতদূর সম্ভব পরিহার পুর্ব্বক কর্তব্যের অবধারপ 
করিতে হইবে । 

(9) হিন্দুকে সর্বভেভাবে স্বজাতিবিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি 
পাইতে হইবে। স্বজাতীয় সহাম্থভৃতিকেই পরম ধন জ্ঞান করিতে হইবে। 


লিপি £ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


সামাজিক প্রকৃতি হিন্দু সমাজ। 


ভারতবর্ষ মহাদেশে যে জাীয় ভাবটা আর্ধ্য সমাগম কাল হইতে প্রতি 

ঠ্টিত এবং অস্কুরিত হইয়া মুসলমান প্রবেশে অসম্কুচিত, প্রত্যুত প্রবলীকৃত 

, হইছি এবংইতিহাষাদিতে ষাহার মহীয়সী ছায়া দৃষ্ট হইস্াছে, সেই কল্প- 
বৃক্ষের স্মহত, কাও হিন্দু সাজ । 

”. এই সফাজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি প্রধান বলিয়াই গণ্য। ভূমওলস্থ 
সমগ্র মনুষ্য সংখ্যা যত, এক হিন্দু সমাজেই তাহীর অষ্টম্বাংগ $ আর যদি ধর্ম 
প্রণান্ধীর এব লীতিশান্তের সাদৃত্ত লইয়া গণনা করা যায়, তবে স্থলতঃ হিন্দু 
প্ররকুত্তির এবং মূলতঃ হিন্দুধর্মের লোক পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার দশ আ- 
নারেও অধিক হইয়া উঠে) সমস্ত ইউরোপীয় জনগণের সমষ্টি চারি আনার 
বেশী জইবে নী । কিন্ত বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এই ভারততৃমির অস্ত- 
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নি মু হ্ছি সমাজ কিবপ বসত, তাহাই একটু উডিন্বাাতি বুঝিবার 
" চেষ্টা করা যাউক। 
সমাজমাত্রেই অতি গুরুতর বস্ত। বৌদ্ধের! সমাজকেই “সংঘ” বলিয়া 
এবং কোমটিষ্টরা 'হিউমানিটা+ বলিয়া অতি পৃঙ্রনীয় পদার্থই বিবেচনা করেন। 
যুক্তি এবং শান্ত্রমতেও সমাজ, শালনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, 
॥ ছুংখে সহোদর, স্ুথে মির। সমাজ, প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আ- 
্পদ!. বিশেষতঃ হিন্দু সমাজটী অতি গৌরবেরই বস্ব। ইহার প্রাচীনত্ব 
অসীম, ইহার বন্ধন প্রণালী অনন্যসাধারণ, ইহার আদর্শ অতি পবিত্র, এবং 
ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কোন সমাজজন্মে 
নাই, যাহা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে । সেই প্রাচীন মিশরীন্, আপি- 
নীয়, পারসীক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজ সকল কোথায় চলিয়া গিয়াছে 
কিন্তু হিন্দু সমাজ এখনও অটুট এবং অটল। ইহার অস্তরে কোন অতি 
উচ্চতম সনাতন তথ্য না থাকিলে ইহা কি এত দিন স্থায়ী হইত ? 

/ কিন্তু সমাজ যেমনই হউক, মানুষ সমাজ গঠন করিতে পারিয়াই মান্ক্য 
হইয়াছে; সমাজ সন্ুক্ত না থাকিলে, বন্য পশড হইত। ঘিনি যে দেশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া তথায় পালিত হইয়াছেন, তাহার শরীর যেমন সে দেশের জল 
বারুর গুণ প্রাপ্ত হইয়! থাকে, তেমনি যে ব্যক্তি যে সমাজে জন্গিয়া তন্মধ্যে 
পালিত হয়েন, তাহার মনের গঠনও সেই সমাজের প্রক্কতি গ্রহণ করে । 
মকল সমাজের প্রক্কৃতি একরপ হয়.না। যেমন প্রতি ব্যক্তির একটা বিুক্ষণতা 
আছে, তেমনি প্রতি সমাজেরও এক একটি বিশেষ লক্ষণ আছে, এবং তদ- 
তত লোক সকল বিশিষ্ট রূপেই ত্ক্ষণাক্রান্ত হয়। কোন সম্জাজেত্ব লোক 
শ্রমশীল এবং কহ্যিনিপুণ। ৫কান সমাজের.লোক দানশীল এবং আড়ঙ্বর-পরা-, 
ণ। সকল প্রকার লোকই সকল সমাজে থাকে, কিন্তু সরমীনারিমান্ধ থাকে 

$ আর যে সমাজের বেটী মূল-প্রকৃতি তাহা প্রায়ই সমাজাস্তর্ণত সচল 

লোককে কিছু না কিছু রঞ্জিত করিয়া রাখে! এই জন্ত সমাজতত্ানুসন্ধায়ী- 

ছিগের কর্তব্য কোন্‌ সমাজের সূল-প্রকতি কি, তাহা নিরূপণ করিবার যত্ব / 
হি ক 


নখ 
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করেন । কোন সমাজের মূল-প্রকৃতি অবধারিত হইলে, এ সমাজস্থ স্নগণের 
বুদ্ধিবৃত্তি কোন্‌ মুখে বায়, এবং উহা্দিগের ধর্ম-প্রবৃত্তি কি প্রকার জীবন- 
যাত্রার আদর্শ গ্রহণ করে, তাহা বিশিষ্টন্ূপেই বুঝিতে পারা যায়, এবং তাহা 
বুঝিতে পারিলেই কোন্‌ সমাজ কোন্‌ মুখে চলিলেই ভাল চলিতে পারিংবে, 
তাহা নির্ণীত হইতে পারে। 
হিন্দু সমাজের মুল-প্ররতি কি? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানের 
চেষ্টা বিশেষ বিবেচনাপূর্ববক করাই আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যায়, যে, হিন্দু 
“ সমাজ বহুকালাধধি পরজাতীয় লোকের অধীন হইয়া রহিয়াছে ; এক্ষণে 
ইংরাজের, তাহার পুর্বে মুসলমানের অধীন ছিল। ইংরাজের অধীন কিবূপে 
হইয়াছে, তাহার বিশেষজ্ঞ একজন সুক্মাদর্শী ইতিহাস-বেত্তা বলেন যে, ইং 
রাজের অন্থবলে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, এটি মিথ্যা কথা) ভারত" 
বর্ধীয়েরা আপনাদিগকে আপনারাই জয় করিয়া ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছে, ইহাই সত্য কথা। মুসলমানদিগের বিজয় ঠিক ওরূপ ব্যাপার 
নহে। উহ্ারা আপনারাই অস্ত্রবলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগ সকল, ক্রমে 
ক্রমে জয় করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও যে পারিয়াছিল, তাহার মুখ্য কারণ এই 
যে, ভারতবর্ষীয়েরা অন্তর্বিবাদে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, এবং যুদ্ধ কার্ধ্যটাকে 
আপনাদিগের সম্প্রদায় বিশেষের কার্য বলিয়াই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। 
ষখন ওরূপ করে নাই, অর্থাৎ যখন ধুদ্ধ করা প্রজা স'ধারণের কাঁধ্য বলিয়া 
মনে, করিয়াহিল, তখনই মুসলমানেরা পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল। শিব্জীই 
মহারাষ্ট্র দেশে ই প্রণালী প্রবর্তিত করেন। তাহার অতি বিশ্বস্ত পারিষদ, 
' ধিনি.সিংহগ্ড় বিজেতা! বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, সেই টানাজী মালশ্্রীকে 
বিজয়পুর-রাজ সেনাপতি একদা জিজ্ঞাসা করেন; তোমাদিগর সৈম্ত কোথায়? 
মাল, লাঙ্ষলবাহী কৃষকদিগকে দেখাইয়া! বলেন, ইহারাই আমাদিগের 
ধৈন্ঘ। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের কৃষিজীবী এবং কারুকার্য ক্যবসারী সাধারণ 
প্রজাব্যুহ কখনই সংগ্রাম কার্ধ্য ব্যাপৃত হইত না এবং সেই অন্তাই ভারতবর্ষে 
রাজ্য নয় করা অপরের পক্ষে অন্পায়াসসাধ্য হইত। প্রসিদ্ধ আছে ফে, স্ব- 
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জাতীয়ের'মধ্েই হউক, আর বিদেশীয়দিগের সহিতই হউক, যখন ভারত- 
বর্ষের মাধ্য ঘোর সমরানল প্রজ্ঘবলিত, তখনও কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য অৰাঁধে 
সম্পাদিত হইতে থাকিত। যে সমাজ অন্তঃশাসনে শাসিত, স্ৃতরাং ভাবিতে 
পারে যে, রাজ শক্তি এক হাত হইতে অন্ত হাঁতে গেলেই সমাজের ব্যাঘাত 
হয় না, সেই সমাজেই সংগ্রামকার্ধ্যটা সম্প্রদায় বিশেষের কার্য্য বলিয়া নির্দিষ্ট 
হইতে পারে। আর ইহাও বলা যায় যে, যথায় সংগ্রামকার্ধ্যটা সম্প্রদায় বি- 


! শেষের হস্তে স্ত্ত হইয়া থাকে, তথায় জনসাধারণের মধ্যে শাস্তি-প্রবণতা 


জন্মে। ইউরোপীয় ইতিহাসেও দেখা যায় যে, ষখন এ খণ্ডের বিভিন্ন দে- * 
শীয় সমাজ সকল দৃঢ় সন্ধদ্ধ হইয়! উঠিল, তখনই যুদ্ধকার্যযটী একটা ব্যবসায় 
বিশেষের ন্যায় হইল; তবে ইউরোপে তৃতিতৃক গেঁনাদল জগ্গিয়াছিল, .ভাঁ- 
রতবর্ষে মেরূপ অস্ত্রপিশাচিকা কখন জন্মে নাই, সমাজবন্ধনের গুণে পূর্বা- 
বধিই এখানে বীরধর্ধ। ক্ষতরিক্ম জাতীয়েরা যৃদ্ধকার্যে নিযুক্ত ছিল। ফলতঃ 
হিনঈটু সমাজের এই লক্ষণ এতিপ্ন হয় যে, ইহা অন্তঃশাসনে শাদিত এবং 
শান্তি-প্রবণ। সমাজের এই অস্তঃশাসন এবং শান্তি-গ্রবণতা গুণেই অত্যক্প 
খ্যক ইংরাঁজ ভারতবর্ষে রাজাস্থাপন করিয়াছেন এবং এই রাজ্য আপনাঁ- 
দের আয়ত্ত করিয়া রাখিয়ছেন। ভারতব্ষীয়েরা দিপাহি হইয়াছিল বলিয়াই 
ইংরাছের জয় হয় নাই--হিন্দু-সমাজ-রন্ধনের অবস্থা্তাবী ফল যে, অন্তঃশাসন- 
শীলত1 এবং শান্ত-প্রক্তিকতা, তজ্জন্যই ওরূপ হইয়াছিল। সে দিন গ্রাণ্ট 
ডফ, সাহেব জীক করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে এক একটাঞ্ইংরাজ 
এক একটা বৃহৎ রাজ্য শান করিতেছেন, অতএব ইংরাঁজ রাজপুরুষদিগের 
বেতন অধিক এ কথা মনে করিতে নাই। ইংরাজ নিজের গু ড্রাড়া আর* 
কিছুই দেখিতে পষ্ন না, হিন্কুসমাজবন্ধনের গুণেই বে দেশে শাস্তি রহি্াছে 
তাহা দেখিতে পাইলেন না, আপনার মহিমাই দেখিলেন ॥ এই স্থলে যদি 
কেহ এমন কথা বলেন যে, যে সমাজবন্ধনে এমন সর্ধনেশে' শাস্প্রকতিকত 
জন্মে, সে সমাক্তবন্ধন ভাল নর । তীহাক্ষে ছুইটী কগ। বলিব। এখানে 
কোন্‌ সমাজ তাল কে মন্দ, তাহার বিচার হইতেছে না। আর কোন*সমাজ 


ে 
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অন্ত কর্তৃক বিজিত হইলেই যে তাহাকে অপন্ৃষ্ট বলিতে হয়, তাহাও নয়। 
ূর্ঘ স্পার্টিয়েরা পণ্ডিত এএখিনীয়দিগকে জয় করিয়াছিল--অসভ্য মাকিডো- 
নিয়ের! গ্রীকদিগকে অধীন করিয়াছিল, বন্ত তাতারীয়েরাও সুসভ্য.টীলীন্ব 
দিগকে পরাজয় করিয়াছিল,অসভ্য বর্বরজাত্তীয়েরা রোম-সাস্রাজ্যকে বিধ্বস্ত 
করিম্বাছিল, পাশুপাল্যোপজীবী আহমেরা সুসমৃদ্ধ আসামদেশ অধিকার করি 
য়/ছিল! যে রুদ্ধে হারে, সেই হীন, এটা গৌয়।রের কথা-_বিচক্ষণ লোকের 
 কথ। নয়। হিন্দুরা তাঁহাদের ভালর জন্যই হউক, ত্বার মন্দের জন্যই হউক, 
পগুণের অন্যই হউক, আর দোষের জন্তই হউক, কতিশয় শাস্তগ্রক্কতিক | 
দেখ দুর্ভিক্ষ পীড়ায় পীড়িত হইয়া ও ইহারা কগন রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়েন না। 
অন্য দেশে ইহার শতাংশ হইলেও চুরি সাকাইতি এখানে ঘৃত বাঁড়ে তাহার 
শতগুণ বাড়িয়া যায়, বড় মানুষের গৃহাঁদি ভগ্ন করা হয় এবং অতি ভয়ানক 
রাজদ্রোহ পথ্যন্ত উপস্থিত হ্য়। এখানে কোন উচ্চবাচ্য হয় নাবলিলেই চলে। 
লোক সকল নাখাইতে পাইয়া মরিয়া বায়_-রাজার দোষ দেয় না-_কাহায়ও 
দোষ দেয় না, আপনাদের কর্মফল বলিয়। সকল ছঃখই সহ করে। 
অন্য মমাজের লোকের কাছে তাহাদিগের ধর্মের বা ধর্ম প্রবর্তক দিগের 
নিন্দা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ মারিতে উদ্যত হয়। এই সে দিন, একটা 
্রন্থকার, পয়গন্বর মহন্মদের তাদৃশ শুণান্ুকীর্তন করেন নাই বলিয়! বোস্বাই 
নগরের মুসলমানেরা একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া ফেলিল, আর বাঙ্গালী 
মুসলমানেরা প্রকার একটা কথা লইয়া কতই বকাঝকি করিলেন। মিষরে, 
“অন্্ী়াতে, ইটালীতে, আয়র্লগ্ডে গ্ররূগ ধন্মবিদ্বেক্তনিত কতই ঝকড়া ঝাঁটির 
কথা সর্বদাই, শুনা যায়। কিন্ত হিন্দু সমাজের বুকে বসিয়া কত লোকে 
কত দেবতার নিন্দা, শাস্ত্রের নিন্দা এবং কত প্রকারে হিন্ম সমাজের প্রতি 
* ঘুণাংএবহ বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছে এবং করিতেছে_হিন্দুরা কিছুই বলেন 
না ৮ পরকালের উপর নিওর করিরা দুর্বন্তদিগের কথায় এবং অচিরে 
দৃক্পাতও করেন ন]। ইউরোপীণ সমাজের লোকের! সহিষুঃপ্রক্কতিক নয়, 
এই জন্য ইংরাজেরা হিন্দুদিগ্রের দহননীলতার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন 
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না; আর দেনীর ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরাও কতকটা ইংবাঁজদ্িগের অব. 
স্থাপন্ন, তাহারা ইউরোপীয় স্মাজগুলিরই কিছু কিছুতবিবরণ জানেন, আর 
কিছুই জালেন না) সুতরাং স্বদেশীয়দিগের সহনশীলতা কেমন ধর্ধনিষ্ঠতার 
চিছু, তাহা বুঝিতেই পারেন না। উহ বলহীনতাঁর লক্ষণ মনে করেন। 

ভারতবাসী অতি দরিদ্র। ইহাদিগের মধ্যে চারি পাঁচ কোটি লৌক 
একাশনে দিন যাপন করিতেছে । কিন্তু তাহ। কেহ জানিতেও পারে না 
দৌরাম্মা নাই__কাতরোক্তি নাই_-অ'পনার কর্তব্য পালনে ষথাশক্তি ক্রটিও 
নাই। অন্ত কোন সাজে এত ছুঃখ যন্ত্রণা এমন নিঃশব্দে সহ হইতে পারে * 
না। অন্ত কোন সমাজে, এতটা দুঃখসত্বে, এত দানশীলতাও থাকিতে পারে 
না। ইংরাঞ রাঁজপুরুষেরা দেশের এই হ্রবস্থা কিছুই না বুঝিয়া এবং নি- 
তাস্ত মমতা শৃহ্ঠ হইয়া আতসবাজী প্রতিমূভি নির্মাণ গরভৃতি তামসিক ব্যা- 
পারে এতদ্দেণীয় ধনবান লোকদিগের দান কার্যোর মুখ ফিরাইয়৷ দিতেছেন। 
কিন্ত আজি কালি যেন এ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি একটু খুলিতেছে । এখন 
অবধি প্রকাশ্য সভায় টাদা তুলিয়া যে সকল দান কার্ধা চলবে, তাহার সম- 
স্তই ইংরাঁজ বাজপুরুষের সম্থোধ সাধনার্থই ব্যয় হইবে না__যেন কতকটা 
দেশের লোকের উপকারেও লাগিবে। “জুবিলী” উপলক্ষে যে দান হইল, 
তাহার অনেকটা! শিল্প-শিক্ষালয়ের নিমিত্তও হ্ইরাছে। কলিকাতায় রাঁজ- 
পৌত্রের শ্ুভাগমন উপলক্ষে যে টাদা উঠিয়াছে তাঁহার কতক টাকা কোন 
স্থায়ী হিতকর কার্ধ্যে ব্যয়িত হইবার কথা উঠিয়াছিল। 

হিনুশাস্জে, ব্রাহ্মণের আচার বিশিষ্টরূণে নিবদ্ধ আছে। এসেই আচারে 
পথিক্রতা, ধর্শভীরু তা, আত্মসংঘম, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি শান্তিময় »খবি- 
রষযা শিক্ষিত হইযাছে। ব্রণ জাতিই হিন্দু সমাজের আদর্শ) ব্রাহ্মণের 
এই সমাজে শান্তি স্থাপন করিক্লাছেন এবং চিরকাল ইহার "অস্তধ্শসন 
করিয়া আপিতেছেন। হিন্দুপঘাজের গ্রকতি_ শান্তি। ব্রাঙ্মণেরা হিন্দু 
সমাজকে শান্তির দিকে লওয়াইয়! ইহাকে ূথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষ। ধর্ম 
ভীরু এবং শান্তিণীল মনাজ করিয়া তুপিয়াছেন। এক জন বহুদর্শী *ইংরা- 
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ভর রহিত এই বিষয়ে আমার কথোপকখন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন 
“যি ছোট লোক হইয়! জন্মিতে হয় তবে ভারতবর্ষের ছোট জোক হওয়াই 
ভাল) অপর কল সমাজের ছোট লোকরা পশুভাবাপন্ন, তাহাদিগের 
সহিত তুলনায় ইহারা দিবা ভাবাপন্ন।” * * পকিস্ত ভারতবাসীর সখ কৈ?” 
ক ** “তা সত্যই জগতে সুখের পরিমাণ অধিক নয়_আর মানুষের 
সুখ, বাহ ব্ষিয় লইয়া অধিক, না আস্তরিক ভাবের অবস্থা! লইয়া অধিক ? 
এ তাড়িখানায় তাড়ি খাইয়। যাহারা গোলমাল করিতেছে, তুমি কি তাহা- 
ধ্দিগকে বিশেষ জুখভাগী মনে কর? কিন্তু উহারাও ইউরোপীয় ছোট 
লোঁকদিগের অপেক্ষা অল্প দুর্বত্ত__স্থতরাং অল্প ছুঃখভাগী ৮ 
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কোন্‌ দমাজের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা সেই সমাজের অস্তর্নিবিষ্ কতক 
গুলি লোককে ভাল করিয়া দেখিলেই এক প্রকার মোটামুটি বুঝিতে পার! 
যাঁয়। সমাজের মূল-প্রক্কৃতি এমনই প্রবল বস্ত যে, উহ্থ৷ বহির্ভাগেও উঠে। 
কিন্ত উহা ভিতরেই গাঢ়তর রূপে হৃষ্ট হয়। হিন্দু সমাজের মূল-গ্রক্কতি যে 
অন্তঃশাদন এবং শান্তি, তাহা হিন্দুদিগের ভূতপূর্ব এবং বর্তমান অবস্থাতে 
মেমন দেখা বায়, ই সমাজের নিয়ামক শাস্ত্র সমূহের মূল বিচার প্রণানীতে 
তাহা ম্প্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
| মানুষ এই বাহ জগতের এবং তাঁহার নিজের অন্তর্জগতের সন্বন্ধে মনে 
মনে যে সকল প্রশ্ন গিজ্ঞাপা না করিয়া থাকিতে পারে না, সেই সকল 
পরাশ্্ের উত্তরসম্থলিত গ্রন্থের নাম ধর্মশাস্ত্র। বিভিম্ দেশের ধর্মশাস্্ বিভিন্ন । 
: অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে উল্লিখিত মানস প্রশ্ন সকলের ভিন্ন ভিন্ন রূপে উত্তর 
প্রদত্ত হইয়াছে । একটী মানস প্রশ্ন এই_জগতে এত বৈষম্য কেন? 
মানুষে মানুষেই বা এত বৈষম্য কেন?” কার্ধ্য কারণ সম্বন্ধের অন্ুশীলন- 
তৎপর -আার্ধ্য খবিগণ বলিলেন__কাল ত্রিধা বিভাজিত ; অতীত, বর্তমান 
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ও ভবিষাৎ? বর্তমানে যাহা দেখা যায়, তাহা অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে 
তাহারই ফল, আর বর্তমানে যাহা হইতেছে, ভবিষ্যৎ তাহারই ফল প্রসব 
করিবে। এটী আমগাছ এবং ওটা ত্ঁতুল গাছ কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ ? 
এটা আমের আঁটি হইতে হইয়াছে, তাই আমগাছ, আর ওটী তেঁতুলের বীজ 
হইতে হইয়াছে, তাই তেঁতুল গাছ। মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য উপলন্ধ হয়, 
তাহার প্রতিও এরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নির্দেশ কর, দেখিতে পাইবে যে, 
পূর্বগত ওত্পতন্তিক কারণ সমূহের ভেদ বশতঃই কোন মান্থষ এক গ্রকার, 
কেহ অপর প্রকার। এই পূর্বগত কারণ সমূহের নাম “প্রাস্ন 1” ভবিষ্যৎ 
কাল সম্বন্ধেও এঁ বিচার-প্রণালী চলিল, এবং সেটার নামান্তর হইল 
পরকাল ।” ই 
এই ভিত্তিমূলের উপর হিন্দুদিগের নীতি শাস্ত্র সংস্থাপিত। সেই শান্তর 
ফ্ীথাইলেন যে, বর্তমানে প্রাক্তনের ফলভোগ এবং পরকালে বর্তমানের 
ফলভোগ হয়। এই শিক্ষা পল্পবিত হইন্া সমাজুস্থিত জনসমূহকে একটা 
সাস্বনার, এবং একটা উত্তেজনার বাঁক্য ঝলিল--গ্রাক্জনের স্তৃক্ৃত থাকে, 
বর্তমানে ভাল থাকিবে, ছুষ্কত থাকে, ভাল থাকিতে পারিবে না, আর বর্ত- 
মানে স্থুকৃত করিতে পার, পরকালে ভাল থাকিবে, সুক্ষৃত না৷ করিতে পার, 
ভাঁল থাকিবে না। এখন দেখ, প্রাক্তনবাদী হিন্দুর পক্ষে কোথাও অস- 
স্তোষের কারণ রহিল না। তাহার প্রান্তনবাদ তাহাকে শান্ত করিল $ 
কারণ নিজরুত কর্মের ফলভোগে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে ্লিবে* একন ?* 
অর পরকাল ইহ কালের আয়ন্ত হওয়াতে চেষ্টা শক্তিরও স্থখোচিত উত্তে- 
জনা হইল। এইুরূপে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলানিবদ্ধ হিন্দুর নীতিশানতসর্বাঙ- 
সম্পন্ন হইল। ইহ্ধতে ধৈর্য্য, ক্ষমা, নিরহস্কারতা, উদ্যোগ সকলেরই স্থান 
হওয়াতে এবং কার্য্যকারণ চিন্তার দিকে মনের প্রবণত্হওযাতে, শবদেষা- 
দিভাব বিনষ্ট হইয়। সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। 
বৌদ্ধ শাস্ত্র হিন্দু শাস্ত্রেরই সন্তান। শাস্ত্রে কাধ্যকারণ শৃঙ্খলার 
বিচার, হিন্দুশান্তের বিচারের ন্তার--অভি দৃঢ় সন্দ্ধ। তবে বৌদ্ধেরা 
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নিক্ুষ্টাধিকারীর অর্থাৎ যোগলাদি বরণসত্তৃক্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থদিগের উপযোগী 
রিবার জন্ত হিন্দুশাস্ত্বরই বিচার প্রণালীকে আধ্যাত্মিক অংশে সংকুচিত 
করিয়া বলিল যে, কাধ্য দেখিলেই, অর্থাৎ যাহা পূর্বে ছিল না, পরে হই- 
ছে, ইহা দেখিলেই তাহার কারণের অনুমান করা আবশ্তক, নচেৎ যাহ! 
আছে, তাহা পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, এইরূপ মনে করাই ভাল। 
বাদ্ধেরা কারণের কারণ অন্থসন্ধান করিতে যান না, আবার জাগতিক 
যো আত্মত্বারোপ পূর্বক এক অচিন্ত্যানস্ত মহাশক্কির অনুভব করেন না। 
"উই।রা দি কোথ।ও একত্ব দেখেন, তাহ! আকাশে । উহারা জগতে ধত 
কার্য দেখেন তাহাতে রূপান্তরতা মাত্র দেখেন, এবং তাহা দ্রব্যশক্তি হই- 
তেই হন. বলেন) বৌদ্দেরা জগতের সাদিত্ববাদ পরিহার করেন। ফলতঃ 
* আর্ধজাতীয় হিন্দুর হৃদয়ে বিচার শক্তি এবং কল্পনাশক্তি,,এই উভয়ের ষে 
সামঞ্জসা আছে, মোগলজাতীয় নোকদিগের হৃদয়ে সেই মামঞ্জসোর অভাৰ। 
উহাদিগের চিন্তাশক্তি ঘেমন দ্রব্যনিষ্ঠ তেমন ভাবনিষ্ঠ নয়। এই জন্তই 
হিন্দুদিগের ধর্মশান্ত্র হইতে উহাদিগের পরিগৃহীত ধর্মশাস্্র কিছু ভিন্নরপ 
ধারণ করিয়া আছে । উহাদিগের নীতিশাস্ত্ও প্রাস্তনবাদ স্বীকার বশত্তঃ 
হিন্দু নীতিশাস্ের স্তায় শাস্তিপ্রদ। কিন্তু ব্যশক্তি হইতেই কার্য হ্য়, 
মান্থও দ্রব্য, অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রে মান্থব শক্তির অপেক্ষাকৃত প্রাধান্ঘ। উহাতে 
পুরুষক্কারের তেজ প্রবলতর। চীন, জাপান, শ্যাষ প্রভৃতি বৌদ্ধদেশীয় 
দিগের ঈধো হীনাবস্থ লোকেরাও শস্তণীল এবং সৌজন্তপুত। তাহারা স্ব স্ব 
জাতীয় যাজক বর্গের শাসনে স্থশাসিত, এবং সর্ধান্তঃকরণে নেতৃবর্ণের বশী- 
স্ভূত থাকিয়া বিশ্বস্ত মনে তাহাদিগের অন্থজ্ঞত কার্য সকল সাঁধন করে। 
এই শান্তশীলত। এবং বশাতার গুণে এবং পুরুষকীরের প্রার্ধান্যবোধ নিবন্ধন, 
চীনীয়ঃ জাগ]নী”, শ্যামীর প্রভৃতি বৌদ্ধ জাতীয়েরা অতিশয় কার্য্য সাধন- 
শীল্রূপে প্রতীয়গান হইতেছে, এবং সাধনশীলতা বা স্বাতস্ত্রিকতা ও সকল 
জাতীরদিগের মূল প্রক্কৃতি বলি অনুভূত হইতেছে । প্রত্যুত, একজন 
ফরাপী্সমাজতন্থবিৎ পণ্ডিত উল্লিখিত বৌদ্ধপজাতীয় সমাজ গুলিকেই পৃথি- 
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বীর সর্ববোত্কুষ্ট সমাজ বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ তাহার মতে 
ইীপুলিতে শাস্তি এবং স্বচেষ্টা ছুইই যথা পরিমাণ আছেঁ। উহাঁদিগের 
শান্তি আছে, অতএব ইউরোপীগদিগের স্তায় ঈর্ধ্যানলে এবং ুখলালসার 
জলিত হইয়া আপন আপন সমাজ মধ্যে সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে বিবাদ করে না, 
এবং পৃথিবীর সর্বত্র মার কাট করিয়া ছুটিয়া বেড়ায় না) আর শ্বচেষ্ট 
আছে বলিয্কা ষখন যাহা করা প্রয়োক্তনীয় বোধ হয়, তাহ! সত্বরে সম্পন্ন 
করিয়া লইতে পারে। ফরাসীরা আনাম প্রদেশ হইতে বড়ই বাড়াবাড়ি 
করিয়া উঠিল, অমনি চীনীয় সৈন্য এমন সুশিক্ষিত হইসসা দীড়াইল যে," 
ফরাসিদিগের গর্বা চূর্ণ করিয়া দিল। কুণীয়, আমেরিক, ইংলপীক় যুদ্ধ 
জাহাজ 'সকল সময়ে মমর়ে জাপানে যাইয়া উপদ্রব করিতে লাগিল, অমনি 
জাপানীয় ভূমাধিকারীরা সকলে একমত হইয়া উঠিলেন, তৃমিসম্পত্তির ' 
লভ্যাংশ রাস্তা মিকাডোর হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তত্দারা সুশিক্ষিত 
ৈন্ঘদল এবং সুৃহৎ পোতবাহিনী প্রস্তর করাইলেন। চীন, জাপান এবং 
কিয়ৎপরিষাণে শ্যামদেশও অতি স্বন্নকাল মধ্যে ইউরোপীয় প্রবল জাতীয় 
দিগের সমকক্ষ হইয়া দীড়াইয়াছে । এই সকল হইবার হেতু, প্র সকল 
জাতীয়দিগের ম্‌ল প্রকৃতি স্বাতন্ত্রিকতা বা সাধনশীলতা ।* 





রাড সহিত উহাদের পর্থকা ছুই বিষয়ে। হিন্দুর! ইচ্ছাশক্তি এবং 
প্রাক্তন মানিয়। পুরুষকারের গৌরব একটু অল্প করিয়াছে, আর এক্ষণে, উহাদের 
স্তায় স্বজীতীয় অধিনায়কের অধীনে নাই.। বিজাতীয় অধিনায়কেত অধীন -হইকক চর 
রহিয়াছে। যদি ভারতবর্ষ আজি রাজনীতি সম্বন্ধে ইংরাঁজের ছারা পরিচালিত 
না হইত, তবে কি ইহারও শিক্ষিত সৈন্য, হুদৃঢ় পোতবাহিনী এন্ধং ইউরো দীয় 
বিষয় বিদ্যায় হুবিষ্জান লোক “সকলের অভাব থাকিত? কিছুরই অভাব খাকিত 
বলিয়! বোধ হয় না। "কাজ অপরে করিয়া দিলে, কাজ করিব্বর স্ক্রল অপহরণ 
করিলে, কাজ করিতে পারি না বলিয়। অনুক্ষণ ভ্সন! এবং পবন্তী। করিলে, কাজ: 
করিবার উপক্রম মাত্র মাথার উপর বসিয়া টিকুটিক করিলে কেহই কোন কাজ 
করিতে পারে না। আজি হিন্দুরা সেই জন্ভই শুদ্ধ শান্তপীল হইয়৷ আছেন, সাধন- 
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যেমন বৌদ্ধধর্ম বলব ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়দিগের মুল গ্রক্কতি এক বলয়! 
নির্দেশ করা গেল, সেইরূপ খৃষ্টমতানুগামী বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিদিগ্সেরও 
স্থলত্তঃ এক প্রকরুতিকতা নির্দেশ করা যাইতে পারে । হিন্দু এবং বৌদ্ধ 
উভয্ন ধর্ম যে মূল হইতে উৎপক্ন-খৃষ্টধর্ম সে মূল হইতে উঠে নাই। উহা 
প্রাক্তন মানে না। মনুষ্য আপনার আত্মস্বারোপশক্তির প্রয়োগ দ্বারা জগৎ 
কার্ধ্ে যে ইচ্ছাশক্তির উপলব্ধি করে, খুষ্টধর্মাবলম্বীরা সেই ইচ্ছাশত্তিকেই 
জগতের এবং জাগতিক সমস্ত কার্য্যের কারণ বলিয়া মানে। খৃষ্টধন্ীৰলহ্বীরা 
"সাঁদিবাদট এবং একেশ্বর-বাঁদী ৷ তাহারা অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্ষবাদী নহে। 
উহাঁরা প্রাক্তন মানে না, স্তরাং শান্তিপ্রবণ বা সন্তষ্টচিত্ত নহে। উহাদিথের 
সমাজগুলি তদস্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুদ্ধক্ষেত্রস্বরূপ। উহারা ষে সম্বন্ধ 
এবং সংঘষ্ট হইয়া এক একটা প্রবল জাতি হইপ্প! উঠিয়াছে, তাহাঁও বাহি- 
রের চাপে যত হইয়াছে, আন্তরিক সহান্ভতির বলে তত হয় নাই। 
প্রত্যেক ইউরোপীয় জাতিকে আপন আপন চতুদ্দিগ্বর্তী অপরাপর জাতী- 
য়ের সহিত্ত অনুক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইরাছে এবং তাহ! করিতে করিতে ক্রমে 
ক্রমে স্ব ন্ব অস্তর্ডেদ অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়। দৃঢ় সম্বদ্ধ হইয়াছে। 
সামরিক হইম্মা থাকিতে হইলেই দলবন্ধন দৃঢ় করিতে হয়) এবং দল দৃঢ় 
করিতে হইলেই কতকগুলি নীতি-সত্রের বীজ অস্কুরিত হইয়া উঠে-_যথ! 
নেতার বশ্ততা, নিজদলের. মুখাঁপেক্ষতা, নিজ দলস্থের পক্ষপাতিতা ইত্যাদি । 
খৃষ্টান! প্ররকাঁল মানে | কিন্তু উহার! যেরূপে পরকাল মানে তাহাতে 
নীতিহ্ত্রের সমধিক পোষণ হইতে পারে না। উহার পরকালের সুখ ছঃখকে 
'ইহকালের সুষ্কৃত দুষ্কতের অবাস্তাবী ফল বলে না। সে সুখ ছখেও ঈশ্বরের 





খীল হইয়া উঠিতেছেন না। হিন্দুর অপেক্ষা কেন +গুণই চীনীর, জাপানীয়,শ্তামীয় 
প্রভৃতির নাইণ, উত্রাও যেরূপ অবলীলাক্রমে ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা গ্রহণ 
করিয়াছে, ছাঁড়। খাকিলে হিন্দুরাও সে সমকক্ষতাঁয় নাসিয়া আসিতে পারিত সন্দেহ 
নাই। নামিয়। আসিতে পারিত রুলিবার ক!রণ এই যে, ইউরোপীয় সমাভগুলির 
প্রকৃতি হিন্দু সমাজের প্রকৃতি অপে ফ। অনেক পরিমাণে নিয়বর্তাঁ । 


মুমাজিক প্রকৃতি__হিন্দু এবং অপরাপর সমাঁজ। ৪৩ 
যথেচ্ছ অনুগ্রহ নিগ্রহের উপরেই অধিক পরিমাঁণে নির্ভর করে-_-আঁর সে 
অনুগ্রহ গিগ্রহও পুণ্য পাপের, বিচারজনিত না৷ হইথী বিশেষ বিশেষ মত- 
বাদের প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস বশতঃই হয়। 

ইহলৌকিক যাঁবৎ বৈষম্যের কারণ শাক্ষাৎ ঈশ্বরেচ্ছা-_এরূপ মতবাদের 
সুক্ম এবং গুঢ় তাৎপর্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির! ঘাহাহি বুঝুন, 
কিন্ত সাধারণ অবিদা, অবুদ্ধি, জান্স্বভাঁব লোকের মনে উহা অবশ্থই শ্বৈরা- 
চারের* প্রবর্তক এবং পরিবর্ধক হইবে, মন্দেহ নাই৷ বস্ততঃ সাধারণ ইউরো- 
পীয় শোকের মনে সবৈরাচারপ্রবৃত্তি অত্যন্ত বলীয়সী । উহাদিগের মত অনি- 
ষটাচার, দুর্দান্ত, অবিমৃশ্ঠ কারী, স্বার্থপরাঁয়ণ লোক পৃথিবীর আর কোন 
সমাজে নাই। উহার স্ব স্ব দেশেই কত বিবাঁদ, বিসম্াদ, দাজা হাঙ্গামা, নর- 
হত্যা, স্ত্রীহত্যা, সন্তানহত্যা করিয়া থাকে__ইউরোপীয়েতর জাতির প্রতি 
উহাদের ব্যবহার নিষ্ঠরতা এবং শঠতায় পরিপূর্ণ_অন্ঠের পীড়ন এবং ধর্ষণ 
করায় উহাদিগের অস্তরাত্মা যেন আনন্দাভিষিক্ত হয়। সাধারণ ইউরোপীয়- 
গণ যে ভাবে চলে, তাহা দেখিলেই উহাদিগের পূর্বপুরুষের ঘে অনেকেই 
জলদন্তা ছিল, এবং নির্ভীকহৃদয়ে সমুদ্র ভেদ করিয়া আপিয়া রোমীয় সাম্রা- 
জোর প্রদেশ গুলিকে লণ্ডভণ্ড করিত, দেই সকল কথার যাথার্থা উপলব্ধি 
হয়। তাহারা রোম সাত্রাজ্য নষ্ট করিয়া! সেই সামাজ্যর ব্যবস্থা পদ্ধতি গ্রহণ 
করে এবং সেই সাম্রাজ্যে যে ধর্মপ্রণালী প্রচলিত ছিল তাহাই কুড়াইয়! 
লয়। কর্ম্ফলের অবশ্ঠস্তাবিতা স্বীকৃত না থাকা খুষ্টধর্ম উহবাদিখর দস্জা-, 





**ঈথর শবয়ং ইচ্ছ! করিয়! মানুষে মানুষে বিষম করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ 
বিনা কারণে কাহাকেও সখভাগী কাহাকেও ছুঃখভাগী করিয়াছেন, *একথঠ বজিতে 
গেলেই তাহার াকসনুগামিতা নষ্ট হয়, কিন্তু ইউরোপীয়েরা এ কথাই বলে। মানুষ 

আগনার হৃদয়ে যে সকল ধন্ধ্যক্তাব অনুভব করে তাহারই উদভাবু "ঈখন্ছে আরোপ 
করিয়া তাহার প্রকৃতি গঠন করিয়া থাকে । ইউরোপীয় হৃদগ্নে যদি তেমন ম্মায়- 
পরতার অধর থাকিত তাহ। হইলে উঠারা ই প্রকার অন্ত রকারী ঈশ্বরের অনুভব 


রে 


করিত না 


8৪ লাষাজিক প্রবন্ধ। 


ভাব দমনে সমর্থ হইতে পারে নাই। সমর্থ না হুইবার অপর কারণ উহ্া- 
দিগের ওৎপত্তিক ধৃষ্টত)ও বটে আর উহ্াদিগের পরিগৃহীত রোমীয়দিগের 
ব্যবস্থা-শান্ত্রের দোষও বটে। অধস্তন রোমীয়দিগের ব্যবস্থাশান্ত্রে ধনের 
গৌরব এবং ব্যক্তিগত স্বত্ব বিশিষ্টর্ূপেই সমর্িত। নব্য ইউরোপীয়দিগের 
পুর্বপুরুষেরা পর ব্যবস্থাশাস্ত্র গ্রহণ করে, এবং ধনের অত্যধিক গৌরব করিতে 
শিখে। যাহারা ধর্শশাসনে অশাপিত, অথবা অল্প শাসিত এবং অর্থলোভে আকুষ্ট 
তাহাদিগের যে প্রকৃতি হয়, দাধারণ ইউরোপীয়দিগের সেই প্রতিই হইয়া 
“আচ্ছ। তাহারা স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ এবং আত্মনুখান্বেষী হইয়াছে । উহারা 
রলপ্রয়োগে এবং প্রাণিবধে অসম্কুচিতচিত্ত এবং সুখলালস! তৃপ্তির জন্ত 
অপরিসীম ধনাকাজ্ী।উহা'দিগের শাস্ত্রের আদেশ,_-পৃথিবীর সকল লোঁককে 
স্বধর্মে দীক্ষিত কর-_কিন্তু উহার! ধনলাভ করিনে বলিয়াই পৃথিবীর সর্বত্র 
বিচরণ করে। পুর্বপুরুষদিগের জলদন্থ্যতা এখন.বাণিজ্যপরতা দ্বার! সমাচ্ছা*- 
দিত হইগ্রাছে মাত্র। ইউরোপীয়দিগের মূল-প্রক্কতি ধৃষ্টতা এবং স্থখলালসা ৷ 
ুষ্টধর্্ম যে ইছুদিধর্্ম হইতে রোম সাআজ্যের পুর্ণ বিস্তৃতির সময়ে জন্মিয়া 
ছিল, মুসলমান ধর্মও সেই ইছুদিধর্্ম হইতে রোম সাআজ্যের ভগদশায় জন্মে । 
--উভয়েই প্রাঞ্জন বাদ নাই, এবং জগতের আদিত্ব, একের বাঁদ, এবং 
ইচ্ছা-শক্কির সর্বময়তা স্বীকার আছে। স্থতরাং উভয় সমাঁজই মূলতঃ শাস্তি- 
বিহীন এবং স্বেচ্ছাচারনিরত। প্রভেদ এই, মুসলমানেরা রোম সাম্রাজ্যের 
ব্যবহার শ্বস্ত্র গহণ করে নাই_-আর রোমের বিশিষ্ট ভগ্রদশীয় অভ্যুখিত 
' হইয়াছিল বলিয়। রোমের উপধর্মমিশ্রিত ভোগস্খপরতাও প্রাপ্ত হয় নাই। 
উহার! নষ্ট প্রক্কাতক গ্রীক এবং লাটিন পঙ্ডিতদিগের সংশয়বাদও কাণে স্থনি 
দেয় নাই। উহারা স্বধর্ম বিস্তার করিবার জন্য যখস আরবদেশ হইতে বাহির 
হইল, তখন ধী স্থয়োগে আপনারা লুট পাট করিয়া ধনশালী হইবে বলিয়া 
মনে করে নাই। আভিও স্বধর্মানিষ্ঠট অনেকানেক মুলমান কাহাকেও টাকা 
মার দিয়! তাহার সুদ খান ন1।"মুদলমানেরা ধর্দোন্মাদে মত্ত, অর্থ পিশাচও নয়, 
আর রক্ত পিপাস্থৃও নয়। আরবেষ্টা স্বধর্ট্টে এতই বিশ্বাঘবান এবং ভক্তি- 


স!ম।জিক গ্রকৃতি_ হিন্দু এবং অপরাঁপর সমাজ । ৪৫. 


মান হইগাছিল যে, মনে করিত তাহাদের বীজমন্ত্র গ্রহণমাত্রে মান্ষের 
সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। এই জন্য যে ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিত, 
তাহার৷ অমনি তাগ্রাকে আপনাদিগের সমতুলা জ্ঞান করিত, তাহাকে আপ- 
নাদের সৈনিক দলভুক্ত করিত অথবা রাজকাধ্য প্রদান করিত-_কোনরূপে 
কিছুমাত্র অবিশ্বান করিত না। স্বধর্মে হ্ুগভীর ভক্তিমূলক এই বে উদা- 
রতা, ইহাই মুপলমানদিগের অভূত্পুর্বরূপ বিজয়ের প্রকৃত কারণ। উহার 
পররাজ্য বিজয় সম্বন্ধে যে কাজ করিয়াছে, আর কোন বিজিগীষু জাতি 
তেমন অন্নকাল মধ্যে তেমন কাজ করিতে পারে নাই। উহারা ত মূর্খতম 
তুরস্ক জাতিদিগকে আপনাদিগের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া একেবারে আত্মসাৎ 
করিয়াছে, আবার সুসভ্য পারসীক, মিসরীয়, পিরীয় প্রভৃতি পৃষ্টান এবং 
অথুষ্টান অনেকানেক জাতিকে তাহাদিগের স্ব স্ব ধর্ম গ্রন্থ এবং আচার পদ্ধতি 
ছাড়াইয়! আপনাদিগের কোরাণ এবং হুদীস ধরাইয়াছে। সাম্যবাদের একটা 
অতি মনোহর শক্তি আছে। মুসলমান ধর্ম সেই সাম্যবাদবলে বলীয়ান এবং 
পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানই প্রকুত প্রস্তাবে সাম্যধর্্রী। ফলতঃ মুঘলমান 
মমান্ধের মূল গ্রক্কৃতি সমতা । অতএব দেখা গেল যে__ 

€১) প্রাক্তন, পুরুষকার এবং পরকাল এই ত্রিশক্তিবাদী হিন্দু শাস্তি- 
পরায়ণ, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী এবং অনাসক্তচিত্ত। 

(২) রূপ ত্রিশক্তিবাদী কিন্তু ভ্রব্যগুণবাদ তৎপর বৌদ্ধজাতীয়েরা শাস্ত, 
পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী এবং সাধনশীল। 

৩৩) ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী খৃষ্টধঙ্্ী ইউরোপীয় অশান্ত, স্বৈরাচার, 
নি এবং ভোগঞ্জখলিগ্দ,। 

7 ইচ্ছাশঙ্জি, এবং পঞ্নকালিবাদী মুসলমান অশাস্ত, শ্বরাচার* এবং 
না । 
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সাগাজিক প্রকৃতি-এঁতিহাপিক বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ। 
ইউরোপ খণ্ডে বিজ্ঞান চর্চার বড়ই বাহুল্য, এবং বিজ্ঞানচর্চার ফলও 
ইউরোপীয়েরা বিশিষ্টরূপেই প্রৃপ্ত হইগাছেন। যাহাতে ফল লাভ হয়, তাহার 
সমাদরও বেশী। এই জন্ত ইউরোপীয় গ্রস্থকত্ুগণ সামাভিক তত্ব বিচারেও 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে ভাল বাসেন। 
কিন্তু বিজ্ঞান বলিলেই বিজ্ঞান হয় না। পূর্বে যেরূপ হওয়াতে অর্থাৎ 
বৈজ্ঞানিক স্থত্র নির্ধারণ ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক বিচার প্রচলৎ হওয়াতে, 
" ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকে বেকনের স্থানে সমষ্টীকরণ বা! সপরনির্ধারণ প্রণালী 
নূতন করিয়া শিখিতে হইয়াছিল, আবার যেন সেইরূপ নূতন শিক্ষার প্রয়ো- 
জন হইয়া উঠিতেছে। কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিতেছি "মনে 
করিয়া অনেকানেক ইউরোপীয় গ্রন্থকর্তা আপনাদিগের কল্পনাশক্তিকেই বি- 
শেষ করিয়া খাটাইয়া লইতেছেন। বিশেষতঃ এখনকার ইতিবৃত্ত রচনা গরণা- 
লীতে অনেক পরিমাণে এ দোথের আশ্রয় হইয়াছে । এক জন স্কপ্রসিদ্ধ ইং- 
রাজ এতিহাসিক বিভিন্ন জাতীয় লোকের প্রকৃতি বর্ণন করিতে গিয়া তাহাঁ- 
দিগের মৌলিকবর্ণ, ধর্শগ্রস্থ এবং নীভিশাস্ত্রের কোন উল্লেখ করাই আবগ্তক 
মনে করেন নাই। তাহাদিগের দেশের ভৌগোলিক প্রকৃতি বিচার করিয়াই 
সেই সেই জাতির স্বভাব এবং দোষ গুণ সমুদায় স্থির করিয়া দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। অমন সকল স্থলে বাস্তবিক করা হয় কি? দেশের ভৌগ্ো- 
লিক অধিস্থা জানা আছে, দেশের লোকের প্ররুভিও, যাহা হউক, একটা 
মনে করা আছে) কল্পনার বলে শর দুইয়ের মধ্যে একটা কার্য্যকারণ ভাব 
“ঘটাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। ওরূপ করায় কোন প্রক্কত তথ্যের আবিষ্কার হয় 
না, কোন কুসংস্কার দূর করা হয় না, অজ্ঞের অক্ততা বৃদ্ধি রা হয়, মাহ্থষের 
চেষ্টা-সক্তিক্ষে খর্ করা হয়, এবং সংস্কারের পথ একেবারে রুদ্ধ করা হয়। 
একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি--্তিহাপিক বলিলেন, স্পেন দেশবাসীয়ের! অতিশয় 
ওপধর্শিকি। তাহার কারণ, কাঁথলিক ধর্ম্বের বিশেষ প্রাহুর্ভাব অথবা পূর্ব 
কাল হইতে মুরজাতীয়দিগের সহযোগে করনা-প্রবণতাঁ, কিন্বা বিগত প্রাধা- 
ন্তেত সহিত বর্তমানের পতিত দশার তুলনায় দৈবোপদ্রবের প্রতি বিশ্বাস 
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স্থাপন, সফল কিছুই বলিলেন না। ও গুলি বিলে, এরতিহাসিক কার্ধ্য 
কারণের অভিব্যক্তি হইত। তিনি বলিলেন, স্পেনে ভূমিকম্পের আতিশয্য 
এই জন্যই স্পেনের লোকেরা উপধর্শিক। কিন্ত জাপানেও স্পেন অপেক্ষা 
ভুমিকম্প অনেক অধিক, এমন কি গড়ে প্রতিদিন একটা । কিন্তু জাপানী- 
গনেরা পপধর্ষ্িক হওয়া দূরে থাকুক, কিছুমাত্র দৈববল স্বীকীর করে বলিয়া 
বোধ হয় না। এখানে রতিহাসিক গ্রস্থকর্ডার মনের প্রক্কত কথা ক্রি এই 
নয় যে, স্পেনীক্বেরা গপধর্থিক বলিয়া আমি জানি, আর তাহাদের দেশে 
যে ভূকম্প হয়, তাহাও জানি। আমি এ ছুয়েতে কা ধ্যকারণ সন্্ধ ্থি় 
করিয়। দিব। 

এ প্রণালীর ইতিবৃত্ত রচনা অতি অফিকিৎকর । দি ওক, কার ন! 
করিয়া পৃথিবীর যে যে দেশে অধিক ভূকম্প হয়, তাহা জানিতে পাঁরিতেন, 
এবং সেই দেই দেশবাসী সকল লোকের স্বভাঁর জানিতেন, এবং সেই সেই 
স্বভাবে কোনও একটা বিষয়ে মিল দেখিতেন, এবং তাহা দেখিয়া ভৃকম্পনের 


আধিক্য তাদৃশ স্বভাবের কারণ হইতে পারে কি না চিন্তা করিতেন, তাহা 


হইলে কতকট। প্রর্কত বৈজ্ঞানিক বিচার হইল বলির! স্বীকার কর! যাইতে 
পারিত।ফল কথা, এখনও এ্তিহাসিক বস্তজ্ঞান অনেক বাঁড়।ইবার প্রয়োজন 


আছে। যখন তাদৃশ বন্তজ্ঞান জন্মিবে, তখন কোন একটা জিণায় একটা পা- . 


" হাড় থাকাতে বা একটা বানুকাময় নদী থাকাতে সেখানকার লোকের ম্তি- 
গ্রতির কি বিশিষ্টত। জন্মিয়াছে, তাহাও অনুমান করা৷ যাইতে পারিদ্র। ইউ- 
রোগীয় গ্রতিহাসিক বিজ্ঞান এখন এ অবস্থার স্বপ্ন দেখিতেছে মান্রখ* 

* ভারতবর্ষের শিরোদেশে, হিমগৌর উচ্চ উষ্কীষের স্তায় হিমালয় শিখর 
ইহার বক্ষে ব্রণের যক্তনথদ্ধ সদৃশ শুভ্র সলিল। স্বর্ণদী__ইহ্থার "পদর্তল সমু 
ড্রের ছুইটা বানু-প্রক্রুত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষানিত__এই*মহাদদেশে টি নি 
বন্ধন হিন্দু জাতীগ্নদিগের মহিমা। ঘে উচ্চ এবং উদ্দার হইন্মাছে, ভায়া সাধার- 


শতঃ বলা যায়। ইঠাদিগ্ের ধীশক্তি অনন্তছ্ারিণী--ইহাদিগ্রের- নীতি স্বাঙগ 


সম্পন্ন-+কিন্ত এইক্প সাধারণ মাহাত্ম্য উপর্ন্ধি হইলেও এই মহাদেশের এবং 


৪৮ সামাজিক গ্রবন্ধ। 


এই মহিষশাঁলী সমাজের মধ্যে প্রত্যেক সামানিক নিয়মাদির বন্ধ ভৌগো- - 
লিক কার্যযকারণ সম্ব্ধু নির্দেশ নিরতিশয় গবেষণা ব্যতিরেকে করিতে যাওয়! 
কি বৈজ্ঞানিক যুক্তিঙ্গত? তাহা নয়। 

কিন্ত নব্য এতিহাসিক-বিজ্ঞানের যে সকল স্থত্র ভারতবর্ষের প্রতি প্র- 
যুক্ত হয়, তাহার ভাব অন্তরূপ। ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা করাই সেই গকল 
ত্র প্রয়োগের উদ্দেশ । কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার পুর্বে বলা আঁ 
বশ্তক যে, এ সকল স্থত্রে সম্পূশ শ্রদ্ধা না করিলেই যে, মানুষের বা মনুষ্য- 
*মমষ্টি সমাজের কার্ধ্য গুলিকে, কার্ধ্যকারণ শৃঙ্খলার ব হির্ভত ত মনে করা হয়, 
এমত নহে । জাগতিক সকল বারই কার্ধ্য কারণ সম্বন্ধের অস্তর্ভ্‌ত। তবে 
মানুষ এবং মন্ষ্য সমাজের কার্ধ্যকল[প স্থৃল, সথম্ম এবং হুস্মতম অশেষবিধ 
শক্তির ফল। স্থৃতরাং স্থুদ দর্শনে সে সমুপাক় শক্তি নির্ব(চিত এবং অবধারিত 
হয়না। ইউরোপীয়দিগের প্রতিহাসিক বিজ্ঞান এখনও অতি শৈশবাবন্থ। 
উহাতে কয়েকটা স্থল ুত্রমাত্র আছে, এবং সেই স্থল স্ত্র শুলিও গ্রীকশিষ্য 
ইউরোপীয় গ্স্থকর্তুগণের স্ব স্ব জাতি গৌরব-স্থচকমাত্র। সেই গন্ত তর 
গুলিতে ব্যভিচারের স্থলও অশেষ । 

এই নব্য ইতিহাপিক পণ্ডিতগণ বলেন ধে, ভারতবর্ষ বড় শরীক্মগ্রধান 
দেশ, অতএব এখানকার লোকেরা অলস প্রক্কতিক হইবে। গ্রীক্মাতিশয্যে 
শারীরিক শ্রম যে অপেক্ষান্তত ক্লেশকর হয়, তাহা অবস্ত স্বীকার্ধ্য। কিন্ত 
আরব দেশও গ্রীক্ম প্রধান, চীনের দক্ষিণাংশও গ্রীক্মপ্রধান। এী সব দেশের 
” লোকেরা ত ঝুলসস্বভাব নয়। আর শীতপ্রধান ইউরোপের উত্তরাঞ্চলবাসী 

ঈর্মণেরাও ত দুর্ববকালে অধিক শ্রমশীল বলিয়া বিখ্যাত ছিল ন। ইংরা- 

দিগের “আদি পুরুষেরা ত খুব পেট ভরিয়া! মদ্য গ্াংস খাই, এবং সলোম 
পশুচম্াদি আজ্ছা দলিত হইয়া খুব ঘুষাইত। অতএব শীকষগ্রধান দেশের লোক 
হইলেই' অলস হয়, “এবং শীতপ্রধান দেশের লোক হইলেই শ্রষশীল হয়, এই 
সুত্র ধরিয়। ভারতবাসীকে অলস প্রক্কৃতিক বলা একটা অপদিদ্ধাত্ত। সমাজ- 
বন্ধনের গুণে এবং সামা্রিক শিক্ষার গুণে গ্রীষ্ম প্রধান দেশেও আলম্ত দোষের 
পরিহার হইয়া থাকে। 
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এরূপ আর একটা কথা শুনা যায়। ভারতবর্ষের ভূমি অধিক স্থলেই 
অতিশয় উর্বরা__-এখানে অতি অল্প পরিশ্রমেই জীবিকার অর্জন হয়, এই 
জন্ এখানকার লোকেরা অল্পমাত্র পরিশ্রম করিয়া সন্তষ্ট থাকে-_অধিক পরি 
শ্রমে মন দেয় না। এটাও একটা মিছা! কথা । ইউরোপীস্স ভ্রমণকারী মাত্রেই 
ভারতবর্ষীয় কৃষিজীবীদ্দিগকে পরিশ্রমশীল বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেল। 
চীনীয়দিগের শ্রমশীলতা ইউরোপীয় এবং আমেরিকদিগের ভীতিজনক হই- 
যাছে। মিশরের ক্ৃষকের!ও অত্যন্ত পরশ্রমসহিষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভঞএব 
উর্বর দেশনিবাসী হইলেই অল্প পরিশ্রমী হয়, এরূপ মনে করা অযৌক্তিক 
ফলতঃ উর্ববর-দেশবাসীরা! দেশের-উর্বরতা নিবন্ধন পরিশ্রমে কাত্বর হয়, ইহা 
মহ্ুষ্োর হ্বভাবসিদ্ধ অঙ্গন স্প্হার বিরুদ্ধ কথা এবং একাস্ত অশ্রদ্ধেয়। তবে 
যদি উর্বর দেশবাসীর সামাজিক নিয়ম অথবা রাজনিয়ম এমন হয় যে, তাঁহার 
পরিস্রমাঞজ্জিত অর্থ নিজ ভোগে না আইসে, তাহা হইলে তাহার শ্রম- বিমু- 
খত] মমাজেই জঙ্গিয়া ষায়। ভারতবর্ষের যে বে প্রদেশে সময়ে নময়ে রাজন্ 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই সকল প্রদেশে নূন বন্দোবন্তের তিন চারি বৎসর 
পূর্ব হইতে ক্ষেত্র সকল অনাবাদী এবং পতিত করিয়া রাখা লোকের অভ্যস্ত 
হইয়া উঠিম্বাছে বটে। 
্রক্কত প্রস্তাবে, উ্বরদেশবানীরা বিলক্ষণ শ্রমশীল হইতে পারে। দেশের 

উর্বরতা নিবন্ধন অধিক অদ্নোৎপত্তি হয়। অন্নোৎপত্তি অধিক হইলেই প্র- 
জার সংখ্যা বাড়ে। প্রঙগার সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই সুব্যবস্থিত সমাজে ২আঁরও ২ 
অন্নবৃদ্ধির প্রয়োজন উপস্থিত হয়,এবং সেই প্রয়োজ্তন সাধনার্থ স্লধিকতর শ্রম 
নহকারে অক্লোৎপাদনের আবশ্তকতা হয়। চীন এবং ভারতবর্ষবাসীব্রা যে" 
শ্রমশীল তাহার কাঁরথ রূপ? 

আরও একটা কথ! আছে। সে কথাটাতে বৈজ্ঞানিক ব্টীবের ভাল, ক্ছি 
গাঢ়তর | ভারতবর্ষবাসীরা ভাত খায়--ভাঁতের শরীরুপোৌধণশক্তি কম, 
এই জন্ত ভারতবানীরা! ছুর্ববল এবং শ্রমবিমুখ। কিন্ত ভারতবাসীরা াসকলেভান্ত 

খায় না_-সমুদ্রোপকূলবন্থী অদ্দেক লোকের কিছু অধিক লোকে ভাঁজ খায়, 


্ + 


৫০ সাম।জিকপ্রবন্ধ। 


নচেৎ গোধুম নার এবং অপরাপর শস্তই অধিক লোকের খাদ্য । তবে 
গোঁধূমের রপ্তানি বাড়িয়া অবধি দিন দিন ভাঁত খাওয়া বৃদ্ধি পাইতেছে বটে। 
ভারতবাসী ছূর্বলও নয় আর শ্রমবিমুখও নয়। তবে আজি কালি অমেকে 
অর্দাশনে দিন যাপন করে বলিয়া যাহাই হউক। 

এরূপ মার একটা কথা এই! ভারতবাসীরা মাংস খান্প না বলিয়াই 
বর্লহীন এবং সাহসহীন | কিন্তষ্পার্িয়েরা মাংস থাইত না__অথচ এ্ীকিগের 
মধ্যে উহার! অপর সকল লোকের অপেক্ষা বলবান ছিল। তারতবর্ষে সিরা 
মিষভোজী ভোজপুরীয়েরা, অযোধ্যাবাসীরা ও পঞ্জাবী জাঠের! পৃথিবীর 
মধ্যে অতি বলশালী লোকের সমকক্ষ। ইউরোপখতডের সকল লোর্ক ত 
না সমান মাংগাশী নয়__জন্রণ ও ফরাপিরা। ইংরাজের অপেক্ষা কম 

[ংস খায়; কিন্তু জর্মণ এবং ফরাসিরা ইংরাজের অপেক্ষা হীনবল নয় ) 
রা ফরাসিরা_কিছু কম হয়, জন্্রণেরা ত কম নহে। আর যদি মাংস ন! 
খাইলেবল কম হইত, তবে কি একজনও ইংরাজ মাংস বজ্জনের যে নব-বিষধ্ধান 
হইতেছে, তাহাতে যোগ দিত ?-ফলকথা', যে দেশে শস্তোৎপত্তি অধিক হয়, 
মেখানকার লোকের! অধিক শশ্ত-খায়__মাংস অল্প খায়। হিন্দু সমাজেও তাঁ- 
হাই হয়; শন্ত খাও] অধিক হয়,মাংস খাওয়! কম হয়। শৃকরের বসা খাঁ- 
ওয়া হয় না বটে কিন্তৃত্বত ভোজন হয় ; মাংস থাওয়া হয় ন! বটে, ছৃগ্ধ খাওয়া 
হুয়। সকল প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ডাক্তরের এক্ষণে মত এই যে, তৈলবৎ 
্হ দ্রব্যের সপেক্ষা উৎরুষ্টতর খাদ্য আর কিছুই নাই। অন্তের কথা কি, 
আর্ধ্যশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে “আৰুর্বৈ স্বতংস। 

একজন ইংরাজএক দিন আমাকে কথায় কথায় বলিলেন তোমাদিগের 
দেবদেবীর এত অধিক হাত কেন, তাহা এত দিনে আমি*বুবিয়াছি।” * * 
“কি বুঝিয়ে ৮ * * বুঝিয়াছি, যে এক একটা নদীর্তে অনেকানেক 
উপনদী আপিমা পড়ে, তাই.দেখিয়াই দেবদেবীর শরীরে বহুহস্ত কল্িত হই- 
য্াছেশ * * আমি-বপিলাষ, “গ্রীক জাতীয় দেব দেবী গুলির সকলেরই 
ছইটা করিয়া হাত, গ্রীন দেশের নদীগুপির বুঝি উপনদী নাই।» ভৌগো- 
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লিক তথ্য হইতে শুক্র সস্্ম সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি এইরূপ ভ্রম- 
স্কুল এবং উপহাসাম্পদ। ঃ 
লামাজিক প্রকৃতি নির্দেশ সম্বন্ধে আর এক প্রকার বিচারংআছে। ইহা 
মন্ুয্যের মৌলিক-বর্ণভেদ অবধারণের দ্বারা হইয়া থাকে । এ বিচারের সাঁর- 
বন্ত আছে। এ বিষে পূর্ব পুরুষের প্রন্কৃতি হইতেপয়বর্তী পুরুষের 
প্রক্কতি নির্ধারণের চেষ্টা হয়” সুতরাং ইহা, প্রকুতরপে বিজ্ঞান-মূলক। ভারত- 
বর্ষীয়দিগের প্রতি এ বিচার-স্থত্র প্রযুক্ত হইয়া জানা গিয়াছে যে, এই 
জাতির অনেকগুলি লোক ককেশীয় বর্ণ সম্তৃক্ত আর্য, আর কতক লোক 
অনার্ধ্য-_অর্থাৎ দ্রাবিড়ীয়, কোলেরীয়, তাতারীয় প্রভৃতি অপরাপর বর্ণ 
সন্ুক্ত। প্রী আর্ধ্য এবং অনার্ধের মিশ্রণে এক্ষণকার হিন্দু জাতি-_এবং 
তাহার মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ বা! ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ত বলায় এবং উপবীত ধারণ 
করে বা করিবার যোগা, তাহাদিগের শরীরে আর্ধা শোণিত অধিক--এবং 
ব্রাহ্মণের শরীরে এ শোণিত বিশিষ্টরূপেই অধিক। কোঁন কোন ইংরাজ 
এতিহাসিকের অন্ুমানে অবিমিশ্র অথবা অবিমিশ্রপ্রায় আর্ধ্যের সংখ্যা, দেড় 
কোটার অনধিক, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যাই 
দেড় কোটি এবং প্রাচীন ক্ষত্রিয় স্থানীয় বর্তমান রাজপুত্র এবং প্রাচীন বৈশ্ত 
স্থানীয় বর্তমান বণিকাদি জাতীয়েরা আর্য্যের মধ্যে গণ্য এবং অনেক সঙ্ধং- 
শোস্তব মুনলমানও আর্ধ্যজাতীয়, তখন ভারতে আর্য্যের সংখা! অত অন্ধ 
হইতে পারে না। আর্ধ্য জাতীয় লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধরশজ্ঞান্‌; নীতি্ন, 
চাতুর্া সমন্ধে প্রতিষ্টা সর্বরবাদিসন্মত, এবং সেই আর্য লোকই হিন্দুজাতির 
সারভূত, এবং তৎসংশ্রিষ্ট অনার্েরাও সমাজশাননের গুণে স্বনেক্নেক 
্রেচ্ছদিগের অপেক্ষা আচারএুত এবং ধর্ম ভীরু হইয়া আছে। অতএব 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচারে তারতবাসিগণ যে অতি উচ্চ রস্কতিকষ, তাহার 
কোন মন্দেহ নাই। তু 


শা সস লা 


৫২ সামাজিক প্রবন্ধ! 
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ইউরোপে সামাদ্ধিক বিজ্ঞান বা সমাজতত্ব একটা নূতন শাস্ত্র। ইহার 
অতি স্থল হৃত্রশুলিও এ পর্য্যন্ত সর্ববাদি-সন্মতরূপে অবধারিত হয় নাই। 
কেহ কেহ সমাজগুলিকে এক একটা সুবৃহত পরিবারের স্বরূপ মনে করিয়া 
সমাজ সম্বন্ধে তদনুঘারী বিচার.করেন, কেহ কেহ বাঞ্মাজান্তর্গত জনগণের 
মধ্যে পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে যেন কখন একট] বিশে চুক্তি ধার্য হইয়া 
গিয়াছে, এইরূপ কল্পনা! করিয়া বিধি ব্যবস্থা দেন, আর কেহ কেহ বা 
“ ধর্মনীতি শাস্্রকেই সমাজতত্বের মূল বলিয়া তদনুষায়ী নিয়ম সকল স্থাপন 
করিতে চান। আবার ধাহারা বৈজ্ঞানিক বিচার প্রণালীর বিশেষ ভক্ত, 
তাহারা সমাজ পদার্থটার নিদান কিরূপ তাহা আবিষ্ষার করিবার চেষ্টা 
করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈবাহিক প্রণালীকে সমাজ বন্ধনের 
মূল সুত্র বিবেচনা করিয়া প্রতিপরিবারকেই সমাজের মৌলিক অপুস্বরূপ 
ভাবেন। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্বীরা সমাজ মধ্যে বিশ্বসিত সর্ব 
প্রকার মতবাদের এবং সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত সর্ব প্রকার আচারের 
হেতু প্রদর্শন করিবার জন্ঠ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্ত যতই হউক, 
এখনও পণ্ডিতদিগের.মধ্যে মতভেদ অনেক ) এখনও সমাজতত্বের বিচারে 
উপমায্মক স্তায়ান্যায়ী বিচার, অতি উচ্ছুঙ্খল ভাবেই বিচরণ করিয়! থাকে। 

ইউরোপীয় অতি বড় বড় নব্য-পণ্ডিতেরাও অনেক সমাজ শরীরকে 
প্রাণিশত্রীরের, সহিত তুলনা করেন। তাহারা দেখিয়াছেন যে, প্রাণিশরীর 
যেমন ' ক্ষুদ্র ক্ুত্র অগু সকলের সমষ্টি, সমাজশরীরও তেমনি ক্ষত্র ক্ষুদ্র বহুল 
পরিবারের সমষ্টি_তীহার! দেখিয়াঁছেন যে, প্রাণিশরীরাবস্থিত সকল অণু 
গুলিতেই জীব্ধন্দ্ম আছে, সমাজ শরীরাবস্থিত গ্রতি পরির'রও জীবনী শক্তি 
সম্পন্ন__তীঙ্কারা £দখিয়াছেন, যেমন প্রাণি শরীর হইতে অপুসকল নিরন্তর 
বিচ্ছিন্ন হুইপ বহির্গত হইয়া যাইতেছে, এবং নৃতন অণু সকল আসিয়া 
তাহার সহিত মিলিত হইতেছে, সেইরূপ সমাজ শরীর হইতেও লোক সকল 
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ৃহ্াত্রাসৈ পতিত হইতেছে, আবার নৃতন লোক সকল জন্মিয়। সমামজর 
পোষণ করিতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কল সাদৃশ্য উপলব্ধ হওয়াতে 
পণ্ডিতের! উপমাস্মক প্রমাণের বশবর্তী হইয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে, সমাজ- 
শরীর অবিকল প্রাণিশরীরের তুল্য, এ ছুইটীতে কোন ইতর বিশেষই 
নাই। ০ 

এই গিদধাস্ত স্থির করিয়াই সামাজিক নিয়মাদির উল্লেখ হইয়া থাকে। 
তাহাদের মতগুলি এইরূপ--(১) সকল পমাজেরই জন্ম, যৌবন, প্রো, 
অরা, মৃত অবশ্ন্তাবী; কারণ, প্রাণিশরীরের ত্র সকল দশা-বিপর্য্যয় 
অবশ্থস্তাবী। (২) সমাজ সংস্কারের সামরিক প্রয়োজন আছে, কারণ 
বালোর পরিধেয়, যৌবন. এবং প্রৌটাবস্থায় খাট্টে না । (৩) সমাজ জীবৎ 
শরীর ; আহারের স্তায় যাহা উপযোগী উহা তাহাই গ্রহণ করে, যাহা অন্থপ- 
যোগী তাহা! ত্যাগ করে। 
* এইরূপ অনেকানেক কথা আছে, এবং সে কথাগুলি উপমাত্মকম্যা়- 
মূলক বলিয়া এমনি পিচ্ছিল যে, অনায়াসেই লোকের গলাধঃকৃত হইয়া 
যায়। কিন্তু প্রাণিশরীরের সহিত সমাজশরীরের অনেকানেক মৌলিক 
বিষয়ে কিছুমান সাদৃশ্ত নাই। (১৯) প্রাণিশরীরের ধ্বংশ অবশ্যন্তাবী ; 
তাহার কারণ, প্রাণিশরীর যে বলে জীবিত থাকে, তাহার প্রতিকূল 
বল সর্ধদাই শরীরকে নষ্ট করিতে চায়। চিরস্থায়ী প্রতিকূল শক্তি 
সকলের কাধ্যকারিতাঁগুণে প্রাণিশরীরের বিনাশ অবস্থাই হইয়। থাকে । 
কিন্ত ওরূপ কোন চিরস্থায়ী শক্তি, সমাজশরীরের প্রতিকূলরূপ কার্য) করি-* 
তেছে বলিয়া দৃষ্ট হয় না। মানুষের সাহজিক স্বার্থপরাষ্ণতা সামাজিক 
অবস্থার প্রতিকূল বলিয়া, আপাততঃ বোধ হইতে পারে।* কিন্তু তাহা 
প্রকৃত কথা নয়। *স্মাঁজ-বন্ধনের গুণে স্বার্থপরতাও সুমংস্কৃত হইয়া প্র 
বন্ধনের অনুকুল বই প্রতিকূল হয় না। মানুষ সমাজ স্ব থাকিয়া যেমন 
্বার্থসাধন করিতে পারে, সমাজচ্যুত হইলে তেমন পারে না। তভিন্, 
সাহজিক সহাম্থভূতি সমাজ-বন্ধনের অনুকূল শক্তি। এই জন্ত সমাজ 
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বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার উপযোগী কোন স্থায়ী কারণই নাই। তবে পৃথিবী 
যদি কেন কালে মানুষের বাসোপষোগী না থাকে, (ধেমন লোমশ হ্তী 
প্রহত সুগান্তরজাত জাবদিগের সম্বন্ধে হইয়াছে ) তাহা হইলে মন্ুষ্যজাতির 
বিধ্বংপের সহিত সমাজেরও বিলোপ হইবে। 

সময়ে সময়ে সমাজ্জের কোন কোন নিয়ম পরিবর্তিষ্ি হইয়া যায় বটে, 
কিন্তু সামাজিক নিয়মের সহিত মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের কোন সাদৃশ্য নাই। 
নিয়মগ্ডুলি সমাজের অন্তভূতি বপ্ঠ, পরিধেয় বস্ত্র স্ায় বাহির হইতে আনীত 
বস্ত নয়।  উপমার দ্বার৷ উহ্াদিগের প্রকৃতি বুঝিতে হইলেও প্র গুলিকে 
সমাজরূপ গৃহের কড়ি. বরগা, ইষ্টকাদির হ্যায় মনে করা যাইতে পারে। 
কোনটী মচকাইলে বা ক্ষর্ত' হইলে বা.লোনাঁ ধরিলে বদ্দলাইতে হয়, কিন্তু 
সেরূপ দূষিত না হইলে, শুদ্ধ বদলাইতে হয়, মনে করিয়া বদলাইতে যাইতে 
নাই। আর বদল করিবার সমরে ও খুব সাবধানে ঠেকো! দিয়া এবং কোন- 
রূপ্‌ বিভ্রাট না ঘটে, তাহার উপায় করিয়া তকে বদলাইতে হয়? প্রাণিশরীর 
"হইতে সমাজশরীরের বিশেষ পার্থক্য এই, উহা আপনার বহির্ভাগ হইতে 
আহারের স্তায় কিছুই গ্রহণ করে না। উহার পোষণ উহার আপনার ভিতর 
হইতেই হয়। বাহির হইতে কিছু আনিয়া সমাজের গাত্রে লাগাইয়া! দিলে, 
উহা প্রাচীরে ঘু'টে দিবার স্ায় গায়ে লাগিয়া থাকে মাত্র,প্রাচীরের বিস্তৃতি 
কিছুই বাড়ায় না। এই জন্য সামান্ত অনুকরণ জাত সমাজ সংস্কার নিতান্তই 
অকিঞ্চিতঞর হয়। 

ফলতঃ যদি উপমার ছারাই বুঝিতে হয়, তবে সমাজশরীরকে প্রাণিশরীর 
নু ভাবিয়া উদ্ঠাকে দেবশরীর মনে করাই শ্রেয়: *| দেব শরীরের আদর্যা 
রস্ত নাই, তেমনি কোন্‌ সমাজ পৃথিবীতে কোন্‌ সময়ে আধিভূতি হইয়াছে 
তাহার ও,নিশ্চনত। নাই। ধেমন দেবতার! চির কাল যৌবনাবস্, তেমনি 
সমাজও চিরকাল যোবনাবস্থ। আপন! হইতে সমাজের জরা! বার্ধক্য, মৃত্যু 
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নাই। যেগন দেবতাদিগের এক একটা বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠান, তেমনি 
প্রতোক সমাজ আপনাপন মূল প্রক্কৃতি লইয়াই চিরকাল চলিয়া থাকে। 
আমার বৌধ হয়, আর্ধ্য শাক্্রকারেরা দৈব, পৈত্র এবং আর্য বলিয়। মানুষের 
যে তিনটা খণ্র্‌ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দৈব খণটী, আত্মসমীভের 
নিকটেই খণ) উহা যজ্ঞদ্বারা অর্থাৎ সমাজান্তর্গত ব্যক্তি সকলের সুখ সম্বদ্ধ- 
নের ছ।রা, পরিশোধ করিতে হয়। অতএব অন্গুমান করা যাইতে পারে হে, 
আর্ধাশান্্রকারেরা তাহাদিগের বিবিধ গুঢ়-ভাবব্যঞ্জক শানে, যেমন সমস্ত 
লোক সমষ্টিকেই কোথাও ব্রহ্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তেমনি সমাক্ত 
বস্তরটাকেই দেবখরীর বলিয়। উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। 

দেবশরীরের সহিত সমাজশরীরের আরও একটা সারৃশ্ত আছে। দেব 
শরীর আপনা হইতে নষ্ট হয় না; সমাজও আপনা হইতে মরে না। কিন্ত 
দেব শরীর যেমন দৈত্য দানবাদিকন্ঠুক বিনষ্ট না হউক, কিন্তু অধঃপাতিত 
হইতে পাবে, সমাঙ্গ শরীরও সেইরূপ অন্ত সমাজের প্রতিকূল বলে বিনষ্ট না. 
হউক, কিন্তু অধিনীকুত এবং হতপ্রভ হইতে পারে। আড়াই শত বৎসর 
গত হইল, পেগু প্রদেশ জয় করিয়া বর্ষমিরা অন্ুজ্ঞা করিল যে, পেগু দেশী- 
রা আপনাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে পারিবে না--আর ধন্ম ব্যবস্থাও 
ব্রদ্মের গ্রধান ফুঙ্গীর স্থানে লইবে। পেগুর আর স্বাতন্ত্রিকতা রহিল না। 
এই মে দিন, পোল্ডের বিদ্রোহ দমন করিয়া রুসিয়া৷ আজ্ঞা করিল, কোন 
বিদ্যালয়ে পোল্দিগের ভাষ! শিক্ষিত হইবে না, আর হাঁটে” বাজীরে কেহ, 
কোথা 9 প্রকাশ্যভাবে পোল্ভাষা ব্যবহার করিতে পাইবে না। কসিয়। 
- অপরাপর ইউরোপীয় রাজ্ঞোর ভয়ে বলিতে পারিল লা যে, স্রেলদিগের ধর্ম- 
ব্যবস্থাও আর রৈ্লোন কাখিলিক থাকিবে ন', রুণীয় প্রজাদের স্থায় গ্রীক্‌ 
সম্প্রদায়ের অনুযায়ী হইবে । প্রটা পারিলেই, বর্ষির) ধাঁহা, পৈশু» প্রদেশে 
করিয়াছিল, তাহা করা হইত, এবং ধর্্দলোপ ও ভাষালোপ এই ছুইটী ক- 
রিতে পারিলেই সমাজের যে বিশিষ্টরূপ অধঃপতন হয়, নব্য ইউরোপে তাহার 
একটা প্রমাণ প্রদর্শিত হইত । 
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ইউরোপীয় পণ্ডিতের! উপমাত্মক স্ায়ের প্রয়োগ দ্বারা আর একটা 
সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া থাকেন৷ তীহারা বলেন যে, যে সমাজের রাজনৈতিক 
শক্তি বিলুপ্ত হয়, সে সমাজেরও ধ্বংস হইয়াছে মানিতে হয়। তাহাদের মতে, 
ববাজনৈতিক শক্তি বিলুপ্ত হইবার চিহ্ন, সন্ধিবিগ্রহাঁদি কার্যে অধিকার লোপ। 
কিন্তু ইহা কোন প্রকৃত কথ! নয়। যদি ইহা সত্য হইত, তবে সমাজ পদা- 
খঁটী অজর অমর না হইয়া নিতান্তই ঠুনকো! জিনিস হইত। তাহা হইলে 
বৃহৎ সাস্ত্রাজ্য মাত্রকেই অন্তঃশ্লীসন লইয়া বিব্রত হইতে হইত না, অথবা 
'মাআাজ্যবন্ধন কখন ভগ্ন হইতে পারিত না। তাহা হইলে, কুসিয়াকে পোলগ 
লইয়া, ইংলগকে আয়লণগ লইয়া,.তুরফ্ষকে তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ লইয়া 
চিরকাল বিব্রত হইয়া থাকিতে হইত-না, এবং অ্রীয়াকেও হঙ্গেরীর সহিত 
ংঘুক্ত হইতে হইত না। রাজশক্তি গেলেই সমাঁজ যায় না_-আর সমাজ. 
থাকিলেই বাজশক্তি লাভের আশা এবং সম্ভাবনা থাকে। ইটালী এবুং 
- শ্রীদ্‌ যে আবার এক একটা স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিল, তাহার মূল কারণ, 
উহ্াদিগের সমাজ ছিল এবং সেই জন্যই মাথা গজাইল। সমাজ লোগেক্স 
সহিত ধর্মের লোপ, ভাষার লোপ, এৰং জাতিরও লোপ হয়। . 
ইহাতেই বোধ হইবে যে, কোন সমাজ প্রাণিশরীরের ন্তায় জরা মৃত্যু 
প্রভৃতি অবশাস্তাবী বিধবংগের নিয়মাধীন নয়। সমাজের অনিষ্ট, তাহার 
বহিঃস্থিত অগরাপর সমাজের সম্বন্ধ জন্যই হইতে পারে। সুবহথ স্থলেই সেই 
স্স্ধ, অরি-সনবন্ধ হইয়া থাকে | যেখানে মিত্র সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়, তথায়, 
কারণ বিশেষ, যথা কোন সাধারণ শক্তর প্রতি বিদ্বেষ, ছুইটী বা ততোধিক 
বিভিন্ন মমাজছক কিছু কালের জন্য মিত্রতাস্থত্রে সম্বদ্ধ রাখে । অথবা যেমন 
একটা দেবশরীর অপর দেবশরীরে মিশিয়া বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ কোন 
কোন স্থল এক্ষটা'রমাজ অপর সমাজের সহিত মিলিয়া ক্রমে ছুইটাতে এক 
হইয়া যায় । ভারতবানী অনার্য লোক সকল আর্য্যদিগের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া এক হিন্দু সমাল হইয়াছে। ইংলগুবাসী, ওএলস গ্রদেশবাসী এবং স্কট- 
লগ নিক'সী লোক সকল ক্রমে ক্রমে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একজাতিত্ব 
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প্রাপ্ত হইতেছে । পরস্ধ বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাধারণতঃ অরি-সপ্বন্ধ থাকি- 
লেও তত্তৎ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয় এবং 
সৌহার্দ জন্মিতে পারে । কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মান্গুষে 
মাহুষে স্বতাঁবতঃ শত্র সত্বন্ধই বলবৎ--এক জন আর এক জনকে দেখিলে 
মনে মনে বিতর্ক করে, আমি উহাকে খাইতে পারি, ন1 এ ব্যক্তি আমাকে 
খাইয়া ফেলিতে পারে ! বাস্তবিক ভাহা নম, মনুষ্যদিগের মধ্যেও মনুষ্য- 
জাতিত্ব নিবন্ধন বিশেষ একটা সহানুভূতি আছে। বোম্বাই নগরে যখন 
প্রথম কাপড়ের কল বসিল, তথন এক জন গম্ভীর প্রকৃতি ইংরাজ্কে আমি. 
সত্য মত্যই সখী হইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। 
কিন্ত গন্ধূপ যতই হউক, স্থূল কথা! এই যে,” বিভিন্ন সমাজের পরস্পর 
সম্বন্ধ, অরি-সম্ন্ধ। এইরূপ হইবার মূলকারণ, তূমগুলব্যাপক অতি মহান্‌ 
একট। প্রান্তিক নিয়ম । সেই নিক্নমের প্রভাবে এক প্রকার 'উডিদ অন্ত 
প্জীতীর উদ্তিদকে বিনষ্ট করিয়া ক্ষেত্র অধিকার করে, এক প্রকার জন্ত অপর 
প্রকার জন্তর স্থান লয়, এক সমাজের মন্থব্য অন্ত সমাজের উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করে। এ নিয়মটাও সমাজ মাত্রের সাহজিক বৃদ্ধি বই আর কিছুই নছে। 
মানুষ যদি সমাজ বদ্ধ হইয়! না থাকে, তবে পৃথিবীতে মনুষ্য বিনাশের কারণ 
এত বহুমুখ, যে মানুষের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বাড়িতে পায় না; রোগে, 
অনাহারে, হিংঅ জন্তগণের দৌরাত্ম্য, আর পরম্পর যুদ্ধে, অনেকে মারা যায়। 
কিন্তু সমাজ বন্ধনের গুণে, শ্রমবিভাগের প্রথা জন্মে ) তাহাতে খদ্দ্য সামগ্জী 
বৃদ্ধি হয়, অকাল এবং অপথাত মৃত্যু নান হয়, মানুষ সংখ্যায় বাড়ে এবং সং- 
খ্যায় যত ঝড়ে, অনায়াসে তছ্পধুক্ত আহার পায় না, এই নত বিস্তৃত হই! 
অপর সমাজের*অধিবাসভুমিতে প্রবেশ করে। সমাজে সমান্ছে অরি-সম্বন্ধ 
জন্মিবার এইটাই মুঁল কারণ। অন্ত কারণও আছে $ যঞ্জা, কোন সমাজের 
অর্থলোভ-প্রবণতা__কাহার বিজিগীষা-_-কাহা'র অহঙ্কার, ইত্যাদি ইত্যাছধি। 
কিন্তু এই সকল কারণ, এ মূল কারণেরইন্সহায় বা প্রকটরূপু মাত্র, মূল কাছ 
বণ না থাকিলে, উহ্থীরা কার্মাকারী হইত লী। 
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সামাজিক প্রকৃতি__ব্যবন্থ। সুত্র 1 

মান্থষ সমাজ-সম্বদ্ধ হইয়া থাঁকিলেই সংখ্যায় বাড়িয়া যাঁয়। সংখ্যায় 
বাড়িলেই, আর অফত্রসমভূত বন ফল মুলাদি কিন্বা মুগয়ালব পণ পক্ষীর মাংস 
হইতে আহার্ধ্য প্রাপ্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় না। এই জন্ত সমাজবন্ধন 
হইলেই আহা বৃদ্ধির উপায় করা! আবশ্তক হয়, এবং সেই ব্বাবহাকতা 
হেতু সামাজিক ব্যবস্থা সকল জন্মে। 

অমোপার্জিত ড্রব্যাদিতে স্বত্থাধিকারের জ্ঞান, পুর্ব হইতেই ঈবগ্লাতরীয 
জন্মিয়া থাকে । সেই জ্ঞান ক্রমশঃ অধিকতর পরিদ্ষট হয়, এবং তাহা সাঁদা- 
জিক ব্যবস্থার দ্বারা দৃট়ীকৃত হয়। কারণ স্বত্বাঞ্কিকার সংগ্কাপিত হইলে, 
দ্রব্যাদির অপচয় নিবারণ এবং আাহাদিগর সমধিক উৎপাদন উভয় কার্ধ্যই 
জনগণের স্বার্থ সাধক হইয়া উঠে। এই জন্ত সকল সমাজেই স্বত্ব এবং শ্বস্থাধি- 
কার মন্বনধীয় ব্যবস্থা, সমাজের প্রকৃতি ভেদে বিশেষ বিশেষরূপ ধারণ করিয়া! 
ব্যবস্থিত হইতে থাকে । প্রথমেই স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার প্রতিব্যক্তিনিষ্ঠ না 
হইয়া উহা গৃহস্বামীতে অথব| গোত্রস্বামীতে একান্ত নিষ্ঠ থাকে । যিলি বাটার 
বা গোত্রের প্রধান, তিনি সেই বাটা ব| গোত্রস্থ সকল নরনারীরও হর্তী কর্তা 
বিধাত1। বাটার ব! গোত্রের দ্রব্যাদি তাহার বই আর কাহার হইবে? এই 
অবস্থাটীর প্রকৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারেন 
না। তাহারা অনেকেই একটীকে দাসত্বের অবস্থা বলিয়! নিন্দা করিয়! 
খাকেন,। . 

বাস্তবিক, সমাজের এ অবস্থায় দাসত্বের আধিক্য হয় বটে। কিন্তু ইউ-. 
গোগীয়েরা যাকে দাসত্ব বলিয়া বুঝেন, গে দাসত্বে এবং এ দাসত্বে অনেক 
গ্রভেদ। ইউরোপীয়দিগের দাসত্ব অতি ভয়ানক বস্ত। সে দাসত্বে ভিমনধর্দী 
এবং ভিন্লঙ্জা্তীয় ছুরধ্বল মন্ুষ্যের প্রতি, অর্থলালস!-গ্রদিপ্ধ অতি প্রবলতর 
মনুষ্য, পশ্ুবৎ এবং পিশ[চবৎ নৃশংস ব্যবহার করে। এ দাসত্বে বলবান্‌ 
মুয্য, দুর্বল মনুষ্যকে নিজ গোত্র“ব! নিজ পরিবার সত্তুক্ত করিয়। তাহাকে 
বহিঃশক্র হইতে এবং নিরন্নদশ! হইতে রক্ষা রুরে। সে দাসত্বে দাস ক্রীতপণ্ড 
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অপেক্ষাও হীন, এ দাসত্বে দাসে এবং পুত্রে বা কনিষ্ট ভ্রাতায় নির্ব্বিশেষ। ইউ- 
রোপীয়ের দাস,কাফ্রি জাতীয় টম, তাহার মনিব তাহার বুকের মাংস সীড়াসি 
দিয়া ছিড়ে ? এনিয়াথণ্ডে মুসলমানের দাস সবক্তগিন্‌ কুতবুদ্দীন আলতমস্‌, 
যাহারা আপনাপন প্রভুর জামাতা এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী । চিনীয়্- 
দিগের দাসের! যনিবদিগের শিং উপাধি প্রাপ্ত হয়) ভারতবর্ষে আর্য্ের 
দাসের! নিম্ততর বর্ণে ব্যবস্থাপিত হইলেও আর্যের গোত্রাধিকারী। দাসত্ব 
দশটা সমাজ সম্বর্ধনের একটা মুখ্য উপায়। উহা! যথাকালে অর্থাৎ গোত্র- 
্বামীর সর্বযাধিকারিত্বের সময়ে, গোত্রসন্দ্ধকরূপেই প্রচলৎ হইয়া থাকে। এক্ষ 
জন অতি বড়. ইউরোপীয় সমাতত্ববিৎ দাসত্ব দশান্ব উপকারিতা! স্বীকারে 
বাধ্য হইয়! বলিঘাছেন-_“দা ত্বদশাও তাল ) কারণ, দাসত্বের প্রবৃত্তি হও- 
যাতে নর-মাংস ভোজনটার নিবৃত্তি হয়” এরূপ নরচিত্তানভিজ্ঞত! নৃশংস- 
স্বভাব লোকেরই উপযুক্ত । ফলতঃ মানুষ মানষকে পাইলে তাহাকে আপনার 
খ্করিয়া লইতে চায়, তাহীকে পুধিতে চাঁয়, খাইতে চায় না। 
দাসাদি গ্রহণ দ্বারা সমাজ সন্বর্জিত এবং কৃষিকার্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ 
হইলে, স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা! স্থত্রের একটা অবস্থাস্তর প্রাপ্তি 
হয়। গৃহস্বামী বা গোত্রম্বামীর সর্ববাধিকারিত্বের অভ্যন্তরে নৃতন একটা ভাব . 
সঞ্চরিত হইতে থাকে । তিনি যেন পরিবারটার বা গোত্রটার গ্রতিভূস্বরূপ 
বলিয়াই সর্ব।ধিকারিত্ব উপভোগ করেন, এইরূপ প্রতীতি জন্মিয় যায়। 
প্রতীতি হইতে দক্সিলিতত স্বত্ব ও স্বত্বাধিকার এবং তাহা'র বাহ্ুরূপশ্যনধপ সন্সি- 
লিত পরিবার দেখ। দেয়। সব্বীধিকারিত্বের সময়েও সন্মিলিত'পরিবাঁর, এখনও. 
তাই। কিন্তু সর্ববারিকাণিত্বের সময় সম্মিলিত পরিব রগুপি যত দৃ়গসবদধ, এন 
আরমেরূপ নঞ্ছে। এ৯সময়েও দাস ব্যবহারের প্রথা প্রচলৎ থাকে। শীকন্ত কুল 
গুলি পূর্বেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, অতএব এ অবস্থার দায্্রেরা আর কুলবর্ধক- 
রূপে গৃহীত হয় না। উহার ক্ষেত্র সং্থষ্ট পশুবৎ গণ্য হ়। উহািগকে 
* অপ স্বতন্ত্রাবাস প্রদত্ত হয়। কোথাও কোথাও, যথা অধস্তন রোমীয়দিগের 
মধ্যে, উহার! দিবাভাগে ক্ষেত্রে খাটে, ধ্াত্রিতে কারাগুহে নিরুদ্ধ থাকে। 
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চীন সামাঁজ্য এবং ভারতবর্ষে এবং প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশে, দাসদিগের 
কখনই ওরূপ ছুরবস্থা হয় নাই। তরী সকণ দেশে সর্ববাধিকারিত্ব একবারে নষ্ট 
হয় নাই। কিন্তু অধস্তন রোমীয়দিগের মধো পৃথক্‌ স্বত্বের প্রীহূর্ভাবে সন্ষি 
লিত স্বত্বের ভাবও বিলুপ্ত হইতে আরম্ত হইগ্াছিল। 

ক্ৃষিগ্রধান অবস্থাতেই কিছু কিছু শিল্প এবং বাণিজ্যেরও অস্কুরোদয় হয়। 
যেখানে শিল্পের এবং ৰাণিজ্যের বিশেষ আধিক্য হয়, তথায় সম্পিলিত স্বত্ব 
ধিকাঁরের নিয়ম অক্ষুঞ্ন থাকে ন1--পৃথক্‌ স্বত্ের ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত 
হইয়। উঠে। নবা ইউরোপীয় পণ্ডিতের। এবং অধস্তন রোমীয়দিগের স্থান 
লন্ধম ইউরোপীয় বাবস্থী-শান্ত্র উভত্মই এই পৃথক্স্বত্ের বিশেষ পক্ষপাতী । 
এত পক্ষপাতী ধে, ইউরোপের মধ্যে কৌথাও কোন একটা জিনিস অস্বামিক 
থাকিতে পায় না। ইংলগ্ডে গোচারণ স্থানগুলি বহু কাল অস্বামিক ছিল। 
কিন্তু আর নাই বপিলেই হয়। প্র অস্বামিকতা পরিহারের চেষ্টায় ভারতবর্ষে 
ও বনভূমি সকল গবর্ণমেপ্টের বিশেষ অধিকার-সম্ভক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং 
গরিব লোকেরা একটা পাতা কুটা কাঠি কুড়াইতে গেলেও রাজপুরুষদিগের 
কর্তৃক নিবারিত হইতেছে। কিন্ত ভারতরর্ষে যাহা হউক, স্বত্ব পার্থক্যের 
এত দূর বাড়াবাড়ি হওয়াতে ইউরোপে একটা তুমুল কা উপস্থিত হইবার 
উপক্রম হইতেছে । জাগতিক কোন বস্ততেই নশ্বর মানুষদেহধাঁরী কাহারও 
সম্যব্‌ ্বত্ব হইতে পারে না, এই ভাব অনেক লোকের মনে উঠিয়াছে, এরং 
তাহারা মান্ুষমাত্রেই সকল ভরব্যের ভোগে সমান অধিকারী হইবে,এইরূপ 
সমাজনিষ্ স্বত্বাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে চাহিতেছে। প্রকৃত প্র- 
স্তাবে সকল জ্ুব্যেরই মূল্য সমাজের অস্তিত্থনিবন্ধন হয় এবং অনেকানেক 
স্থলে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব শুদ্ধ বলাৎকার অথবা বঞ্চনষ্ট্র ফর্ন; ইহা ভাবিয়! 
দেখিলে একান্ত ব্যক্ডিনিষ্ট স্বত্ব অপেক্ষা বরং সমাজ নিষ্ঠ স্বত্বই উৎকুষপ্টতর 
বাবস্থা বলিয়! নির্দিষ্ট হইতে পারে। যদিও এ মতানুযায়ী কোন বিশেষ 
কাজ এখনও হয় নাই বটে, কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকায় এ মতানুগামী * 
লোকের মখ্যা দিন দিন বাড়িয়। উঠিতেছে। 


॥ 
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ম্প্রতি এই সমাজনিষ্ঠ ব্বৃত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে স্বত্ব/ধি+- 


কারেরএই ত্রিবিধ অবস্থা লক্ষিত হয় অর্থাৎ সর্বাধিকা রিজ্ব, সম্মিলিতাধিকাবিত্ব 
আর পৃথগধিকারিত্ব। এই তিনটারই কিছু কিছু চিহ্ব সকল সমাজেই থাকে । 
মমাজের প্রক্কতিতেদে কাহার কোনটা কোথায় প্রবল কোনটা ছূর্ব্ল হয়। 
সর্বাধিকারিত্বের প্রধান চিহ্ জ্যেষ্টাধিকারের ব্যবস্থা। সম্মিলিতাধিকারের 
প্রধান চিহ্ন অবিভক্ত ধনাধিকারের ব্যবস্থা। আর পৃথগধিকারের প্রধান 
লক্ষণ, বিভাজিত ধনাধিকারের ব্যবস্থা । যেখানে জোষ্ঠাধিকার, যথা উদ্ধতন 
রোমীয়দিগের মধ্যে, এবং (ফরাপিবিপ্লবের পর্বে ) ইউরোপীয়দিগের ম্মুধ্য 
আর কৃপিয়।র ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে, তথায় যুদ্ধ ধর্ম প্রবল। যেখানে 
অবিভক্ত ধনাধিকার, যথা চীনে এবং ভার্তবর্ষে তর্থায় কৃষি কার্ধ্যের বিশেষ 
প্রাধান্ত। বহু পুর্বে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজদিগের মধ্যে জ্যেষ্টাথিকার ছিল, শৃদ্র- 
দিগেরই সমাধিকার ছিল) কিন্ত বহুকাল হইতে ত্রাহ্গণশূদ্রনিবিশেষে সক- 
লেরই মধ্যে সমাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যথায় বিভাঙ্জিত 
ধনাধিকার যথ৷ মার্কিন এবং ফরাসী এবং ইটালীয় প্রভৃতি নব্য ইউরোপীয় 
জাতিদিগের মধ্যে, তথায় বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ সমাদর। ইংলগ্ডে ভূমি- 
সম্পত্তি সপ্বন্ধে ক্যেষ্ঠাধিকাঁরের ব্যবস্থা, অপর সকল সম্পত্তিতে পৃথক্‌ এবং 
মমাধিকারের ব্যবস্থা । 

ধেমন সমাজের প্রকৃতিভেদে স্বত্বাধিকারের ব্যবস্থা ভিন্নরূপ হয়, 
সেইরূপ সমাজের প্রক্ৃতিভেদে বৈবাহিক ব্যবস্থাও ভিন্ন হইয়া ধাকে। 
স্বত্ব এবং স্বত্থাধিকারের বিধি ব্যবস্থার দ্বারা আহারধ্য সামগ্রীর বৃদ্ধি হয় 
বটে, কিন্তু সমাজমভুক্ত জনসংখ্যার যে পরিমাণে বুদ্ধি হয়, ,ক।লক্রমে 
খাদা সামন্রীর সন্বর্ধন সে পরিমাণে হইয়া উঠে না। মানুষ সমাজনমবদ্ধ 
ভুইয়া থাকিলেই সংব্যায় অতি সত্থরে বাড়িয়া যায়। এই জন্য স্লকল 
সমাজের প্রথমাবস্থায় জনসংখ্যা সম্বদ্ধনের নিমিত্ত যতটা উৎমাহ থাকে, 
কালে সেই উৎসাহ ত্রাস হইয়া আইসে, “এবং জনসংখ্যা সম্কৃচিত করিয়া 
রাবিবার নিগ্রিন্ত নানা সমাজে নান! প্রকার ব্যবস্থা অবধারিত হইয়! 


৮ 
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থাকে। আমার বোধ হয়, মন্ুসংহিতার সুময় এবং তাহার পুর্ব হই- 
তেও ভারতবর্ষে জনসংখ্যা সঙ্কোচ করিয়া! রাখিবার নিমিত্ত কতকট! 
চেষ্টা হইপ্াাছিল। ম্পই্তং কোন শান্ত্কারই জনসংখ্যা কমাইতে হয, 
এন্ূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই বটে। কিন্ত তীহাদিগের অনেকানেক 
কথার তাৎপর্য আর কিছুই হইতে পারে ন1।- বেদে উক্ত হইয়াছে, 
উপুণ্যপরি অধিক সন্তান হইলে, তাহাদের অনেকে অকালে মার! যায়। 
মনু বলিয়াছেন, প্রথমজাত পুত্রই পুত্র, পরবর্ভীরা কামজাত, অতএব . 
অপ্রশস্ত। তিনি একথাও বলিয়াছেন, বিনা পুজোৎপাদনেও দ্িতেক্ট্িয় 
বাকিরা ব্রক্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। এক দিকে গৃহস্থাশমের প্রশংসা, 
পক্ষান্তরে এই সকল খা, উদ্ধয়ের মীমাংসা করিয়া দেখিলে তাৎপর্ধ্যার্থ 
এই হয় যে, বিবাহ করিয়! গৃহী হইবে, ষমাজকে আপনার শিষ্টা- 
রণের জামিন দিবে, কিন্ত অধিক সন্তান জন্মাইয়া সমাজকে ছুঃস্থ করিবে 
না, এবং মেই প্রীতিভাজনদিগের অকালমৃত্যু দর্শন যন্ত্রণা হইতে স্বস্বং 
মুক্ত থকিবে। 

সমাজের প্রথমাবস্থায় বৈবাহিক নিয়ম অতি সামান্তক্বপই থাকে অথবাঁ, 
ও বিষয়ে কোন নিয়মই থাকে না বলিলেও হয়। আর যে নিয়মগুলি 
এ অবস্থায় প্রচলিত হয়, তাহা'দিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, বিভিন্ন পরিবার এবং 
বিভিন্ন গোত্রদিগকে পরস্পর মন্বদ্ধ করিয়া সমাজশরীরকে বিস্তৃত এবং 
দৃঢ় ব্বরা, জনগণকে শান্তশীল করা, এবং তাহাদিগকে গাহস্থ্যধর্ম্দে অভি- 
নিবি কর,। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা যাহাতে অতিবদ্ধিত হইতে ন1 পায়, 
. ততপ্রতিও চ্টিপাত আরম্ভ হয়। প্রথমে, একপর্ীকত্বের প্রশংসা, অনন্তর 
একশত্বীকত্বই নিয়ম হর; কোথাও শান্তরশুসনের ছা হয়, কোথাও 
কাধ্যতঃ হইয়াওযায়। তাহার পর, ব্যবস্থার দ্বারা বিবাহযোগ্য বয়স উচ্চ 
করিয়া দেওয়া লয় কোথাও এত উচ্চ করিয়া দেওয়! হয়, অথবা হইয়া 
উঠে যে, চারি পাঁচটা সন্তান হইবার বয়স অতিক্রান্ত না হইলে আর 
কন্তাকাল গত হইয়া বিবাহঘোগ্যতা জন্মে না। সাধারণতঃ বয়োধিক বিবাঁ- 
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হের নিয়ম, যুদ্ধবৃত্তি এবং বণিক্বৃত্তি প্রধান সমাজের মধোই মমধিক প্রচ- 


'লিত হয়। ঘে সকল ক্কষিপ্রধানদেশে ব্যবস্থাতঃ অথবা ব্যবহারতঃ সম্মিলিত" 


গ্বত্বাধিকারের প্রথা প্রচলিত থাকে, সে সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়- 
সেই বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু অল্প-বয়সে বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাঁকি- 
লেও অধিক সন্তান জননের প্রতিবন্ধক নিম সকল ব্যবস্থাপক এবং পণ্ডিত 
- বর্গের প্রমুখাৎ নির্গত হইতে থাকে৷ কোথাও বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় 
(যথা, শাস্ত্রতঃ ভারতবর্ষীয় উচ্চজাতীয়দিগের মধো, এবং ব্যবহারতঃ চীনীয় 
ভদ্র লোকদিগের মধ্যে) কোথাও (যথা, ইউরোপীয়দিগের মধ্য.) 
উদ্ধাহকাধ্য বয়োধিকে নির্বাহিত হয়, কোথাও মৃতপর্তীক পুরুষের 
দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ নিন্দিত হুয় (যথা কুষীয়.'ধাজকদিগের মধ্যে) 
কোথাও চিরকৌমার ত্রতধারণের গৌরব প্রতিচিত হয় ( যথা, ভারতবর্ষে, 
বৌদ্ধ দেশমাত্রে, কাথলিক খুষ্টানদিগের মধ্যে) আর কোথাও এক 
পরী বহুপতিত্ব ব্যবস্থাপিত হয়, (যথা, তিব্বত, ভোট, সিকিম এবং 
কানের! প্রদেশে )। | . 
বিবাহ প্রণালীর সংকোঁচ ভিন্ন, লোকসংখ্যা নান করিয়। রাখিবার 
উপায় আর কিছুই নাই। কিন্তু সে উপায়ও সম্যক, কার্য্যকারী বলিয়া 
বোধ হয় না। নর-পশুদিগেরও ইন্্রিয়গ্রাম অতি বলবান। জ্ুতরাং 


বিনা বিবাহবন্ধনে যৌবনীবস্থা অতিবাহিত হইতে দিবার নিয়ম, সামান্যতঃ . 


নানা দৌষের আকর হইয়া উঠে। মান্য বিবাহিত হই্রোই প্রকৃত 


প্রস্তাবে সামাজিক জীব হয়, নচেৎ অনেক উচ্ছল এবং ছুষ্ট-ব্াব-. 


হারে শ্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রাঁটুন সমাজ- : 


গুলির ব্যবস্থাপকে্া সামান্তত্তঃ বিবাহ-প্রতিষেধের পক্ষপাতী ছিলেন'ন!। 
এবং সেই জন্ প্রাচীন সমাজ মাত্রেই একটী অতি ভয়ান্তহ দুষ্ট প্রথার 
গরবর্তন! হইয়া গিযাছিল। পরথাটি এই-_ সন্তানের প্রীণবির্নীশ.করিত। 
পিতা মাতা আপনাদিগের সন্তানকে *মারিয়া ফেলে-_-এটী বড়ই 
লোমহ্ষণ ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই, যে সমাজে 
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সাক্ষাদ্রপে অথবা পরোক্ষভাবে প্ কাধ্য না হইয়াছিল, এবং এখনও 
না! হইয়। থাকে। ইউরোপে অনৃাবস্থায় অনেক সন্তান জন্মে। সে 
শুলিকে মারিয়া ফেলে বলিয়! প্র খণ্ডের সকল দেশেই “ফৌগুলিং 
হম্পিটাত” নামে গৃঢ়ঞ্জাবাস সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আবাস 
গুলির সংখ্যা তত অধিক নহে। এক একটা প্রদেশের মধ্যে এক 
একটা বই নয়। এ প্রদেশীয় সকল গৃড়জ সন্তান কি প্র এক আবাসে 
আনীত হয়, না তথার স্থান পায়? তত্তিন্, কেহ মারিয়া ফেলুক 
আর নাই ফেলুক, শিশু সন্তান সামান্ত যত্থের অভাবে মরে কত? 
ইংলগ্ডে, প্রতি শতে একুশটী শিশু আঁতুড় ধরেই মার! যায়। মুনল- 
মানদিগের মধ্যে শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার নিমিত্ত আফিমের জল 
খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত আছে। আফিম, শিশুশরীরের "অতিশয় 
অন্থপযোগী বস্ত। কিন্ত গরিব ছুঃখী লোককে খাটিয়! খাইতে হয়, 
ঘরের কাজ কর্দ দেখিতে হয়, ছেলে কাদিলে মে কিছুই করিতে 
পারে না, তাই একটু একটু আফিমের জল মুখে দিয়া রাখে, ছেলে 
বেশ ঘুমাইস়্া| থাকে। তবে উহার যে আমঘুঃ শেষ হয়, বাঁপ ম! তাহা! 
জানেই না। 
গ্রীক এবং রোমীয় বড় বড় ব্যবস্থাপকেরা এবং পণ্ডিতেরা যথা, 
সোলন, লাইকর্স, প্লেটো! আরিষটটল, মমা, সিসিরে প্রভৃতি সকলেই 
জণহত্যার এবং শিশুহত্যার বিধি প্রদান এবং প্রশংসাবাদ করিয়া 
গিম্ীছেন। তবে আরিষ্টটলের মতে শিশুহত্যাঁটী দোষ, কিন্তু গর্ভধারণের 
_ চারি মাপের মধ্যে ভ্রণহত্যা করা অবৈধ নয়। পক্ষান্তরে, রোমীয় প্রাচীন 
ব্যবস্থান্থসারে তিন বৎসর বয়হসর পূর্বে শিশুহত্ত্যা অবৈধস 
- হিন্দু সমাজেও ছেলে মারা ছিল। তবে যেমন অস্ঠান্ত বিষয়ে, তেমনি 
এ স্থলেও হিন্দু মমাজের পন্থা ভিন্নরূপ। হিন্দুরা! যদি ছেলে মারিত, তাহা 
দেবোদেশে ) অধিক ছেলে বাখিব না, ছূর্কল ছেলে রাখিব না, পালনে 
কষ্ট হইবে, সমাজে দৌর্বল/ বৃদ্ধি হইবে, দরিদ্রতা জন্মিবে, এ সকল 


মাজিক প্রকৃতি-_ব্যবস্থা সুত্র । ৬৫ 


সবার্থসন্ব্ববিশিষ্ট কৌন কারণে নয়৷ আপনাদিগের স্ুখবৃদ্ধি কিনা ছুঃখ- 
নিবৃত্তির জন্ত ছু্ষন্দম করিতে গেলেই তাহার পাপ গুরুতর হয়। সমাজের 
হিতসাধন মনে করিলে তাহাঁও স্বারখসহ্ন্বশূন্ত হয় না। এই জন্ত দেবতার 
উদ্দেশে সমাজের হিতসাধন গ্রচ্ছন্ন করিয়া হিন্দুর ব্যবস্থা। চীনীক্দিগের 
মধ্যেও ছেলে দারা আছে। তথায় কোন কোন হুদ এবং নদীর ধারে 
সাইনবোর্ডের সায় গ্রস্তরফলকে লেখা থাকে,-_প্এই স্থানে ছেলে ডুবাইয়া 
মারিবে না ।* ূ 

এইবূপে সকল সমাজই ফতকটা জ্ঞাতসারে এবং তকটা অজ্ঞাতসারে 
জন-সংখ্যার সংকোচ চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে । 

ঘে প্রাক্কৃতিক নিয়মের বশীভূত, হইয়া ধ্নপ করিতেছে, ভরবে 
অনেক দিন গত হইল, একটী ফরাসি ভাক্তারের সহিত আমার কথোপ- 
থন হইয়াছিল। তিনি বপিলেন--“পৃথিবীতে সুখ অধিক নয়, ছুঃখই 
অঁবিক। যেখানে সুখবোধ হয়? সে জুখণ্ড ভ্রমমূলক ) প্রন্কত জ্ঞান হই- 
লেই আন ন্থুখবৌধ থাকে না। মনে কর, একটা গারদে পাঁচ শত লোক 
দ্ধ আছে। তাহাদের খাবার সামগ্রী এ পাঁচ শতেরই উপযুক্ত। সেই 
গারদে প্রতি মাসে পঞ্চাশৎ পঞ্চাশ করিয়া নুতন নূতন কষেদী প্রবিষ্ট 
করা যাইতে লাগিল, কিস্ত খাবার সামগ্রী উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়! 
গেল না। শ্রী কয়েদীদিগের দশা কেমন হয়! পৃথিবীতে মহুষ্যের, মনুষ্য 
বলি কেন, জীব মাত্রের, কি সেই দশা নয় ?_আর সেই কয়েদি, সমূহের , 
বৃভৃক্ষাজনিত ক্ষিপ্তাবস্থায় ফুকাধ্য সকল দমন করিয়া রাধিধার উপান্জের 
নাম কি দগ্ডবিধি নয়?” আমি বলিলাম__“শুদ্ধ দণ্ড বিধিরই উল্লেখ করি" 
লেন কেন, দানের বিধিও ত আছে ।” তিনি ঈষত হাপ্য করিয়া বলিলেন-_ 
প্রানের নিয়ম আছে বটে, কিন্ত উহা কি ?-উহ্থাতে মঞ্ছুষ যে প্রক্কৃতির 
দোষ নিবারণে উদ্ুখ, ইহাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু মানুষ যে' তাহা পারে, 
ইহার ত প্রমাণ হয় না। কষেদীদিগের মধ্যে একজন আর একজনকে 
এক মূঠা ভাত দিল, তাহার প্রাণ বাচাইল,কিস্ত গারদের ভিতরে ত প্র 


নি 
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তাত সুষ্টি বাঁড়িল না! দানবিধি, ধর্মমবিষিই থাক! উচিত-_উত্াকে সাঁমাঁ- 
জিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে আনিতে নাই।৮ আমি 'বলিলাঁম_“আপনার 

 উপমাটী বেশ চৌচাপটে লাগে বনিক্না বোধ হয় না। পৃথিবী কয়েদীর 
জেলখানাই হউক, আর বিলাসীর আবাস নিকেতনই হউক,.আর ধর্মা- 
আর কর্ণক্ষেত্রই হউক, বাহির হইতে ইহার ভিতরে কিছুই আইসে না 
আপনিফাহাদিগকে করেদী বলিলেন, তাহারাই বিলক্ষণ জানিয়া 'গুনিয়া 
আপনাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইহারা যদি তভোগন্থথের বৃদ্ধিকে জীবনের 

- উদ্দেশ্য মনে না করিয়া, ধর্ম বৃদ্ধিকে জীরনের উদ্দেশ্য ঈনে.করে, এবং 
ধর্মের অতি প্রধান অঙ্গ যে ইন্দ্রিয় সংযম, তাহা সম্যক্‌ অভ্যস্ত করে, তাহা 
হইলে সংসারে ছুঃখ কষ্ট কম হয়, অত্যাচার এবং পাঁপাচার কম হয়, দারিদ্র 
যন্ত্রণা কম হয়, পরণীড়ন এবং পরস্বাপহরণ কম হয়, দণ্ডবিধি এবং দাঁন- 
বিধি, উভয়েরই প্রয়োগস্থল কম হয়, অকাল স্ৃত্যু ঘটনা কম হয়, যুদ্ধের 
প্রয়োজন কম হয়, অস্ত্র বিদ্যার চর্চা কস্মি হয়, এবং মনুষ্য ধর্মচর্ধ্যায় এবং 
জানচরধ্যায় নিরত হয়। যে সমাজ ইন্জিয় দমন .করিতে শিক্ষা দেয়, মেই 
সমাজই উৎকৃষ্ট (তোমাদের ফরামি জাতি বিনা বাঁজব্যবস্থার . সাহাষ্যে যে 
স্বদেশে লোক সংখ্যার অযথ। বৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে 
সাংসারিক সচ্ছলতারূপ কতক ফললাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
দি উহীরা ভারতবর্ধীয় শাস্্ানুযাযী হইয়! পবিত্র শিক্ষার প্রভাবে চলিত 
পারিত; * তাহা হইলেই উহাদিগের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হইত, এবং .ফর$সি 
জাতিই ইউরোপ খণ্ডের সর্ব প্রধান জাতি হইত” কিন্তু ফরাসীর! সধু, 

- প্রহিক সুখ সাচ্ছন্দোের লোভে সন্তান সংখ্যার বৃদ্ধি নিবারণ জন্য পাঁপাচরণেও 
সঙ্কুচিত ন। হওয়াতে কয়েক পুরুষের মধ্যেই ই ফল হইশাছে যে, উহাদের 
মধ্যে সন্তামের" সুপাঁলন জন্য কঠোর ব্যবস্থা, প্রণয়নের আরশ্তক, ্ইয়া 
গড়িয়্াছে এবং দেশে জন সংখ্যা বসর বৎসর হাস হইতে আরম্ভ হওয়ায় 
ভবিষ্যতে জাতীয়,আস্তিত্বের বিষয়েই সন্দেহ দীড়াইতেছে। 


শ্াাপিসপি 


চা 
সামাজিক প্রকৃতি-_অধিকার পাঁলন। ৬৭ 


সমাজের মধ্যে যত প্রকার বিধি ব্যবস্থা হয়, তাহার একমাত্র মূল জন- 
খ্যার সহিত তাহাদিগের উপজীব্যের সামগ্রস্য বিধান। এ্রঁকারণ হই- 

তেই স্বস্বের উৎপত্তি, ভূম্যধিকারের নিয়ম, পৈতৃক ধনাধিকার, বৈবাহিক 
বাবস্থা, সম্তান পালনের বিধি এবং দণুবিধি ও দানবিধি। কিন্তু এই 
সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়াও কোন সমাজ সর্ধতোভাবে আপনার উদ্দেশ্য 
সাধন করিতে পারে না, এবং এক্‌ সমাজের লোক অন্য সমাজের অধি- 
কারে প্রবেশ করিতে যায়। 

কোন সুচতুর ইংরাজ গ্রন্থকার কুণীয়দিগের সম্বন্ধে একথানি সুন্দর 
পুস্তক রচনা করিয়া! লিথিয়াছেন যে, ক্লষিজীবী বলিয়া উহার্দিগের নুতন 
নুতন ক্ববিক্ষেত্রের প্রয়োভ্রন হয় ; এই জন্যই রুণীয়র নিরস্তর. আগ্রনাদের 
ছুদ্যধিক।র বিস্তৃত করিয়া চলিতেছে "গ্রন্থকার এই কথাটাকে একটা নুতন 
কথার ন্যায় করিয়া এবং উহা কুসীয়দিগের প্রতিই খাটে, এমত ভাবে লিখি- 
ফাঁছেন। কিন্তু পাণুপাল্যোপজীবী তাতার জাতীয়দিগের সম্বন্ধেও অবি- 
কল এরূপ বলা যায়। তাহাদের পণ্ড চারণের নিমিত্ত নূতন নুতন ভূমিথণ্ডের 
বিশেষ প্রয়োজন হয়) এবং তাতারীয়রাও সেই নিমিত্ত আপনাদের অধি- 
কার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। অপরস্ত, বাণিজ্য ব্যবসায়ী জাতীয়েরাও 
আপনঞদের,প্রস্ত ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার স্থান থজিয়া বেড়ান, এবং সেই 
জন্য পৃথিবীর অতি দূর দেশসকলেও গিয্স। অধিরার এবং উপনিবেশ সংস্থাপন 
করেন। প্রক্কৃত কথা এবং স্থূল কথা এই যে, প্রধান উপজীবিব্ধা! যাহাই 
হউক, সমাজমাত্রেই আপনাপন আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লইতে চীয়, এবং রঃ 
তজ্জপ্ত অপরাপর সমাজের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করে। * রঃ 

পরন্ধ। সকন্চ সমাজের *দংঘর্ষ-প্রবণত! সমান নয়। কোন*কোন সমাজ 
এমল সুব্যবস্থিত এবং ধর্মমাসনে স্ুশাপিত যে, আপনারুনিবুসভূমি অতি- 
ক্রম করিয়! গিয়া! অন্তের প্রতি উপদ্রব করে না। হিন্দুশ্পমা্জ কখন ভারত- 
বর্ষের বহির্ভাগে অধিকার বিস্তারের জন্থু বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কিন্তু 
চীনীয্বেরই এই বিষয়ে সর্ধোতকুষ্ট বপিতত হয়। উহারা একবার মাত্র *. 


৬৮ সাম।জিক প্রধন্ধ | 


তিব্বত, তাতার, আনাম এবং ব্রক্ষদেশে আপনাদিগের প্রীধান্ত সংস্থাপনের জন্য 
বাহির হইরাছিল, আর কখন স্বদেশের বহির্ভাগে, যদিও প্রয়োজন পড়িলে 
যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, কিন্ত দিশ্বিজয় করিতে নির্গত হয় নাই। উহাদিগের 
মধ্যে লোকমংখ্যার যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন 
হয় নাই। এক চীন সাম্রাজ্যের অধিবাসীর সংখ! সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসি- 
খ্যার পঞ্চমাংশ। কিন্ত লোক সংখ্যার বৃদ্ধির ফল এই হইয়াছে যে, দেশের 
ভিতর কোথাও অনাবাদী ভূমি পড়িয়! নাই__ পাহাড়ের শিরোভাগ পথ্যস্ত 
উত্তমরূপে কর্ষিত হইক্সাছে__অনুর্বর স্থান সকল জল সঞ্চারের দ্বারা শস্য- 
শাদী এবং মনুষ্যের বাঁসোপযোগী হইয়।ছে, এবং অন্তান্থ সমাজে গবাদি পশ্ড- 
দিগের ছার! যে সকল শ্রমসাধ্য কার্ধ্য এনির্ব্বাহিত হয়, চীন দেশে তৎসমুধায় 
কার্য অধিক পরিমাণে সনুষ্যের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে, এবং পশুর পালন 
বিশিষ্টরূপেই নান হইয়া গিয়াছে । 
ইউরোপখণ্ডে ইহার ঠিক বিপরীত কার্ধ। হুইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় 
দিগের শিলের এবং বাণিজোর প্রতিযোগিতা যন্থ।দির প্রয়োগ এত বর্ধিত 
হুইয়াছে যে, মনুষ্যের শ্রম করিবার স্থল অনেক কমিয়া গিয়াছে । ইউরো- 
পীয়দিগের একস কলে এক জাহাজ লোক খাটে _কিন্তু বিশ হাজার লোক 
খাটিয়াও যত কান্ত না করিতে পারিত, ভত কাজ যম্পক্ন'হয়4 - সুতরাং 
লোক সকল বেকার হইম্রা পড়ে, আপনাদের আহার্ধ্য সংস্থান করিতে পারে 


না, এবং ভুরি পরিমাণে স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়। পৃথিবীর অপরাপর সমা- 


জের প্রতি আক্রমণ করিয়া বেড়ায় । পৃথিবীর মধ্যে ইউরোপীয়েরাই অতি- 
শ় দংঘর্ষশীল $ ' কিন্ত খাস্‌ ইউরোপের ভিতর যদিও যুদ্ধাদি ব্যাপারের 
প্রসঙ্গ অন্ক্ষই হইয়া থাকে, তথাপি  যুদ্ধগুলি ঠিক সমাজপ্সংঘর্ষের লক্ষণা- 
ক্রান্ত হযু না, অর্থ-ং প্র যুদ্ধগুলি সকল স্থলেই ভূম্যধিকারের হাস বৃদ্ধিতে 
পরিসমাপ্ত হয় না। তাহার কারণ, ইউরোপখণ্ডের বিভিন্ন জাতীয় জনগণের 
মধোও এক প্রকার ব্যবস্থ-শ্াক্জ চকে। রী শাস্ত্রের মূল কথা-__বিভিন্ন রাজ্যের 


* বগ সামগ্রসা, অর্থাৎ কোন একটা সমাজকে তাহার পাশ্বস্থ অপর সকল 


% 
সামাজিক প্রকৃতি__অধিকাঁর পালন। ৬৯. 


সমাজ অপেক্ষা এমন অতি-প্রবল হইতে না দেওয়া যাহাতে অপরের বিশেষ 
শঙ্কা জন্মে । "কিন্ত কিছুকাল হইতে ইউরোপে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার এ 
ভাব একটু পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন মৌলিক বর্ণ সাদৃশ্য লইয়া জাতি 
সংঘটনের চেষ্টা, আর্ত হইয়াছে। রুিয়া সকল সুভবর্ণের লোককে, ফরাঁ- 
গিরা সকল লাটিন জাতীগ্ধিগকে, প্রসিয়। সমুদায় জর্দপ জাতীয়দিগবকে সন্ষি- 
নিত করিবার চেষ্টা করে। তাহাতে যুদ্ধীবলানে ভূম্যধিকার পরিবর্তিত হই- 
তেছে। কিন্ত সেই সকল পরিবর্তে ইউরোপীয় বিভিন্ন সমাজের আপনাপন 
দলের পোৰণ ইচ্ছা মাত্রই বুঝায়। 

পৃথিবীর যে যে ভাগে কতকগুলি সমপ্ররুতিক বিভিন্ন রাজ্য এক 
সময়ে জন্গি্া। থাকে, সেই গেই স্থান্ইে এক এক প্রকার আন্তর্জাতিক 
ব্যবস্থাও জদ্মিয়া যায় এবং বিভিন্ন সমাজস্থ লোকদিগের পরস্পর সন্বন্ধ 
নিরূপিত করিয়া দেয়। গ্রীসদেশে রোমের অত্যুৎকট প্রাছুর্ভাবের পূর্বের 
ইটাঁলীতে, ভারতবর্ষে, প্রন্নপ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা জন্সিয়ছিল। নব্য 
ইউরোপে এ ব্যবস্থার অনেক শাখ। পল্লব বাহির হইয়া! উঠ্িয়াছে, এবং 
এইউরোপীয় জাতিদিগ্রের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে এ ব্যবস্থাশান্ত্র লইয়| 
অনেক তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু ইউরোপের বহির্ভাগে এবং ইউরো- 
পীয়েতর জাতিদিগের প্রতি & সকল ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োগ হয় ন|। 
তবে আজি কালি চীনীয় এবং জাপানীয়দিগের বল বর্ধিত হইয়া অবধি 
এ ছুইটি জাতির সহিতও ইউরোপীয়দিগের আন্তর্জাতিক ব্যুবস্থান সম্পর্ক 
দাড়া ইন্তেছে। তৃতপূর্ব ব্রহ্মরাজ খীবা ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির"সহির্ত কট! 
আস্তর্জতিক সম্পর্ক গছাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্ষিপ্রকর্শা৷ ইংরাজ. 
তাহাকে উহা করতে দিলেন না । ফল কথা, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এক 
সমাজের প্রতি অপরী সমাজের দৌরাত্ময কতকটা নিবারণ করিস! রাখে। 

কতকট! করিতে পারে ; যদি পূর্ণমাত্রায় পারিত, ত্তাহা হইলে”বিভিন্ন 
'সমাজগুলি আপনাপন অধিকার মধ্যে সুস্থির হইয়। থ।কিত, এবং যে যেরূপে 
যতদূর পারিত, জনসংখ্যার সংকোচ এঘং আহার সামগ্রীর সন্বদ্ধন 


চি সামাজিক প্রবন্ধ । | 


ক্রিত। আর সকলেই ধর্মসর্গত বাঁণিজ্যকার্ধ্যদ্বারা পরস্পরের "ভাগ 
সু বৃদ্ধি করিত। 

ষদি আত্তর্জাতিক ব্যবস্থাপ্রণালী পুর্ণপর্বাঙ্গ হইত, তাহা হইলে 
ইউরোপীকেরা যে বাণিজা ব্যাপারের সর ধরিয়া পৃথিবীস্কিত অপর সকল 
দেশকে উদ্বেজিত করিতেছে, তাহা! করিত্তে পারিত না। বাণিজ্য পদার্থ টা 
কি? কোন ত্রব্য আমি চাই, কোন দ্রব্য তুমি চাও, যেটী আমি 
চাই, তাহা তোমার আছে, যাহা তুমি চাও তাহা আমার আছে, এস 
ছুই জনে বিনিময় করি, উভয়েরই ভোগ স্থথ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ইউ- 
€রোপের সহিত বাণিঙ্গা গেরূপ সহ ব্যাপার নয়। ইউরোপীস্ বলে, তুমি 
চাও আর নাই চাও, তোমাকে আমার ভিনিম লইতে হইবে, আর 
আমি যাহা! চাই তান তোমার স্থানে লইব--এ বন্দোবস্তে সম্মত ন! 
হও, যুদ্ধং দেহি । ইউরোপীয় বলে, তুমি ভিন্ন দেশের রাজা, অবশ্য 
স্বাধীন পুরুষ; কিন্তু তুমি হীনৰল আর ইউরোপীয় নও, অতএব অসভ্য ঃ 
তোমার দেশে আমার যে সকল লোক বাঁণিজ্য ব্যাপার করিতে আসিয়া 
থাকিবে, তাহারা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, তুমি তাহাদিগের 
দোধাদেষ বিচার করিতে পাইবে না, সে কর্ম্ম আমার নিয়োজিত কর্ম 
চারীরাই করিবে। আঁর আমাদের ধর্মপ্রচারকের! তোমাদের ধর্ম-প্রণালীর 
এবং সামাঙ্জিক রীতি নীতির নিন্দা করিবে এবং তোমাদের লোকজকলকে 
ভজাইতে থাক্িবে। এসব কেবল গাঁয়ের জোর বই আর কিছুই নন, 
স্বৃতরাং ধর্ম্য বিচারের একান্ত বহিভূতি। এই জন্ত সামান্তঃ সমাজে 
সমাজে সংঘর্ষ হইম্সা কি হয়, তাহার বিচার কোন এক দেশীয় আস্ত- 
তিক ব্যবস্থাশাস্ত্র হইতে হইবার যো নাই-্ইতিবৃত্ত হইতেই জে বিচার 
করা আবশ্তুক । 

প্রাচীন মিশরী।য়, আসিরীয়, পারসীক গ্রতৃতি জাতীয়েরী এক এক 
মময়ে খুব প্রবল হইয়াছিল ।» তাহাদিগের রাজারা অথবা দেনাপতিরা 
অপর দেশ আক্রমণ করিয়া ওয় করিত। কিন্তু জয় করিয়া আর কিছু 
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করিত না, তাহাদিগের ধন ধান্াদি, গো মহিষাদি, রদ স্ুবর্ণাদি লুঠ, 
করিয়া স্বদ্দেশে আনিত। কখন কখন এ বিজিত রাজের রাজাদিগকেও 
বন্দী করিত এবং বিজিত দেশে আপনাদিগের মতানুগামী কোন কোন 
ব্ক্রিকে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করিত এবং তাহার স্থানে বর্ষে বর্ষে কিছু 
কিছু কর লইত। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বিজয় ব্যার্পার আরও সরল 
ছিল। বিজিত রাজ্যের মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান 'লাক 
ধ্লকলকে জিজ্ঞাদা করা হইত. যুদ্ধে পরাভূত রাজকুলের মধ্যে কোন্‌ 
ব্যক্তি রাঁজধর্দ পালনের যোগ্য। যিনি যোগ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেন, 
তাহাকেই রাজাসন অর্পিত হইত। বিজেতা কিছু কর গ্রহণ করিতেন, 
স্থাপিত রাজার -সহিত কৌন কোন নিয়ম অবধারণ করিতেন-_কিন্ত 
বিজিত রাজ্যের ধর্শ প্রণালী, আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি কিছুতেই 
হস্তার্পণ করিতেন না। তাহা করা হিন্দুর আন্তর্জাতিক শাস্তান্সারে 
ফ্বোষ বৰিয়া গণ্য হইত। 

এই সকলের পর অতি প্রধান বিজ্িগীযু লোঁক রোমীয়েরা 1 ইহারা 
পররাজ্য জয়. করিয়! তাহার উপর কর সংস্থাপন করিয়াই ছাড়ি! দিত 
না) বিজিত রাঁজা এবং রাজপরিবাঁরকে বন্দী করিয়া আপনাদিগের 
লোক জন দিয়া বিজিত দেশের রার্ডকার্ধা চালাইত, . স্বজাতীয় ভার 
শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত করিত, আপনাদিগের ব্যবস্থাপ্রণালী প্রবস্তিত 
করিত, এবং বিজিত জনপদের ধর্ম্বব্যবহার কিয়ৎপরিষাণে আপনাদ্রিগের ধর্ম 
প্রণালীর অন্ততূতি করিয়া লইত। ২২ 

রোমীয়দিগের পর মুসলমানেরা বিশিষ্টরূপেই প্রবল হৃঘ। ইহারা ষে 
দেশ জয় করিজ। সে দেশের ধর্ম এবং ব্যবস্থাশাস্্র উঠাইয়। দিয়া আপনা- 
দিগের ধর্ম এবং বাবস্থাশাস্ত্র ালাইত। উহাদিগের ধর্ম গ্রহণ ব্যতিয়েকে 
কেহই কোন রাজকার্ধ্য পাইত না। বিশেষ কারণে স্দলমানদিসের এই 
নীতি ভারতবর্ষে অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছিল । 

মুসলমান্দিগের পর নব্য ইউরোপীয় জাতীয়েরা। তন্মধ্যে পূর্বে স্পেনী- 
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য়েরা এবং মন্প্রতি ইংরাজেরা প্রধান। স্পেনীয়দিগের প্রণালী অনেক 
পরিমাণে মুমলমানদিগের সছুশ। উহারাও বিজিত জনপদবানীদ্িগকে শ্ব- 
ধর্মে দীক্ষিত করিত, দীক্ষা গ্রহথ না করিলে পীড়ন করিত, এবং বিজিত 
«দশে আপনাদের বিধি ব্যবস্থা প্রবন্তিত করিত। ইহারাও . মুসলমান 
দিগের ন্তায় এক জন যাঁজক-নরপালের আজ্ঞান্ুবর্ী হইয়া বিদেশ জয় 
করিতে যাইত। 
ইংরেজেরা কোন বাসা বা যাঁজকের কথায় দিখ্বিজয়ে বাহির হয়েন 
না। ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতে অথবা ৰাণিজ্য করিতে বাহির 
হুয়েন। ধেখানে উপনিবেশ করেন, সেখানকার আদিম অধিবাসীদিগের 
সমূলোচ্ছেদ করেন। যেগানে বাণিজ্য করেন, সেখানে শুদ্ধ জ্ঞাপনাদের 
লাভ ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেন না যদ্দি বহুজনপু্ণ 
মহাদেশ ইহাদিগের করতলে আইসে, তাহার ধর্মের গ্রাতি ইহারা কোন 
সাক্ষাৎ অত্যাচার করেন নাঁ। সে দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাদির এতিও 
কোন সাক্ষাৎ ব্যাথা করা হয় না। কিন্তু রাজকর্ম্ম মুদ্রায় আপনা- 
দের হাতেই রাখেন। ইহীরা বিজিত দেশ হইতে ধন শোষণ করিতে 
পাইলেই ভুষ্ট। ইংরাজ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য লাঁত করিয়া .অবিকল্পা এ 
পথান্ুবর্তী হইয়/ছিল। ইষ্ট ই্ডিয়। কোম্পানির নিগ্লোজিত গবর্ণর ডাল হৌসী- 
সাহেব দেশীয্ষদিগের সর্ধ প্রকার অধিকার নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। অনন্তর ধখন সিপাহী. বিদ্রোহের পর দেখা গেল যে, এই 
রাজনীতি ভারতবর্ষের যোগ্য নয়, তখন মহাঁরাজ্জী এই সাআজাঁজ্যের 
, সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সময় ঘোষণ! প্রদান করিলেন যে, 
ইংরাজি এবং দেশীয় লোক নির্বিশেষে রাঁজবরধ্য সমাপন করিবেন, ব্যব- 
, স্থাপক সভায় /দশীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে স্থান দিবেন, এবং 
ভারতবর্ষীয়দিগে। হিতসাধন করাই রাজকার্য্ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, 
ইহাদিগের কোন অধিকারে  হস্থার্পণ করা হইবে সা। ইংরাজ কি ভাল 
বা উচিত, তাহা সামান্ততঃ বিচার করিয়া কাজ করেন না এবং অন্তের 
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পক্ষে কি ভাল কি মন, তাহা আদবেই বুঝিতে পারেন না। কিন্ত 
যেখানে যোগ্যতা দেখেন দেই খানেই আপনার প্রকৃতি কিছু কিছু পরি- 
ঘন্িত করিয়া লইতে পারেন এবং থে সকল অনুষ্ঠানে আপনার ভাল 
হইয়াছে মনে করেন, অন্যের পক্ষেও তাহাতে ভাল হইবে মনে করিয়া 
তাহাদের জন্ত কিয়ৎপরিমাণে তদস্থযায়ী ব্যবস্থা করিতে পাঁরেন। ইং. 
ন্লাজ স্বার্থপর এবং সহানুভূতি শৃত্ত হউন, কিন্ত তিনি বীরপুরুষ। তিনি 
ঈক্ষমের সমাদর করেন। 


নি পি সত 
তৃতীয় অধ্যায় । 
2০৪. 
পাস্চাত্যভাব-_ইংরাজসমাগম। 
তি হিন্দু সমাজের প্রক্কতি শাস্তি-প্রবণতা, ইংরাঁজ সমাজের প্রক্কভি ভোগ- 
স্খান্‌সন্ধানে কাঁ্যতৎপরতা, হিন্দু সমাজ প্রধানতঃ ককষ্যুপজীবী, ইংরাজ 
প্রধানতঃ শিল্প এবং ৰাণিজ্যোপজীবী, হিন্দু সমা'জ মিলিতম্বস্ব এবং মিলিত 
শবত্াবিকার স্বীকার করে, ইংরাজ জো্ঠাধিকার মানে এবং পৃথক্‌ ম্বত্বের . 
একান্ত পক্ষপাতী, হিপুসমাজে বালা বিবাহ প্রচলিত, ইংরাজ সমাজে বাগ্ো 
ধিকে বিবাহই নিয়মিত, হিন্দু সামাজিক অস্তঃশাদনের পক্ষপাতী, ইংয়াজ 
অধিকার পালনে রাঁজশালনকেই সর্বঙ্ষশ করিতে উদ্মুখ-_ভ্বারতবুর্ে এই , 
ছইটা পরস্পর ভিন্নধর্মী সমাজের সংঘর্ষ উগস্থিত হ্ইয়াছে। , ইংরাজ কার্ধ্য- 
তৎপর, কার্ধ্যকূশল, অহঙ্কারী এবং লোভী , হিন্দু শ্রমশীল, জু বোধু, নত্র- 
স্বভাব এবং ন্তরীচ্তো। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই 
বোধ হয় বে, ইংরাজের স্থানে হিন্দুকে কার্ধ/কুশলতা শ্রিখিতে হঘ, আর 
কিছুই শিখিতে হয় না, প্রত্যুত আর কিছু না শিখিলেই ভাল হ্য়। 
কিন্তু তাহা হয় না। শিক্ষা কা্যের সর্তপ্রধান অবলম্বন অনুকরণ অন্ধু-, 

করণ করিতে গেলে, দোষ এবং গুণ ছুইই অস্ত হইয়া যায়। তবে দৌষের 
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অন্করণই সহজ। এই জন্ত হিন্দু, ইংরাজের স্থানে সাহঙ্কার ব্যবহার শিখি- 
তেছে, এবং আপনার জাতিস্থুলভ নত্রতা পরিত্যাগ করিতেছে। হিন্দুর সন্ষ্টে 
চিত্ততাও তিরোহিত হইয়! ইংরাজ সাহ্চর্য্যে লৌভপারবশ্ঠ জন্মিতৈছে। হি- 
নুর হৃদয়ে পরার্থলীবনতা যতদূর উঠিয়াছিল, পৃথিবীর অপর কোন ভ্াতির 
হৃদয়ে উহা! তত দূর উঠে নাই, ইংরাজের হৃদয়ে স্বার্থপরতা যেমন বলবান 
পৃথিবীতে আর কোন জাতির হৃদয়ে উহ! তত প্রবল নক্ষ। আবার বলি, 
এরূপ ছুইটী সমাজের গরম্পর সংঅবে হিন্দুর স্বভাবে পরিবর্ত না ঘটিয়া যদি 
ইংরাজের স্বভাবেই পরিবর্ত ঘটিত, তাহা হইলেই ভাল হইত । 
কিন্তু তাহার কোন চিহ্নুই এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না। ক্রমে ক্রমে 
পরার্থটিন্তা তিরোহিত হইয়া ইংরাজি শিক্ষিত হিন্দুর হৃদয় স্বারিস্তায় সমা- 
/ চ্ছন্ন হইয়৷ উঠিতেছে। আমি ইংরাজী কলেজে শিক্ষিত কোন যুবাকে বলিতে 
শুনিয়াছি, “মহাশয় ! অমুক কার্ধ্যটাতে আমার স্বার্থ আছে, তবে আমি 
ই কার্ধ্যটী করিব না কেন?” * * * “করিবে না এই জন্য যে, এ কাট 
করায় পরার্থ নষ্ট হয়” * * * “পরার্থ রক্ষা করিয়া চলায় আমার ইষ্ট কি?» 
* * ৯ প্র পরার্থ রক্ষাই তোমার ইষ্ট” * * * “পরার্থ রক্ষায় পরের ইষ্ট, 
তাহাতে আমার ইষ্টসিদ্ধি নাই” বিচার ফুরাইল। বুঝিলাম, এত কাল 
ধরিয়। পবিত্র শাস্ত্র শিক্ষার মহিমায় হিন্দুর হৃদয়ে যে পরার্থজীবনের ভাব প্র- 
বিষ্ট হইয়াছিল, সে ভাব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এক পুরুষেই বিনষ্ট হইয়! 
গিগ়্াছে! আর এক দিন একটা নব্য উকীলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
কথ। প্রসঙ্গে তাঁহার! যে, এক জন অযোগ্য ব্যক্তিকে অভিনন্দন পত্র প্রদান 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্ধিষয়ে একটু তর্ক উপস্থিত হইল। উকীল 
বাবু স্বীকার করিলেন যে, পাত্রটী অভিনন্দনের যোগ্য নহে । অনস্তর বলি- 
লেন, “আমরা তন্সত্য সত্যই তাহার প্রতি ভক্তি প্রণোদত হইক্জ। অভিনন্দন 
পত্ণ প্রদান করিতেছি না। উহাকে তুষ্ট করিলে আমাদের একটা স্থার্থসি'দ্ধর 
সম্তাবন। আছে__তাই এ কাঁধ্য করিতেছি”। এস্থলেও বিচার ফুরাইল। 
বর্ষ কতিপয় গত হইল, কোন জিলার মাজিষ্টেট সাহেব একটা সতা 
আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাতে ইংরাজী ভাষায় বযৎপন্ন এবং ইংরাজী ভাষায় 
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অনভিজ্ঞ ছুই প্রকারের লোকই উপস্থিত ছিলেন । একজন সভাসদ প্রস্তাব 
করিলেন_ “সভার কা্্য-বিবরণ বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত হউক”। অমনি 
একজন “কৃতবিদ্য” গাত্রোখান করিয়া দ্বণাস্থচক হাস্য সহকারে এ কথার 
প্রতিবাদ পূর্বক ইংরাজজীতে বলিলেন__“বাঙ্গালা ব্যবহার প্রবৃত্ত করিলে, 
দেশটা ছুই সহস্র বর্ষ পাঁছু হইয়া ষাইবে”। ভাবিলাম, এখনকার ছুই সহত্র 
বর্ষ পূর্বে ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সন্গিহিত সময়_-পে সময়ে পছছিলে 
দেশটা পাছ়ু যায় না আগু হয়? কৃতবিদ্য মহাশয়ের অগ্র পশ্চাৎ বোধটী বড় 
সুপরিষ্ুট হয় নাই। 

কোন জিলায় একটী "কৃতবিদ্য” মুনসিফ হইয়া তথাকার জজ, .মাজি- 
ট্রেট, পুলিম সাহেব এবং এঞ্জিনিয়ার সাহেব, সকলেরই বাটা বাটা গিয়া 
তাহাদিগের সম্মান রক্ষা এবং বন্দনা করিয়াছিলেন। কেবল ও নগরে ষে 
একটা মৃহারাজা থাকিতেন, সাহার নিকট গমন করেন নাই, গ্রত্যুত দেশীগ্ন 
ঞ্ষোন বড় লোকেরই নিকট গমন করেন ন,ই। নিজেই অপ্রাসপ্গিক ্ূপে 
এ কথার উত্থাপন করিলে, গরূপ করিলে কেন জিজ্ঞাপিত হইয়া বলিলেন-_ 
প্রাজা বেট। কি করিতে পারে ?-_-আর দেশীয় লোকে কেই ঝাকি করিতে 
গাঁরে ?_প্কতবিদ্যটার” সাম্যজ্ঞান এবং সৌজন্ত বোঁধের মূলেই যে কুঠারাত 
ঘাত হইয়া গিয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। 

ইংরাজী শিক্ষিত অনেকানেক যুবার মন যে স্বার্থ প্রবণ, বুদ্ধি অগ্র পশ্চাৎ 
বোধশুন্ত, চিন্তবৃত্তি সাম্য এবং সৌজন্য বোধ বিরহিত এবং ব্যবহার অবিনীত 
হয়, তাহার কারণ কি ভাল করিয়া দেখ! আবশ্ঠক। : ইংরাঁদী শিক্ষিতেরা * 
মুখে যাহাই বলুন, আর মনে মনেও আপনাদের মন না! বুঝিতে গারিয়া যাহা 
ভাবুন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা অপরিসীম ইংরাজভক্ত। তাহাদিগের ভক্ভিটী 
মুখের ভক্তি নহে-_ অস্তরের অন্তন্তলভাগের ভক্তি। এক্সপ হওয়ু! বিচিত্র 
নয়। রোম জাতীক্ বাগ্সিপ্রধান সিসিরো কোন সমযটে সিলিসিয়া; নামক 
একটী প্রদেশের শীন কার্ধ্য নির্বাহিত করিয়া রোম নগরে ফিরিয়া! গেলে, 
তাহার কোন বিপক্ষ ব্যক্তি দেনেট, সভায় বলিয়াছিলেন যে, গিদিরো একটা ' 
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প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব পাইয়া কোন কাজই করিতে পারেন নাই, একটা 
যুদ্ধও জয় করেন নাই, একটি শক্রও বিনাশ করেন নাই। সিসিরো তাহার 
প্রত্যযত্তরে বলেন-__“আমি সিলিসিয়৷ প্রদেশে রোমীয় অধিকার বদ্ধমূল করি- 
যাছি। আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে এ প্রদেশবাসীরা চিরকালের জন্ 
রোমের দাঁসামদাঁস হইয়া থাকিবে। আমি রোমীয় ভাষা (লাটিন) শিক্ষার 
নিমিত্ত এক শত চল্লিশটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। এ সকল বিদা!- 
লয়ের ছাত্রেরা একেবারে রোমীয় মন্ত্রে দীক্ষিতের ন্যায় হইবে, কখন রোমীয় 
ভিন্ন অপর কাহাকেও আপনাদের আঁদর্শস্থলীয় মনে করিতে থারিবে না 
সেনেট সভা! পিসিরোর বাক্যগুলির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন । অত- 
এব কেবল মাত্র ইংরাজীতে শিক্ষিত হইলে যে, ইংরাজই হিন্দুজাতীয় যুৰক- 
দিগের আদর্শ স্থলীয় হইয়! উঠিবে, ইহা সাধারণমনুষাম্বভাবসিদ্ধ। কয়েক 
বর্ষ গত হইল ইংরাজীতে অতি ব্যুৎপন্ন কোন বন্ধুবরের বিরচিত “হিন্দুধর্ের 
শ্রেষ্ঠত1” নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে তথি- 
নও লেখকের ইংরাঁজী কলেজের সকল বিষ নামে নাই। ইংরাজী কলেজের 
বিষ এই যে, উহা! ইংরাঁজকে আযাদিগের আদরশস্থলাভিযিক্ত করে । গ্রন্থকার 
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন? এই মাত্র দেখা ইয়াছেন, 
থে উহা! ইংরাজদিগের ধর্মের সহিত মিলে। গ্রন্থকর্তার মনের মানদণ্ড ইং- 
রাজ। অতএব ইংরাজী শিক্ষার ফলে যে, ইংরাজ আমাদিগের আদর্শ পুরুষ 
হইয়া ঈাড়াইবে, ইহ! অবশ্তপ্তাবী বলিলেও বলা যায়। ইংরাজী শিক্ষার এই 
বিষ হইতে সম্পূর্রূপে রক্ষা! পাইবার উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। 
তৃবে বাল্যকাল হইতে যদ্দি ইংরাজীর সহিত সংস্কতেরও শিক্ষা হয় তাহা 

চি হইলে কতিকটা বিষ কম লগ্িতেও পারে। আমি দেখিয়াছি আজি কালি 
কৌন কোন স্থবোধ ব্যক্তি আপনাদিগের পুত্র কন্তার শিক্ষায় প্র পথ অবল- 
স্বন করিতেছেন-_-উহা'দিগকে ইংরাজী পড়াইবার পূর্ব হইতে কিছু কিছু সং- 
স্কৃত পড়া ইয়। লয়েন, এবং সংস্কৃতেরু চর্চা ইংরাজী শিক্ষার সহিত বরাবর গ্রচ- 
লৎ রাখেন। 
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আর'“এক প্রণালী অবলম্বন করিতে পারিলেও ইংরাজের প্রতি অযথা! 
তক্তি কিছু কম হইতে পারে। ইংরাজ তাহার বৈজ্ঞানিক উন্নতির অন্যুন 
বার আনা ভাগ অপরাপর জ্ঞাতীয়দিগের স্থানে পাইয়াছেন। তাহার বৈহ্য- 
তিক আালোক আমেরিকা হইতে, তাহার সামরিক উপকরণ ফুন্দ হইতে, 
তাহার মুদ্রাযন্ত্র হলও হইতে,_এইক্প প্রধান প্রধান সকল ঘন্ত্র তন্ত্র অন্ত 
শস্ত্রাদি, ইংরাজ অন্তর স্থানে পাইয়াছেন। কিন্ত তাহা পাইয়াছেন বলিয়! 
যে, ঁ নকল জাতির কিছুম্বাত্র গৌরব করেন, তাহা নহে । আমরা যদি এ 
পথ অবলম্বন করিতে পারি, অর্থাৎ ইংরাঁজ এবং অপরাপর জাতির স্থানে যন্ত্া- 
দির নির্মাণ কৌশল এবং প্রয়োগ বিধান শিখিয়। লইতে পারি, তাহা হইলে 
অনেকটা অযথ! ভক্তির হ্রাস হয়। এই জন্ত হ্রাস হয় যে, যন্ত্াদি প্রয়োগ এত 
বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ থাকে নাঁ, প্রভাত অতি স্থুল ব্যাপার বলিয়াই 
প্রতীত হয়, এবং তাহা হইলেই বাহা চৈকণ্যে এবং বাহা উন্নতিতে এতটা 
মেস্ছি জন্মে না। মন্তুষ্যের ছুইটী কর্ম আছে_বাহ্ব জগৎকে জয় করা আর 
অন্তর্জগৎকে জয় করা; সে দুইটী কার্যের মধ্যে যাহা ইংরাজের! করিতে 
পারিয়ছেন, অর্থাৎ বাহা জগতের উপর কতকটা প্রাধান্য লাভ, তাহা আমা- 
দের শান্্কারের! যে বিষয়ে উপদেশ দিয় গিয়াছেন তদপেক্ষা অনেক ক্ষুত্্র 
এবং তুচ্ছ বিষয়। এই প্ররুত তথ্যের জ্ঞানোদয় হইলেই আর ইংরাজের অসু- 
করণেচ্ছ। অতি প্রবল! হইতে পারে না, ইংরাজ আর আদর্শস্থলীয় থাকে না, 
এবং তাহার রীতি চরিত্রের সংসর্গদোষে ভোগস্থখেচ্ছা বদ্ধিত হইয়া জলগণকে 
স্বার্থপর করিয়া তুলে না। চিনীয় এবং জাপানীয়েরা ইউরোপীয়দিগেই স্থানে 
কল কৌশল এবং অস্ত্র শস্্াদির নির্মাণ প্রণালী শিক্ষা করিতেছছ, কিন্তু ইউ- 
রোপকে আপনান্রের আদর্শস্থলীয় মনে করে না। আমরা ইংরীজ প্রীতির 
তি অতি ভক্কিমান হইক্সাছি, এবং ভারতবর্ষকে কিরূপে, ইংলও করিয়া 
তুলিব তাহা ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু ইউঠরাপীয় দরশনশান্্- 
বিদেরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন বে, ইউরোপ-নিতাস্ত অস্ুুখময় হইয়া! উঠি- 
য়াছে, ওখানে একটা অতি ভয়ানক সমাজবিগ্রব অবশ্ঠই ঘটিবে। সেই বিপ্লব 
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নিবারণার্থ কোম্টী হিন্দু সমাজের ন্তায় যাঁজক প্রধান সমাজ সংঘটনেয় পরা 
মর্ম পিয়াছেন, আর সোগেন্হৌনং ভারতবর্ষীয়দিগকেই ইউরোপের আদর্শস্থ- 
পার শাঁদতে চাহিয়াছেন। 

কিন্ত সকল মহাশহোপ্যাধ্যার দার্শনিকমহোদয়দিগের কথা যেরূপ, 
সাধারণ ইংরাজ গ্রন্থকর্তৃবর্গের কথা দেরূপ নহে। উহার! ইংরাজ মাহাত্ম্য 
কীর্তনেই শতমুখ-উহারা ভারতবর্ষীয়দিগের সবন্ধে সর্কাদাই বলিতেছে, ইং- 
রাজ তাহাদিগকে কত কি শিখাইয়া মানুষ করিয়া! তুলিতেছে, এবং ইংরাজ 
প্রবর্থিত পাশ্চাত্য মহান্‌ ভাব সকলের প্রভাবে ভারতবর্ষ উন্নত হইয়া উঠি- 
তেছে। দেবীয় “কৃতবিদোরা” ও এ সকল কথা কণ্ঠস্থ করিতেছেন, এবং 
আপনাদিশকেই পাশ্চাতাভাবের 'অধিক!রী জানিয়া সেই সকল ভাবের ভাৰে 
এক্সান্ত গদগ্রদ হইতেছেন। 

কোন ব্যক্তি আমার মন্বন্ধে একটী আাম্মীয়ের নিকট বলিয়ছিলেন-_কি 
আশ্চর্য্য গো! লোকটার মস্তিষ্কে একটাও পাশ্চাত্যভাব প্রবেশ করিয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না ৮-_ 

আমি ্বয়ং যত দূর ভাবিয়া ব অন্তের মহিত কথোপকৃথন করিয়।জানিতে 
পারিয়ছি, তাহাতে পাশ্চাত্য ভাব গুলির সকলই এদেশে সম্পূর্ণ নূতন কি 
পুরাতনেরই বেশ পরিবর্তন মাত্র, এবং উহারা স্বতঃই কতদুর উৎকৃষ্ট ৰা অগ- 
ক্কপ্ আমাদের সমাজের উপক।র বা অপকার করিবার যোগ্য, জাগতিক 
নিমমবলীর সহিত কত দূর সংশ্লিষ্ট ব৷ অসংশ্লিষ্ট এই কল বিষয় প্রণিধান- 
পুর্ব্বক বুঝিবার বিশিষ্ট প্রয়োজনই আছে বলিয়া মনে করি। পাশ্চাত্যভাব 
বলিয়! যে গুলির উল্লেখ হয়, তাহা নিষ্বর্তী পদার্থের মধ্যে কোনটা নাকো" 
নটা হইয়! থাকে, যথা, - নর রি 
(১) স্বাথপরতা (২) উন্নতিশীলতা (৩) সাম্য 
(8) এঁহিকত! (৫) স্বাতন্ত্রিকতা (৬) বৈজ্ঞা- 
শিকতা (৭) শাসনকর্ভার মাজ-প্রতিভূত্ব। 


১ 
সামাজিক প্রবন্ধ । 
পাস্চাত্যভাব-- স্বার্থপরতা । 


অহ্থং জ্ঞান্টী সকল সংজ্ঞার মূলে অবস্থিত। কাটাণু হইতে মহর্ষি পর্যন্ত 
যাহ!র সংজ্ঞ। মাত্র আছে, তাহারই আত্মবোধও আছে। শাস্ত্রে বলিয়াছে যে, 
আত্মজ্ঞানটী “প্রতিবোধবিদিত” অর্থাৎ সকল যোঁধের সহিত সঙ্মিষ্ট। কিস্তু 
অহং জ্ঞানটা যেমন মৌলিক বস্ত পনাহ্‌ং” জ্ঞানটা ও তেমনি মৌলিক । ব্ত- 
তঃ প্র ছুইটী বোধ পরস্পর সাপেক্ষ । উহ্বাদিগের মধ্যে অগ্রা পশ্চাৎ ভাব 
আছে বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। নাহং বোধ ব্যতিরেকে অহং বোধ হয় 
না, আর অহং জ্ঞান না জন্মিলে ও নাহং বোধ হইতে পারে না। উহার 
যমজ প্রায়। এই জন্য আধ্য শান্ত্রকারের! স্বার্থে এবং গরার্থে অভেদ্দ বুদ্ধি 
করিবার নিমিত্ত বার বার ভূরি ভূরি যুক্তি গ্রাদর্শন করিয়াছেন। আমি কি 
এবং আমি কি নই, কিছু দূর পর্যন্ত এই বিচার লইয়৷ গেলেই দেখা যায় যে, 
অহ এবং মমতার ভাব ক্রমশঃই অতিব্যাপক হইয়া, অবস্থা, শিক্ষা এবং সং- 
স্কার গুণে সমুদায়কেই আমি এবং আমার করিয়া দেয়, স্বার্থে এবং পরার্থে 
ভেদ রাখিতে দেয় না, এবং যাহা পরার্থ নয় তাহ!তেও আৰ স্বার্থ বৌধ থাকে 
না। কিন্তু অভ্যুচ্চ শান্জীয় বিচার ছাড়িয়া দিয়া ও দেখা বায় যে, অজ্ঞ 
নান্ধ শিশুর স্বার্থ যেমন সংকুচিত পদার্থ, বয়ধিকেএ স্বার্থ তেমন ক্ষুদ্র বস্ত, 
নহে) এবং যাহার জ্ঞান ঘেমন অধিক তাহার স্বা্থও তেমনি সুবিস্তৃত হয় 
তস্তিন্ন, প্রায় সর্ব স্থানেই দেখা যায় যে, মান্ুব যখন জাগনার ৭০ গৌরব 
এবং প্র্য্যন্ধানে বড় নিবিষ্টচিন্ত, তখনও আপনাকে অন্ের*চক্ষুতে 
দেখিয়। খকে। বর্ষা এবং গৌরব অন্যের চক্ষুতে না দেখতে পারিলে 
কিছুই থাকে না,খ্জুখের ও তভাগ অন্তের সহানুভূতি হইতেই অধিক খাইতে 


হয়। ্ 
হিন্দুর স্বার্থ অতি সুবিস্তৃত বস্তু । হিন্দু জাশেন পসর্ববণ জং বক্ষ” হিন্দু 
জানেন প্র্বভূতমন্তো হি সঃ” হিন্দু প্রথানৃতঃ বৈদাস্তিক অতএব একাত্ম 
বারী। হিন্দুর আত্ম পদ নাই। ইংরাজের বার্থ বড়ই সংকীর্ণ পদার্থ--ইং 
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রাজের বিষয়জ্তা অধিক, ইংরাঁজ নানা দিগ্দেশে গমন করেন, নানা প্রকার 
সমাজ দেখেন, বিবিধ অবস্থায় অবস্থাপিত হয়েন, কিন্ততিনি যেমন আপনার 
রীতি, নীতি, পদ্ধতিতে একান্ত দৃঢ়-সন্বদ্ধ, এমন আর ঢকান জাতি নয়। 
তিনি নিজেও কাহায় হইতে পারেন না, কাহাকেও আপনার ফরিতে পা" 
বেন না। 
ফরাসী পণ্ডিত নিজ শিষ্যমগ্ডলীকে নীতি শিখাইলেন-_“্পরার্থে জীবন 
পন করিবে”। ইংরাজ দাশনিক এ কথার খুঁত ধরিয়া বলিলেন “আত্মার্থে 
জীবন ধারণ না করিলে জীবন থাকে কৈ ?_-অতএব আত্মােই জীবন ধারণ 
করিবে”। ফরাসী পণ্ডিতের তাৎপর্য এই--ধএরূপ করিয়া জীবন ধারণ কর 
যে, জীবনের সমস্ত কার্ধই যেন পরের উপকারে আইসে; যাহাতে পরেক়্ 
উপকার তাহাতেই আপনার গ্রক্লীত.উপকার।৮ কিন্তু ইরাজ দার্শনিক ও 
সকল তাৎপর্য ভাবিয়া! বুঝিতে অশক্ত। ইংরাঁজ জন্মগুণেই স্বার্থবাদী। 
কিন্ত ইংরাজের স্বার্থপরতায় একটা অদ্ভুত বৈচিত্র্য আছে; এবং সেই 
জন্ঠ, অজ্ঞানকূত পাপের হ্াঁয় অনেক স্থলেই স্বার্থপরতার দকল দৌষ ইংরাঁ- 
ভঁকেম্পর্শ করে না। সে বৈচিত্রাটী এই। ইংরাজের স্থার্থবোধ অতি গাড়- 
তম তমোগুণে আচ্ছন্ন; তীহ্ার মনের যাবতীয় ভাব এ শ্বার্থবোধে নিম 
জ্জিত। যেটাতে তাহার স্বার্থ, সেটা তাহার মনে চিরকাল ধর্মম জ্ঞানের অবি- 
রোধিরূপেই প্রতীয়মান হয় । এই ঘোর স্বার্থপরতার প্রভাবে, ইংরাজ একে- 
ধারেই পহান্ুসুতি শূন্য । তিনি বুঝিতেই পারেন না যে, যাহাতে তাহার স্বার্থ 
মেটা কেমন করিয়া ধর্্বব্াঘাতক অথবা অপরের অনিষ্টজনক হইতে পারে। 
তিনি যাহাতে সুখী সমুদয় জগৎ তাহাতেই সখী নয় কেন ?_-এইরূপ এ" 
কটী ঝালম্লত মোহ্ময় ভাব ইংরাজের মনে ব্রাজমান। ধাঁহারা ইংরা- 
জের ঘনিষ্ঠ সংশ্রাব আপিয়াছেন, তীহারা সকলেই এই কথাগুলির ভূরি ভূরি 
প্রমাণ পাইয়াছেন, সন্দেহ নাঃ। হারাই দেখিয়াছেন ধে, ইংরাজ যতক্ষণ 
উপকার বা সাহাধ্য প্রাপ্ত হয়েন, ততক্ষণই খুব ভাল বাসেন, আর যেই 
উপকার প্রাপ্তি থামিয়৷ গেল মনে করেন, অমনি পৃর্ববপক্কতি স্মরণ করিতে 
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অশক্ত হই পড়েন। ইংরাজের ইতিহাসে &ঁ স্বার্থপরতা এবং ক্ঁতোপ- 
কার বিস্বাতির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কিস্তু সে সকল কথার বিশেষ 
উল্লেখ না করিয়া ইংরাজের যে প্রগাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন স্বার্থবোধের উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহারই ছই একটা উদাহরণ দিব। 

১৮১৫ অধ হইতে গ্রীকজাতীয় লোকের অধ্যুষিত আইওনীয় দ্বীপ পুঞ্জ 
ইংরাঁজের অধীন ছিল। পরে ১৮৩ অবের পর গ্রীনদেশ স্বাধীন হইয়া 
উঠিলে আইওনীক্ স্বীপনিবামী গ্রীক জাতীয় লোকেরাও শ্রীঘের সহিত সন্ষি- 
লিত হইতে ইচ্ছা করিল। ইংরাজ ওরূপ ইচ্ছার হেতু বুরঝথিতেই পারিলেন 
না। তিনি বলিলেন “আমা অধীনতা ত্যাগ কল্পিডে টাহিবে কেন? 
সখ আর কোথায় পাইবে ?” ইংরাজ:বলেন, "আফ্গান জাতীয়েরা শমাঞ্ষে 
ভাল বামে। আমি তাহাদের দেশে গ্রাবেশ করিয়া অনেক" উপদ্রব করিয়াছি. 
বটে, এবং উহীরাঁও আমার অনেক লোক জনকে যুদ্ধ করিয়! এবং প্রতারণা 
করিয়া হত্যা করিয়াছে বটে, কিন্ত আফগান তবু আমাকে ভাঁল ধাসে। 
আমার গুণ কত! আর কেহ কি আমার সঙ্গে তুলনার যৌগ?” 

ইংরাঁজ আপনার দেশ হইতে বত হুর দসথ্য গ্রভৃতি অপরাধীকে অষ্টে 
লিয়া অথবা কেপে প্রেরণ করিত। ওখানকার লোঁকেরা ধতই নিষেধ 
করুক কিছুতেই শুনিত না; বলিত, ও দকল আপত্তি ছই ঢারি জন ছুষ্ট” 
লোকের রটনা মাত্র। পরে যখন এঁ সকল স্থানের উপনিবেশিকেরা জাহাজ 
হইতে খ্রী প্রকার ইংলগডের মগ্নলা স্বদেশে নামাইতে দিল না, তখন সুধুরেজ 
বুঝিধ/ তাই ত সত্য সত্যই যে উহ্থারা ময়লা লইতে নবী; তবে আর্র 
দিয়া কাঁজ নাই। 

ইংরাজ কানে উপনিদেশ করিল । ওখানে পূরব্ব হইতে ফরাসীর' উপ 
নিবেশ ছিল। স্থতরাং ফরাসী ও ইংরাজ ওপনিবেশিকদিগের পরস্পর 
মনোমালিন্য নিবন্ধন রাজকার্ধের ব্যাবাত হইতে লাগিল। -কিস্তু ইংরাজি সে 
সকল কথায় বিশ্বাস করিল ন1। ইংরাক্ত যাহা করে তাহাতে কি কোন ক্রটি 
বা দোষ থাকিতে পারে! পরিশেষে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল--একটি 


ঠ 
সি 


৮২ সাম।জিক গ্রবন্ধ 


ছোটখাট বিদ্রোহ ঘটিল, কতকটা রক্তপাত হইল। ইংরাজের চেতন! হইল, 
বুঝিল উপনিবেশগুলিকে অত দৃঢ় বন্ধনে রাঁখিলে চলিবে না৷ উহাদিগকে 
আভ্তাপ্তরিক বিসংবাদসামগ্লস্য করিবার শন্য সর্ব প্রকার ক্ষমতাই ছাড়িদ্া 
দিতে হইবে। 

ইংরাজ বলেন, ব্রহ্ম দেশীয়েরা আমাকে পাইবাঁর জগ্ত উর্ধ বা হইয়া 
ছিল। যাই ্রক্মরার্জ খীবা পদচ্যুত হইল, আর উহাদের আননৌর পরিপীম!1 
থাকিল না। বর্িদিগের মধ্যে যাহার! আদাকে চায় না, তাহারা! বিদ্রোহী, 
দক্থ্য, ডাকাইত! অপরাপর লোকে ইংরাজের এ সকল কথীকে ভণ্ডতা 
মনে করিতে পারেন, এবং রাঁজনীতিজ্ঞ বড় লোকদিগের পক্ষে এবং হৃদয়- 
বান ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ওগুলি ধর্তপনাই বটে, কিন্ত ইংরাজ জাতি সাধা- 
রণ যদি একান্ত সবার্থবিসুগ্ধ না হইত, গুবে রাজনৈতিক কৌটিল্যও &ঁ পথ 
অবলগ্ধন করিত না। ফরাসীর! আলজিরিয়া এবং টুনিস্‌ প্রদেশ সুসলমান- 
দিগের স্থানে লইগাচ্ছে। রুসিয়রাও মধ্য-আসিয়াখণ্ডে ভুর্কিমানদিগের স্থানে 
অনেক ভূমি অধিকার করিয়াছে। কিন্ত ঁ ছুই জাতীয় লোকের রাঁজনৈতি- 
কেরাও বলিয়া বেড়ান না যে, মুসলমানেরা! এবং তুর্কিমানেরা আমাদিগকে 
পাইবার নিমিত্ত বড়ই আগ্রহান্থিত ছিল এবং আমাদিগকে পাইয়া চরিতার্থ 
হইয়াছে 

ইংরাজ সত্য সত্যই মনে করেন ধে, ঘে সৌভাগ্যক্রমে একবার তাহাকে 
পাই়াছে, সে আর তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। ইংরাজের হ্ৃদয় স্থার্থপরতায় 
পূর্ণ; উহাতে অপরের হইয়া চিন্তা করিবার একটুকুও স্থল নাই। একজন 
একটা পায়ল ধরিয়া লইয়া যাইতে ছিল। দেখিয়। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, “পায়রাটা লই! কি করিবি ?” মে উত্তর করিল *পুধিব।”--"আঁহা! 
কৃষ্চে জীব হত্যা করিবি কেন? আমাকে দে, আমি পোড়াইয় খাব।” 
ইংরাঁজের মনের ভাবটি যেন অবিকল এইরূপ। তিনি গোড়াইয়া খাইলেও 
হত্যা হয় না-অন্তে পুধিবার চেষ্টা করিলেও হত্যা করিতেছিল বলেন। 
ইতিহাসে ইংরাজের একটা অস্থার্থপর কাঁ্ধ্যের উল্লেখ আছে এবং ইংরাজ 


দা 
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্স্থকারেরা সর্বদাই সেই কারধ্যটির ব্যাখ্যা বাহির করিয়া থাকেন। ১৮৩২ 
অবে ইংরাঁজ নিজ ঘর হইতে ছুই কোটি টাঁকা খরচ করিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিসের 
কাফ্রিদ্তাতী় লোৌকগুলির দাসত্ব মোচন.করিয়াছিলেন। কাজটি খুব উৎকৃষ্ট 
তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কাজটির প্রবর্তক ইংরাজ নহেন। ১৮২২ 
অন্ধ হইতে ব্রেজিল দেশে কাফ্রি জাতীয় দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার 
প্রথা প্রবর্তিত হয় । সেই অবধি প্রতি বর্ষে তথায় রাজস্বের ষষঠাংশ &ঁ কার্ধে 
বায়িত হইবে এবং ১৮৯২ অন্ধ পর্যন্ত প্র কার্ধ্য চলিলে দাসত্বমোচন সম্পূর্ণ, 
রূপে মমাধা হইবে এইরূপ স্থির থাকে। কিন্ত ব্রেজিল সাম্রাজ্যে ক মহৎ 
কার্যের আরম্ত হইয়াছিল বলিয়া যে, ইংরাঁজক্ৃত কার্য্যটটার মাহাত্ম্য একে ' 
বারে নাই, একথ বল! যায় না । কিন্ত তিনি যে টাক| খরচ করিয়াছিলেন 
তাহা তাহার ঘর হইতে বাহিরে অধিক যায় নাই, অর্থাৎ স্বজাতীয় চিনি- 
করদিগের হাতেই গিয়াছিল, কিন্তু তাহার জগ্ঠও কাজটার মাহাত্ম্য কমে 
না ইংরাজ আমেরিকায় অপদস্থ হইয়া অবধি আপনার ওপনিবেশিক- 
দিগের প্রতি যে যত্র করিতে শিখিয়াছেন, উল্লিখিত দাসমোচন কারধটা 
তাহারই একটা অঙ্্ বলিয়া অবশ্ত ধর্তব্য হইতে পায়ে । 

আর দৃষ্টান্ত বছুলোর প্রয়োজন নাই। দেখা গেল যে, ইংরাজের স্বার্থ, 
পরতা অতি ঘোর তমোগুণে একাস্ত সমাচ্ছ্ন। হিন্দুর হৃদয়ে কি ওরূপ 
তমোগুণের প্রাবল্য জন্মিতে পারে ? হিন্দু জাতির সহজাত গুণ পরচিত্তজ্ঞতা 
এবং পরের ইষ্টানিষ্ট বোধ । হিন্দুর মন কোন সময়েই সম্যক্‌ বিমূটতা চায় ৬৮ 
না।* হিন্দু মৃত্যুও সক্ঞানে হয়, ইহার প্রার্থী । আমি জানি, কোনব্যক্তির " 
অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হইলেডাক্তার সাহেব তাহাকে ক্োর্ফেরমূ, শু'কা- 
ইয়! অজ্ঞান করিক্ক! অস্ত্র চিকিৎসা করিতে চাহিয়! ছিলেন। পীড়িতীবযক্তি 
বলিলেন “সাঁছেব ! ধদি কাটা ছেঁড়া করিতে করিতে মরি যাই ।” সাহেব 
উত্তর করিধেন_-"মরণ যাঁতনাও জানিতে পারিবে না” ** রোগী বণিল__ 





* নেই জন্য হিন্দু কেন কালেই তেমন মাদকসেবী হইতে পারেন নাই । এ বিষয়ে 
উহার শাস্ত্রে বিধি তাহার স্বভাবেরই অনুষয়ী । 


৮৪ সামাজিক প্রবন্ধ । : 


“ভাহাতে আমার কোন লাভ নাই-_আমি সঙ্ঞানে মরিতে চাই-_ভুমি 
অস্ত্র চালাও আঁমি সহ্য করিব--আমি অজ্ঞানাবস্থায় মরিব ন11” অস্ত্র 
চিকিৎস! সম্ভানেই হইল; একবাব্লও কাঁতরতার চিহু প্রকটিত হইল না। 
দেখিলাম, বাঙ্গালীর মধ্যেও রেগুলস্‌ আছেন। কথা হইতেছে এই যে, 
হিন্দুর একান্ত ভ্ঞানলোলুপ হৃদয়ে কি ইংরাজের স্ায় অশেষ স্থার্থপরতার 
শ্বান হইতে পারে? কখনই পারে ন!। স্থতরাং ইংরাজ সংসর্গে, ষদি হিন্দুর 
স্বার্থপরতা বর্ধিত হয়, তবে সে স্বার্থপরতা ইংরাজের স্বার্থপরতার ন্যায় 
একান্ত অন্ধ হইবে না। হিন্দু যেমন পরচিত্ত বুঝিতে পারে তেমনি আপনার 
চিত্তও বুঝিতে পারে। স্বয়ং স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কি করিতেছে তাহা 
হিন্দুর চক্ষে ঢাকা থাকে না, স্থতরাং হিন্দু স্বার্থপর হইলে, জেনে শুনেই 
স্বার্থপর হইবেন। তাঁহার পাপ, জ্ঞানকৃত পাপ হইযে। অজ্ঞানকৃত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত আছে, জ্ঞনকুত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই--উহার অবশ্যস্তাবি ফল 
অধঃপতন । প্র 
কিন্তু ইংরাজ্তের স্বার্থভ্ঞানে একটু সতেজ রজোগুগের মিশ্রণ 
আছে । ইংরাজ আপনার জাতির স্বার্থে এবং নিজের স্বার্থে অনেকটা 
অভিন্নতা দেখিতে পায়। কোন জেলায় একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 
দেশীচুতারেরা কাজে দেরী করে ও খারাপ কাজ করে বলিয়া কোন ইউরোপীয় 
কণ্টক্টর কোম্পানীকে কাধ্যভার দিলেন। কোম্পানীর একজন কর্মচারী ' 
আসিল'এবং স্থানীয় ছুতার দ্বারাই কার্ধ্যনিষ্পন্ন করিল। দেরী এবং কাজের 
ধরণ পৃর্ববংই হইল, কিন্ত বিল হইল দ্বিগুণ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একটু বিশ্মিত 
হইলেন, কিন্ত বলিলেন তা হউক, টাকাগুলা ভ্র লোকের হাতে যাইতেছে, 
হাভাতে কেহ ত পাইল ন1!” ইংরাজ সর্ধদাই স্বজাতীয়ের স্বার্ান্সন্ধানে 
মনোযোগী, স্বজাতীয়ের প্রশংসাবাদে শতমুখ, স্বজাতীয়ের নিন্দাবাদে জুদ্ধ ও 
উদ্যত-প্রহরণ। তাঁহার চরিত্র হইতে এই স্বজাতি বাৎসল্যটা শিখিতে পারিলে 
ভারতবর্ষে ইংবাজের সমাগম হিন্দুর পক্ষে ধর্মবর্দক হইতে পাঁরে। ইহার 
-কতকটা বাহলক্ষণও অন্প্রতি দেখা দিতেছে। শর লক্ষণ গুলি ক্রমশঃ জন 
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. গণের হ্বায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া! গেলে তারতবাপীর অনেক দুঃখ ঘুচিবার 
পথ মুক্ত হইবে । যাঁহাকে ইংরাজ্ের উন্নতি বলা যায় তাহার হেতু ইংরাজের 
স্বার্থপরতা! নয়, *ইংরাজের স্বজাতিবাৎসল্য | . ইংরাজের যদি অবনতি হয় 
তাহা এ স্বার্থপরতার জন্যই হইবে। অতএব ইংরাজের স্তায় স্বার্থপর হইয়া 
কাজ নাই। ওরপ স্বার্থপরতা আমাদের স্বভাবের বিপরীত। হিন্দু যদি 
ইংরাজের ন্তায় স্বজ্ঞাতিবতসল, স্বজাতিপক্ষপাতী, স্বক্তাতিগুণগ্রাহী, স্বজা- 
তিদোষ প্রচ্ছাদক হইয়া উঠেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। 


পাশ্চাত্যভাব-উন্নতিশীলতা।  ; 

নব্য ইউরোপীয়েরা বলেন, মনুষ্য উন্নতিণীল। পণ্ড পক্ষ্যাদদ পূর্বেও যেমন 
ছিল, এখনও প্রায় তেমনি আছে। তাহাদিগের কাহীর আকারগত, আবাস- 
গণ্ঠটি, উপভোগগত কোন কোন একটী বিষয়েও পূর্ববাপেক্ষায় বিশেষ উৎকর্ষ 
হয় নাই, মন্তৃয্যের তাহ। হইয়াছে। তাহার! বলেন, মান্ধুষ ক্রমেই উৎকর্ষ লাত 
করিতেছে ৪ করিবে এবং এখনও যে সকল কাজ মানুষের অসাধ্য হইয়া 
আছে, কালে সে দকল কাজও সুসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। 

এইরূপে মনুষ্যজাতি সাধারণের ক্রমোৎকর্ষের কথা বলিয়া ইউরোপীয়ের! 
বলেন যে, আমরাই পৃথিবীর অপর সকল মনুষ্য জাতি অপেক্ষায় অধিক 
উন্নতিশীল )-_ অর্থাৎ মনুষ্য, পশু পক্ষ্যাদি হইতে সে গুণে বড়, আমর৷ অপর 
সকল মন্থুষ্য হইতে সেই গুণেই বড়। সুতরাং, অপর কাহাঁকেও উন্নতি * 
শীল বলিয়া! ধর! যাইতে পারে না। | 

নব্য ইউরোনীয়দিগের এই মতবাদের পৃষ্ঠপূরক স্বরূপ, যদি কঁকগুলি 
বাহ্‌-বৈজ্ঞানিক, গ্রীতহাসিক, এবং বার্তাশান্ত্রিক কথার উল্লেখ না হইত, 
তাহা হইলে উইাদিগের এই মতবাদের বিচার করিবার প্রয়োজন হইত না। 
গ্রীক এবং ভারতবর্ষায় এবং চিনীক্ব প্রভৃতি জাতীয়েরা যেমন অপর সকল 
লোককে “বর্বর” *শ্লেচ্ছ” এবং “প্রান্তবাসী 'অন্ত্যজ” বলিয়! গালি দিয়াছেন, 


৯ 


৮৩ . সামাজিক প্রবন্ধ । 


ইউরোতীয়দিগের “অন্ুন্নতিশীল” শব্দটাও সেইরূপ, অপর হ্াাতিদ্িগের প্রতি - 
গাঁপি দান বলির়াই ধরা যাইতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী ইউরোপীয় শুদ্ধ 
গালি দান করিয়া! নিবৃত্ত হয়েন না) তিনি যাহা ঘলেন তাহার প্রমাণার্থ 
যুক্তি প্রদর্শনও করিতে চেষ্টা করেন । 

স্থতরাং সেই যুক্তিগুলির বিচার করা আবশ্তক। ইউরোপীয় বাহাবিজ্ঞান 
শাস্ত্রের আধুনিক প্রচলিত মত পরিণাম-বাদ। পরিণামবাদ বলেন যে কি 
সজীব, কি নির্জীৰ সকল প্রকার পদার্থই আপনাপন পরিবৃভির প্রভাবে নির- 
স্তর কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ পরিবর্তিত হইয়া রূপান্তর ও গুণাস্তর প্রাপ্ত হইতেছে। 
গ্রাণিশরীরেও ক্রমশঃ পরিবর্তন সাধন হইয়া! এক প্রকার শরীর অন্য গ্রকার 
হইয়া! উঠিতেছে। বাহ্বিজ্ঞান শাস্ত্রের এই প্রচলিত মতবাদটাকে অবলম্বন 
করিয়া গিদ্ধান্ত করা হয় যে, পূর্ববকালের নিকষ্ট দেহসম্পন্ন মনুষ্য হইতে 'এখন- 
কার উৎকৃষ্ট দেহ সম্পন্ন মন্থ্যযগণ জন্মিয়াছে। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ একটী 
্স্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে । যথা, যে সকল ম্ুষ্য বপূর্বগত পপ্রপ্তর 
যুগে” জন্মগ্রহণ করিয়া ভূগর্ভ বা পর্বত গহ্বর মধ্যে বাঁস করিত, তাহাদিগের 
" মৃত শরীরের কষ্কাল দেখিয়া নিশ্চিত হইয়াছে যে, উহার! এখনকার ইউরো- 
পীয়দিগের অপেক্ষা খর্ধকায়, দুর্বলাস্তি, এবং ক্ষুদ্রতর করোটি বিশিষ্ট ছিল। 
সুতরাং উহার! বলবীর্ষ্ে, আযুষ্মস্তায় এবং বুদ্ধিমন্তায়'হীন ছিল। 

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্র, উৎকর্ষাপকর্ষ- সম্বন্ধে 
কিছুই লেন না। বিজ্ঞান বলেন, যাহার যেরূপ পরিবৃতি সে ক্রমশঃ সেই 
“ পরিবৃতির ঘেগ্য হইয়া আইসে। পরিবর্ত হইলেই যে উৎকর্ষ হয়, এমন 
কথ বিজ্ঞানে নাই। দ্বিতীয়তঃ যে প্রকার খর্বকায়, তূর্বলাস্থি, এবং কষুত্র 
করোটি বিশিষ্ট মন্ুষ্যের কন্ছাল প্রস্তর.যুগের বলিয়া পাওয়'' যায়, অবিকল 
সেইরূপ আকার প্লিকারের মনুষ্য এখনও পৃথিবীর সর্বত্র আছে। তৃতীয়তঃ 
অতি বৃহৎ্শরীর ইউরোপীক্জের অপেক্ষাও বৃহত্তর শরীরের কঙ্কাল তি পুর্ব্ব 
পুর্ব যুগের ও কোথাও কোথাও. পাওয়া গিয়াছে। চতুর্থতঃ পর্যটকের! 
বণিয়াছেন খে, পৃথিবীর কোন কোন ভাগে ইউরোপীয়দিগের হইভেও বৃহ- 
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স্বর শরীর সম্পঙ্ন লোক সকল এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্য 
শরীরের ক্রমোৎকর্ষশীলতার যে বৈজ্ঞানিক মূল বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে 
করা হয়, সেরূপ'কোন বৈজ্ঞানিক মূলই বাহির হয় নাই। প্রত্যুত অতি ঘোর 
পরিণামবাদী একজন ইউরোপীয় দার্শনিক ইহার বিপরীতমতবাদই খ্যাপন 
করিয়াছেন। তাহার কথার তাৎপর্য্য এইরূপ ।--“অপরাপর প্রাণিশরীর 
যেরূপে পরিণত্ত হইয়া কাহার কশেরুর সংখ্যার বৃদ্ধি, কাহার বা কশেকুর 
দীর্ঘতা বৃদ্ধি, কাহার বা এক-শফত্ব্ গিয়া দি শফত্ব, কাহার বা অঙ্গুলির উদগম, " 
কাহার বা দন্ত লোমাদির বিলোপ, কাহার বা পক্ষে দগম, কাহার বা চর্ম 
বরণ হইতে শক সন্তৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি পরিণতি ব্যাপার হই গিয়াছে, 
মনুয্যদেহ প্রাপ্ত জীবের সন্বপ্ধে পূর্বে ধাহাই হউক, কিন্ত এ দেহ প্রাপ্তির 
পর হইতে আর তেমন কিছু হয়ও নাই, হইতে পারেও ন|। কারণ মন্কুষ্যের 
মস্তিক্ষ বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত বুদ্ধির প্রাথথ্্য, এতদুর জন্মিয়া গিয়াছে যে,পরিণ- 
তির পথ এ দিকেই অর্থাৎ মস্তিষ্কের অস্তশ্চক্রের বৃদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি সম্বর্ধনের 
দিকেই, উন্মুক্ত হইয়াছে ? সুতরাং দেহের মম্বন্ধে পরিণতি একেবারে বন্ধ 
হইয়া! পড়িয়াছে।” অতএব অতি ধোর পরিণামবাদীও বলিতে পারেন না 
যে মস্তিফভাঁগ ভিন্ন মনুষ্য শরীর উৎকর্ষলাভ করিয়াছে বা করিতে পারে। 
যত দিন যায়, মনুষ্য ততই শারীরিক উৎ্কর্ষ-লাভ করে এক্সপ কোন নিয়ম 
বিজ্ঞানে নাই। 

ক্রমোৎকর্ষের কোন এঁতিহাসিক গ্রীমাণও পাঁওয়া যায় না৯ কোন 
কোন প্রতিহীসিক বপিয়াছেন বটে, যে নব্য ইউরোপীয়েরা প্রাচীন িসরীম, 
পারশীক, গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে, সর্ব বিষয়ে 
উৎকর্ষলাভ করিক্নাছেন। “কিন্তু বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিপে' ওরূপ 
কোন কিছুই দেখিতে পাওয়াষ্ধায় না। প্রথমে ধর শারীরিক বলবীট্ধ্য ১ 
সে সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এর সকল প্রাচীন জাতীয়দিগের সৈনিকের! 
অতি গুরুভার বর্ম এবং অস্ত্রাদি ধারণ করিত এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে 
প্রত্যহ বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ চলিতে পারি । নব্য ইউরোপীয় সৈনিকে- 
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রাও উহা! অপেক্ষা অধিক পারে না। নব্য ভারতবর্ষীয় সৈনিকেরাঁও তাহ'ই 
পারে। অথচ এখনকার ভারতবর্ধীয়েরা আপনাদিগকে পূর্বপুরুষদিগের 
অপেক্ষা বলবীর্ষ্যে উৎকৃ্টতর বলিয়া মনে করেন না। কখন গুন যাঁয় নাঁই 
যে, ইংরাঁজের গোরা ফৌজ, নিপাহীদিগের অপেক্ষা অধিক বেগে বা অধিক 
দূর পর্যন্ত গিয়া! পিপাহীদিগকে পাছু ফেলিয়াছে। সেনাপতি লেক্‌ সাহেব 
কোঁন সময়ে বড়ই দৌড়কুচ করিয়াছিলেন__-গোরা এবং সিপাহী 'বরাবর 
' এক সঙ্গে গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ-সৌষ্ঠব ;--সে বিষয়েও বলিতে পারা 
_ য় ষে, প্রাচীন জাতীয়দিগের অপেক্ষা নব্য ইউরোগীয়েরা কিছুমাত্র উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছেন তাহ।র প্রমাণ নাই। প্রভাত যদি গ্রীক জাতীয়দিগের চিত্র- 
পট এবং ভাস্বরীয় মুর্তি তজ্জাতীয় লোক সকলের শরীরাদর্শ হইতে জস্মিয়াছে 
মনে করা যাঁয়, এবং তাহা করাই ন্াষ্য, তাহা হইলে নব্য ইউরোগীয়েরা 
প্রাচীনগ্রীকিগের অপেক্ষা অঙ্গসৌষ্ঠবে কথিয়াছেন বই বাঁড়েন নাই। তাহার 
পর বুদ্ধিমন্তার কথা )__-সে বিধয়ে তুলনা করিতে গেলে মনে রাখা আঁবশ্তক' 
.. বে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়. যন্ত্াদি নির্মাণে, সমাজ সংঘটনে, গ্রস্থাদি বিরচনে 
এবং অন্যান্ত প্রকারে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট রচনাই বুদ্ধিমত্তার 
স্থায়ী এবং উচ্চতম আদর্শ বলিয়া ধরা যাইন্ছে পাঁরে। এখন দেখা যাইতেছে 
ঘে, গ্রাচীন দার্শনিক, কবি, এঁতিহাসিক প্রভৃতির রচনা প্রণালী এত উৎকুষ্ট 
যে নব্য লেখক মাত্রের আদর্শ হইবার যোগা এবং তাহাই হইয়া আছে। 
অনস্তর ধর্শজ্ঞানের বিষয় ;__-এই বিষয়ে একজন ইংরাজ উ্তিহাসিক তন্ন 

_ তন্ন করিয়া বিচার পৃর্বক বলিয়াছেন যে, পুর্বকাঁলের অপেক্ষা এখনকার 
লোকেরা কিছুমাত্র উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারেন না তখনকার লোক- 
দিগের মধ্যে কেহ কেহ পর্বত চূড়ার স্তায় এত উচ্চ হইয়! উঠিতেন থে, এখন- 
কার অত্যু্চ ব্যন্তিরাও তাহাদিগের সমকক্ষরূিপ গণ্য নহেন। তীহার মতে 
প্লেটো, আরিষ্টটল আকিমিডিস এবং আন্টানাইনসের সমান লোক নব্য ইউ- 
রোপে জন্মে নাই, আর জন্মিতে পারেও না? কেন না তখনকার শিক্ষা সর্ধা- 
স্বীন হইত, এখনকার শিক্ষা কদেশিক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোকের 


লি শ্পরট 


ছা) 
পাঁশ্চাত্যত।ব_-উন্নতিশঈীলতা। ৮৯ 


মধ্যে সামান্ত একটু শিক্ষার বাহুল্য হইয়ান্থে বটে, কিন্ত তাহাতে উহাদিগের 
স্বভাবের উন্নতি বা ধর্দের বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই। 

অতএব কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কেহই দেখান না যে, মব্য ইউরো. 
পীয়েরা মনুষাজাতির ধেরূপ ক্রমোৎকর্ষের কথা বলেন সেরূপ ক্রমোৎকর্ষের 
কোন নির্দিষ্ট পথ আছে । এক্ষণে সমাজতত্ব, অথব! ইউরে।পীয় মতে সমাজ- 
তত্বের অস্থিকলপ বার্ভাশান্ম, কি বলেন দেখা বাউক। ইউরোপীয় বার্তাশাস্ত্ 
বলেন, সমাজ বদ্ধন যত দৃঢ় হয়, সমাজ মধ্যে শ্রমবিভাগের নিয়ম তত 
বিস্তৃত হইব্। উঠে। শ্রম-বিভাগের গুণে ভোগা দ্রবোর পরিমাণ ঘাড়িয়া উঠে, 
এবং সেই জন্য সমাঞ্জের কতক লোক দৈহিক পরিঞ্ঞমের দায় হইতে অব্যাঁ- 
হণ্তি পাইয়া জ্ঞানচর্চায় নিধুক্ত হইতে পুরে । কিন্তু গতান্গতিকতা৷ ও 
অর্থলোভ, আর বিভিন্ন সমাজের পরস্পর প্রতিযোগিতা নিবন্ধন শ্রমবিভাগের 
শুভময় ফল যে দৈহিক পরিশ্বমের লাঘন তাহা শ্রমজীবীদিগের ভাগ্যে কিছুই 
ফলে না। দেখ ইউরোপে শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি বাঁড়িয়াছে। 
কিন্তু তাহার কি ফল হইয়াছে? যে শ্রগবিভাগের গুণে প্রথমাবস্থায় অবদর 
লাভ, বিদ্যাচষ্চার উপায়, এবং ধনের বৃদ্ধি হইয়াছে, পরে সেই শ্রমবিভাঁগেরই 
প্রভাবে মান্থধ একেবারেই অবকাশ-শৃন্য, ভ্ঞান-চট্চায় অশক্জ, মনুষ্যত্ববিহীন 
ধন্ব স্বরূপ এবং কতকগুলি লোক অপরিসীম ধনী এবং অধিকাংশ লোঁক 
নর্দতোভাবে নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এন্বপ ভীষণ বৈষম্য হইতে অতি 
তীব্র অসন্তোষ এবং সেই অসন্তোষের অবশ্যন্তাবী ফলে সমাজের উপপ্লব, 
আসন্ন হইক্াছে। যাহাঁতে সমাঞ্জের বৃদ্ধি, তাহা হইতেই উহার যেন বিনা- 
শেরও হ্ত্রপাত হইতেছে । অতএব গ্রাক্কৃতিক কাধের অপরাপর সক্ল স্থলে 
যেলক্ষণ, * মধ্যের সমাঞ্জ তন্বেও দেই লক্ষণ বিদ্যমান। স্থষ্িশৃক্তি 


& বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে ক্রমে বীজ দেখা দেয়, ক্রিস্ত যে 
অ।কৃতিক কাধ্যের সাহাষ্স্যে বি অঙ্কুর রূপে এবং অঙ্কুর বৃষ্ধ রূপে পরিণত হয়” 
অবিকল সেই প্রাকৃতিক কাধ্যের প্রভাবেই বৃক্ষ অন্তঃসারশুন্, শুফচূল এবং পতিণ- 
প্রবণ হয়। থে প্রাকৃতিক কার্ধা শিশু শরীরে মধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার দেহ্যষ্টিকে 
মূ করিয়। তুলিতেছে এবং যৌবন কালের শোঙ্গায় বিভূষিত এবং প্রৌচ বয়সের বলে 
বলীয়ান করিতেছে, অবিকল সেই প্রাকৃতিক কাধ্যের প্রভাবেই বৃদ্ধ বয়ম আদিতেছে 


চর 
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স্থিতিশক্তি এবং লঙ্বশক্তি__এ তিনটা বিভিন্ন শক্তি নয়_-এক শক্তিরই 
বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। স্ৃতরাং কোথাও খু রৈখিক পথ নাই--সর্বস্থলেই 
ধৃত্তাকার পথ, চক্র নেমির পরিবর্তী। | 
অতএব বিজ্ঞানশাস্ত্ও যেমন ক্রমোৎকর্ষের নিয়ম দেখায় না, তেমনি 
ইতিহাসও তাহা দেখিতে পায় না, এবং ইউরো পীক্গ বার্তীশাস্ত্র তাহার বিপ- 
রীত ভাবইপ্রদর্শন করে-মন্থৃষ্যের ক্রমোৎকর্ষের পথটীকে বিলক্ষণ ধক্র হইয়! 
অপকর্ষে পরিণত হইতে দেখায় 
পাশ্চাত্যভাব-_-উন্নতিশীলতা | 
(২) 
তবে কি মনুষ্য জাতির ক্রমৌৎকর্ষের কথা সর্বতোৌভাবেই মিথ্যা 
কথার কি কোন মূলই নাই ?--আমার বোধ হয় উহা নিতাস্ত অমূলক নেয়। 
 প্রান্কৃতিক সমুদায় পদার্থ হইতে মন্গুষ্যের একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। প্ররু" 
তির অপর কোথাও পরিষফুট আত্মবোধ নাই-_ মানুষে সেই আত্মবোধ এবং 
তজ্জনিত একটা চেষ্টাশক্তি * আছে। অতএব প্রাকৃতিক কার্যের সর্বস্থলে 
যে চক্রনেমি ক্রম দেখা যাঁয় যদ্দি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম সম্ভবে, তাহ? 
মানুষের কার্য, এবং তাহা মান্ৃষের এ আত্মবৌধ জনিত বিশেষ চেষ্টা শক্তির 
বথাযগ, প্রয়োগেই জন্মিতে পারে । পুর্বোলিখিত বার্তাশাস্্ীয় স্ত্রে শী আত্ম- 
-বোধ সদনিত বিশেষ চেষ্টাশক্তির প্রয়োগে কি হইতে পারে, তাহা! দেখা বাউক । 
ফদি ইউরোপীয়ের। মনে করেন ষে, শ্রমবিভাঁগের এবং ন্ত্রাদি গ্রয়োগের শুভময় 
ফলই“ফলাইব, ইহার অস্ত ফল ফলিতে দিব না, তাহা হুইলে তাহার সম 
দায় পৃথিবীময় বল ছলের প্রয়োগে আপনাদের শিল্পজাঁত বেচিয়া বেড়াইবাক 





এবং আর্থ কিন, স্িতিস্থাপকতাশূন্ঠ এবং ভঙ্গ প্রবণ হইতেছে । পৃধিবীর এবং অপরাপর 
গ্রহ নক্ষত্রীদির যে তাপবিকীরণ গুণে জীবনশালিত| ও জীবনোপষে(গিতা জন্মিতেছে, 
সেই তাপবি কীরণ গুপেই উহারা চক্দ্রাদি উপগ্রহের স্তায় শীতল, জলবিহীন, বারুবিহীন 
ও জীবশুন্য হইতেছে । ঃ 

* আত্মবোধ বিকাশের সাক্ষাৎ ফল কি তাহা বিচর করা এ প্রবন্ধের উদ্দেস্ত নহে । 


শত 


পাশ্চা্ঠভাব-_উন্নতিশলতা ] ৯১ 


. অভিলাষ পাঁরত্যাগ করিতে পারেন, স্বদেশের ব্যবহারের ও সরল বাণিজ্যের 
: জন্ত যাহা উপষোগী সেই পরিমাণমাত্র শিল্পজাত প্রস্তত করিতে পারেন, এবং 
. তাহা হইলে পৃথিবীর অপরাপর লোকেও উদ্বেগ গায় না, এবং তাঁহাদিগের 
কারিগরেরাও ছুই চারি ঘণ্ট। মাত্র পরিশ্রম করিয়া অব্যাহতি পায়) এবং 
অবদূর ক]লটা বিদ্যার চর্চায় নিযুক্ত করিয়া আপনাদের মনুষ্যত্ব সাধন ক. 
_.রিতে পারে। চীনীয় মহামহোপাধ্যায় মেনসিয়্‌ এই জন্যই ৰলিয়া গিয়াছেন 
, যে, মানুষের ক্রমোগতি সংযম এবং ধর্মের পথে, লোভ এবং অধর্ম্ের পথে নয়। 
অর্থাৎ শুদ্ধ প্রবৃত্তির পথে চিরস্থায়ী উন্নতি হয় না। প্রবৃত্তি যদি নিবৃত্তি 
কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা হইলে যে উন্নতি জন্মে তাহা স্থায়ী হইতে পারে। , 
বস্ততঃ মন্থষ্যের ক্রমোন্নতির নিয়ম যাহা আছে তাহার পথ একমাত্র মনু ্ 
য্যের মনস্তব্‌ বিচারের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইতে পারে। মচ্ুয্য অনেকগুলি 
সম প্রকৃতিক বস্ত দেখিয়। তাহাদিগের মকলগুলির গুণবিশিষ্ট এবং সকল- 
গুঙ্গির দোষবিরহিত একটা চিত্তাদর্শ মনে মনে প্রস্তত করিতে পারেন। শুদ্ধ 
মনে মনে প্রস্তত্ত করিতে পারেন এমত নহে। সেই চিত্তাদর্শের প্রতি তৃথ- 
। অগ্ট। মনুষ্যের প্রীতিও জন্মে, আর সেই গ্রীতিও বহুকাল বন্ধ্যা থাকে না, 
প্রায়ই সে চিন্তাদর্শের অনুরূপ বাহ্‌ ব্যাপারের জননী হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি 
বিনির্ষিত শন্ূপ অনেকগুলি চিত্বাদর্শ প্রত্যক্ষীভূত হইলে, আবার তাহা- 
দিগের প্রত্যেকের হইতে উত্রুষ্টতর একটা চিত্তাদর্শ জন্মে। সেরূপ আদ- 
শের অস্থ্রূপ স্থষ্টি হইয়! গেলে, তদপেক্ষা'ও উত্কৃষ্টতর আদর্শ জন্মিয় যায়। 
এইরূপ বহুকাল ধরিয়া! চলিতে পারে এবং তাহ! চলিলেই ক্রমোৎকর্ষে্ব* পথ" 
উন্মুক্ত থাকে । কিন্তু এই কথার প্রতি একটা প্রতিবাদ আছে। মানুষের 
উৎকর্ষবোধটী সক সময়ে একরূপ থাকে না। লুতরাং অবস্থানডেদে খচত্তা: 
দর্ের প্রকৃতি ভিন্ন হইয়া যায়, এবং যাহা! প্রকৃত প্রস্তাবে উৎকৃষ্ট তাহাকেও 
উত্রু্ট বলিয়া বোধ না হইয়া অপেক্ষান্কত অপকষ্ট বস্তকেও উৎবুষ্ট খলিয়! 
বোধ হয়। এই বিপদ হইতে রক্ষার কোন সমীচীন উপায় নাই। তবে 
যাহা বাচা পূর্বাগত তাহার প্রতি দৃঢ়ভক্তি এবং যাহা অভিনব তাহাকে সেই 


৯ সামাজিক প্রবন্ধ । 


পুর্ধাগতের সহিত ঘনিষ্টরূপে তুলনা! কক্গিয়া দেখিলে, চিন্তাদর্শের হঠাৎকারে 
অপকর্ষ জন্মিতে পারে না। 

ইহাকেই রক্ষণনীলত! বলা যায়, এবং এই কার্ধ্যটী সংস্কার কার্ধ্য হইতে 
স্ব্তর যন্ত্রসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। একটা সামান্ত দৃ্টান্তদ্ধার৷ এই: কথা- 
টীকে আরও কিছু স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করিব। এখনকার ভাগ্যবান 
লোকদিগের বৈঠকখানায় গিয়া দেখ, প্রায়ই দেখিতে পাইবে, ইউরোপজাত 
বেলজিয়ান গ1লিচ! সকল বিছান আছে। কিন্তু ওগুলি কি পারস্যদেশজাত 
গালিচার সমতুন্য, না জব্বলপুর নগরেও যে গালিচা সকল প্রস্তত্ত হইতেছে 
(েগুলিরও সমান ? বাস্তবিক বেলজিল্বান গালি! জব্বলপূরী গালিচা হই- 
তেও শতগুণে নিকৃষ্ট । এই জন্য যে বাটাতে এ উত্কঈতর বস্ত ছুই এক 
খনি থাকে, সেখানে বেলজিয়ান গাঁপিচার প্রবেশ হইতে পারে না। সেখানে 
গৃহন্বাধীর সঙ্গতি বৃদ্ধির সহিত পারস্য অথবা জ্ব্বলপুরী গালিচারই সংখ্য। 
বুদ্ধি হইয়া উঠে । রি 

উচ্চতর বিষয় লইয়া আর একটা দৃষ্টান্ত দিব। যে বাটাতে সংস্কৃত সাহি- 
ত্যের চর্চা থাকে, যেখানে গৃহকর্তী এবং গৃহকর্রীর চিন্তক্ষেত্রে, জ্ীরামচন্ত্র 
এবং সীতাদেবীর চিত্র স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত হইরা আছে, সে বাটীর ছেলেরাও 
ইংর।জী শিখিয়া ইংরাজকে আপনাদিগের আদশশস্থল্শভিষিক্ত করিতে পারে 
না। কারণ তাহাদিগের চিন্তাদর্শ ইংরাঁজ প্রদর্শিত কল আদর্শ অপেক্ষা 
সহম্রগুর্$ণ উত্রুতর | 

তবে কি প্রাচীন আদর্শ ই অক্ষু্র রাখিয়! চপিলে মানবের উন্নতির পথমুক্ত 
থাকে ? তাহা নয়। প্রাচীন আদর্শ অবিবেচনা পূর্বক অথবা অন্ুকতিপরবশ 
হইয়া পরিত্যাগ করিলেই দোষ। যদি কোন নূতন ভাব লাইসে, তাহা এ 
প্রাচীনের সহিত ,মিলাইয়! দেখিতে হয়। যদি এঁ ভাব" তাহাতে সন্সিলিত 
হব করিলে পূর্ন ভিন্তাদর্শের ভ্ঞানচক্ষে উচ্ছলা বৃদ্ধি হয়, তবেই উহাকে গ্রহণ 

করিতে হয়) নচেৎ উহাকে গ্রহণ করিতে হয় না। বান্ধমীকি কর্তৃক চিত্রিত 
হ্ীরামচন্দররিত্র ভবভূতির হত্ডে উজ্দ্লতর হইয়া উঠিয়াছে। 


পাশ্চাঠ্যভাব-_ উন্ন'তশীলতা। ৯৩ 


ইউরোপীয় গ্রস্থকীরদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় লোকের হভ্যাবস্থার 
প্র্কারতেদ লইগা অনেক কথাবার্ত। প্রচপিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা 
কোন জাতিকে নিকৃষ্ট সভ্যাবস্থ বলেন, কাহাকেও বা অসম্পূর্ণ অথবা অর্ধ 
সন্যাবস্থ বলেন, কাহার সভ্যাবস্থা স্থগিত-গতি বলেন, আবার কাহার, অর্থাৎ 
আপনাদিগের সভ্যাবস্থাকে উন্নতিশীল বলেন। বিভিন্ন জাতীয় লোকের সভ্যা- 
বস্থার এরূপ ইতর বিশেষ কি জন্য জন্মে, এই প্রশ্নের উত্তরও নানাবিধ 
হইয়াছে । কোন ইংরাজ গ্রস্থকর্ভা বলেন, সংশয়বাঁদের বৃদ্ধিতে সভ্যাবস্থার 
উন্নতি, শ্রদ্ধ! ভক্তির বৃদ্ধিতে সভ্যাবন্থার অবনতি ! এক জন মার্কিন জাতীয় 
বলিলেন, সাম্য রক্ষাতে সমাজের সভ্যাবস্থা বদ্ধিত ইয়, বৈষম্য দেখা দিন্বে 
উহার অবনতি জন্মে! এক জন ফরাপী গ্রন্থকর্তা বলিলেন, শান্তিরক্ষা পূর্বক 
উন্নতির দিকে অগ্রসর হইনাঁর চেষ্টা করাই মন্দুয্যের কর্তৃবা। এ কথাটা 
বেশ বটে ; কিন্তু কিরূপে এ্ীছুইয়ের সীমঞ্জস্ত বিধান করিতে হইবে তাহার 
বেখন উপদেশ ইউরোপীয় পণ্ডিত দেন নাই। 

ইউরোপীয় গ্রন্থকর্থৃবর্গ বিভিন্ন প্রকার সভ্যাবস্থার যে বিবিধ নামকরণ 
করিয়াছেন সেই নামগুলি হইতে কি গ্রক্কৃত তাঁৎপর্যের বোধ হওয়া উচিত 
তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাউক। তাহ! না করিলে ওগুলি কেবল 
কথাই থাকিয়া যায় । আমার বিবেচনায় ফেবলমাত্র বৈষয়িক উন্নতির উপর 
সভ্যতার তারতম্য বিচার করাঁ অবিধেয়।' কেহ মনোমধ্যে একটি উচ্চ 
আদর্শ গঠন করিয়া সথব! প্রাপ্ত হইয়৷ জীবন-যাত্রায় প্রবেশ করিল তাঁহার 
মনে যদি গ্র আদর্শই প্রোজ্জল থাকে অথবা উহ! অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ 
প্রস্তত হয় এবং ততপ্রতি গ্রীতির খর্দতা না হইয়া তৎসাধ চেষ্টা প্রবল 
থাকে তবে সে বাক্তি উন্নতিশীল হইয়া উঠে। যদি আদর্শ অপরৃষ্ট হী অথবা! 
মনটি ভিন্ন দিকে প্রধাবিত হওয়াতে উহার প্রতি স্থির লক্ষ্য না থা কিনব! 
কোন কারণে চেষ্টাশক্তির হীনতা হইয়া যায় তবে সেব্যক্তি উন্নতিশীল 
থাকে না, সামান্য লোকের মত পশ্তজীবন ধারণ করে অথবা ছুমক্মম্বিত 


হুইয়। ৈশাচিকবৃত্তি প্রাপ্ত হস্স 
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সমাজ সঙ্বন্ধেও অবিকল এরূপ হইতে দেখা যাঁয়। গ্রস্থাদি হইত, 
বিশেষতঃ ধর্মগ্রন্থ সকল হইতে আদর্শ নরনারীর চিত্রগুলি বিভিন্ন জাতীয় 
মনুষ্যদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায় । এ সকল আদর্শ যাহার যত উৎরুষ্ট 
সে জাতির উদ্দেশ্য তত উচ্চ হইয়। খাঁকে। এ আপর্শগুলির প্রতি যে 
জাতির যেমন শ্রদ্ধ। ভক্তি স্ভাতি তত ধর্নিষ্ঠ হয়। শ্রী আদর্শগুলির 
অনুরূপ হইবার জন্ত যে জাতীয় লোকের যত চেষ্টা সেভাতি তত উন্নতি- 
শীল হইয়া উঠে। গ্ৃতরাং দেখ! যাইতেছে যে,জাতীয় চিত্তাদর্শের উৎ 
কর্ষাপকর্ষ লইখ্ বিচার করিলেই শ্রেণী বিভাগ অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে। 
য্থা__ 

(১) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ অল্প সংস্কৃত সে আাহীয় লোকের 
সভ্যাবস্থা হীন। 

(২) যেজাতীয় লোৌঁকের চিন্তাদর্শের উৎকর্ষ আংশিক মে জাতির 
সভ্যাবস্থাও পূর্ণদর্বাগ্গ হইতে পারে না। তাঁহার সভ্যাবস্থা আংশিক। ? 

(৩) যেজাতীয় লোকের চিন্তাদর্শ স্ুসংস্কৃত তাহাদিগের সভ্যাবস্থা 
উৎ্ষ্ট। 

(৪) যেজাতীয় লোকের চিন্তাদর্শ অপরের স্স্রবে বা অন্ত কারণে 
ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে, তাহার সভ্যাবস্থা উন্নতিশীল। 

(৫) যাহার চিন্তাদর্শ সমজবাপন্ন থাকিলেও তত্প্রতি অন্থরাগ এবং 
তাহার সাধন চেষ্টা থাকে, সে জাতির সভ্যাবস্থা সজীব। 

(৬) যেজাতীয় লোকের চিন্তাদর্শ সমভাবাপন্ন কিন্তু ততপ্রতি অনু- 
রাগ ন্যুন হইতেছে, সে জাতির সভ্যাবস্থা পতনপ্রবণ। 

(%) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ পূর্বে যাহা ছিল তাঁহা অপেক্ষা 
মলিন হইয়া যাইতেছে, সে জাতির সভ্যাবস্থা পতনশীল 

টে যেজাতির চিত্তাদর্শ সুস্ংস্কত এবং তত্প্রতি অন্ুরাগও বলবান 
কিন্ত তাহার সাধন চেষ্টা কম, সে জাতির সভ্যাবস্থা উৎকৃষ্ট কিন্ত স্থগিতগতি। 

জাতীদ্ষ চিন্তাদর্শের উৎকর্ষ এবং পূর্ণতার তারতম্য, ততপ্রতি অস্থবাগের 
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তারতম] এবং তৎসাধন চেষ্টার তাঁরভম্য এই তিন্টী তারতম্যের বিচাঁর 
করিয়া! জাতীয় সভ্যাবস্থার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট করিতে হ়। কেহ 
আপনাকে উন্নতিশীল বলিলেই সে উন্নতিশীল ইহা! প্রমাণ হয় না। 
ইউরোপীয় খুষটধর্শাবলহ্বীদ্িগের আদর্শ বলিয়া! যদি বীশ্ড এবং মেরিকে 
ধর! যার, তবে বলিতে হয় যে, আদর্শ দুইটি অতি অসম্পূর্ণ। যীন্ড এবং 
মেরীর প্রতি ইউরোপীক্সদিগের যে এখন আর বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি আছে 
তাহাও বোধ হয় না। উহীদিগের জীবন অন্থুকরণীয় বলিয়া ইউরোপীক়্- 
দিগের কখনই বোধ হয় নাই। কেমন করিয়াই ব৷ হইবে? যীস্ুর জীবন- 
যাক্রা তাহার যৌবন্দশাতেই নিঃশেষিত, তাহার বিবাহ হয় নাই। কোঁম 
সাধারণ হিতকর কাধ্যে তিনি হস্তার্পরর করেন নাই। তাহার জীবনবৃত্ত 
. সাধুশীলের জীবন বটে, কিন্ত কোন গৃহস্থাশ্রমী সামাজিকের আদর্দীভৃত 
হইতে পারে না। যীশুর জীবনবৃত্তান্ত এইরূপ একান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া 
ইষ্উরোপীয়দিগের কোন পবিক্রজীবনাদর্শ নাই। তাহারা লোভাদি রিপুবর্গের 
বশ। কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টাশক্কি অতি প্রবলা, সুতরাং তাহাদের সভাতা 
অসম্পূর্ণ হইলেও অতি ত্বরিত গতি। নরজীবনের উচ্চচিত্তাদর্শ ন1 থাক 
রব্যসাম্রী সম্বন্ধে উচ্চচিভ্তাদর্শ তাহাদের আছে এবং দ্রবাসামগ্রী গঠন করায় 
তাহাদেরক্ষমতা কম নয়। এই জন্ত বাহ্দৃশ্তে উহাদের সভ্যাবস্থা। যে কোন্‌ 
শ্রেণীর তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। আচার ব্যবহার রীতি নীতি 
প্রভৃতি আমল জিনিসের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় হয, ইউরোপে 
সভ্যাবস্থা পুর্ব্বোলিখিত দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ সুত্রের অন্তর্গত। উহ! আংশিক ও 
পতনগ্রবণ। ২ ৭ 
হিন্দগ্জাতি সাধারণের আদর্শ নরনারী শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতা । হিন্দু 
জাতির অন্তর্নিবিষ্ট এবং শিরোতূত ত্াহ্মণদিগের আদর্শ মহর্ষি বশিষ্ট এ 
আঁদর্শগুলির অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ পৃথিবীর আর কোন দেশে কোনকালে 
কষ্ট হইয়াছে কি? কোথাও হয় নই। ত্ৃতএব হিন্দুর সভ্যাবস্থা সর্ব 
স্কট বলিয়াই অবধারিত হইল। হিন্দুর হৃদয় হইতে এ আদর্শের প্রতি ভক্তি 


সি 
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শরন্ধার কিছু হা হইয়াছে কি? কিছুই হ্বাস হয় নাই। অতএব হিন্দুকে 
পরম ধার্মিক বপিরাই স্বীকার কর! উচিত। হিন্দুরা আপনাপন কাধ্যে এ 
আদর্শের অন্থকরুণ চেষ্টা করেন ক ? আমার বোধ হয় আন্ত কাল অতি 
অন্পই করেন। হিন্দুর ঢেষ্টাশক্তির খর্ব-তা হওয়াতে হিন্দু অতি উৎকৃষ্ট ষভয- 
বস্থ এবং পরম ধর্মশীল হইলেও তাহার সভ্যাবস্থা স্থগিতগতি হইয়া! পড়ি 
য্াছে। স্থৃতরাং ভারতব্ীয়দিগের সভ্যাবস্থা অষ্টম সতের অন্তর্গত; অর্থাৎ 
উহা উৎকষ্ট কিন্তু স্থগিতগতি।- কিন্তকোন সমাজই স্থগিত-গতি হইয়া! 
অধিক কাল থাকিতে পাঁরে না। হয় চতুর্থ বা পঞ্চম সতের অন্তর্গত 


হইয় উৎকর্ষ লাভ করে নচেৎ বষ্ট বা সপ্তম সত্রের অন্তর্গত হইয়া হীন হইয়া 
ঘায়। 


মুনলমান জাতিদিগের মন্বন্ধে দেখা ঘাঁয় যে মহম্মদ এবং আয়েম! অথব| 
আলি এবং ফতেম!র চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর স্তায় পুরণসর্বাঙ্গ না 
হইলেও এ চরিত্রগুলিতে অনেকটা উৎকর্ষ আছে। অতএব তাহাদের 
সভাতাও উচ্চসভ্যতা বলিয়া গণা হইবার যোগা। ধী আদর্শ চরিতের গ্রতি 
মুসলমানদিগের প্রীতি তক্তিও অতি তেজম্ষিনী এবং তীহাদের চেষ্টাশক্তিও 
নিতান্ত অন্প নয়। এই সকল কারণে মুদলমানজাতীয়দিগের সভ্যাবস্থা গঞ্চম 
হত্রের দ্বার! বিচার্ধয উহা! সজীব! 
বৌদ্ধজ্ঞাতীয়দিগের মধো দেখ! যাইতেছে যে জাপানীস্বেরা ইউরো- 
পীয়ের সসর্সে ও অনুকরণে চিন্তাদর্শ ছোট করিয়া ফেলিতেছে। জাপা 
নীম সকলেই একবাক্যে খুষটধর্ম গ্রাহণ করিবে এরূপ কথাও উঠিতে পারি- 
মাছে! চীন. ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত গ্রভৃতি দেশেও এখন আর বুদ্ধদেবের 
উন্নতচরিত্র অবিকৃতভাঁবে চিত্তাদর্শস্বরূপ নাঁই। স্থতরাং ধৌদ্ধ জাতীয়দিগের 
সভ্যাবঙ্গ। তীয় ও মপ্তম সথত্রের অন্তর্নিবিষ্ট ) অর্থাৎ উৎকষ্ট কিন্ত 
পতনশীল। 
যদি কেহ যনে করেন যে, ক্রমোৎকর্ষের যে হেতু নির্দিষ্ট হইল তাহা 
সমাগত নহে শুদ্ধ বাক্ধিগত, ভাহাকে বুঝাই! বলা আবগ্তক যে, প্রতি 
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ব্যক্তি দ্ধ যে স্বত্ব খাটে, বাক্তি সমষ্টি সমাজেন্ সম্বন্ধে ও সেই সুত্র অবস্ঠ 
খাটিবে। তত্িন্ন শাস্ত্রকারের। ষে প্রণালী অবলম্বন করিয়া! গিয়াছেন তাহাই 
প্রকৃত পথ। সাীজিক বাাবস্থায় শাস্তির প্রতিই, বিশেষ লক্ষ্য রাখিন্তে হয়, 
উন্নতির চেষ্টা ব্যক্তিগত করিতে হয়। ব্যক্তিগত উন্নতি কিযন্মাত্রায় উঠিলেই 
মমা্ত আপনা হইতেই উন্নত হইয়! উঠে। 
উপসংহারে বলি। সমান্দ মনুষ্যের সন্সিলন-জাত। স্থতরাং অস্তইসশ্মিলন 
যত দৃঢ় হইবে সমান্গ ততই সবল হইবে এবং উহাঁর ক্রিয়াশক্তিও ততই 
বাড়িবে। সম্মিলন বাড়ে সহান্ভৃতির বৃদ্ধি হইতে, সম্মিলন বাড়ে স্বার্থত্যাগ 
হইতে, মোট কথায় সম্মিলন বাড়ে ধর্মের বৃদ্ধি হইতে। অতএব যেখানে যত 
দিন যতদুর ধর্ বৃদ্ধি হইতে থাকে, স্রেখানে ততদিন ততদুর সমাজেরও 
স্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়া থাকে । সমাজের প্রকৃত উন্নতি শুদ্ধ .কলকৌশলের 
স্থগিতে হয় না, শুদ্ধ সস্তা দরে উপভোগ্য সামগ্রা গ্রস্তত করিতে পারিলেও 
হয়না, আর ধনের অতিশয় বৃদ্ধিতেও হয় না, মৌখিক সাম্যভাবের বিস্তারে 
ও হয় না, আর আত্মমুখে আত্মগরিমা খ্যাপন করিলেও হয় লা। যে সমাজে 
মন্থুষ্যের চিত্তাদর্শ যত উচ্চ, তাহার প্রতি যত গ্রীতি এবং ভক্তি এবং তৎ- 
সাধনার্থ কায়মনোবাক্যে যত চেষ্টা, মে মমাজ সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট সভ্যা- 
বন্থ, ধর্মানিষ্ঠ, এবং উন্নতিশীল। 
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পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তৎ্সমুদায় ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইতে গারে। কতকগুলি ধর্ম্মপ্রণালীর মুল, গ্ররুতির খর্য্যার্লোচনা। 
এই গুলিকে প্রক্কীতমূলক বা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বল! যায়। অপর কতকগুলি 
মনুষ্য-মনের ভাষ পর্য্যালোচন। হইতে সম্ভুত। এই গুলিকে ভাবশুন্সক বা 
বা ভাবিক বলা যায়! প্রাকৃতিক ধর্থ্ে পরব্রঙ্গে মানষের আত্মস্থারোপ অল্প 
হয়, তাবমুলক ধর্মে এরূপ আত্মত্বারোপ অধিক হয়। প্রাক্কাতিক ধর্মে পর 
বন্ধ নির্গ,ণ--অর্থাৎ তাহাতে দয়া, মমতা, ক্রোধ প্রভৃতি মঙগষ্য হৃদয়ের ভাব 
সু 


৯০ সামাজিক প্রবন্ধ - 


দকল আরোপিত হয় না। ভাবমূলক ধর্মে পরত্রহ্ম সগ্তণ--অর্থাৎ মনুষ্য 
হৃদয়ের ঘাবতীয্ন পরস্পর সাপেক্ষ ভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া থাকে। 
প্রাকৃতিক ধর্ধে জ্ঞানই একমাত্র মোক্ষপথ, ভাবমূলক ধর্ম ভক্তিই মুক্তির 
উপায়। প্রাকৃতিক ধর্শের দৃষ্ান্তস্থ হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম ভাবমুলক ধর্মের 
ৃ্টান্তস্থল খৃষ্টায় এবং মুসলমান ধর্ম্ম। প্রাকৃতিক ধর্ম কঠোর, ভাবমুলক ধরন 
কোমল প্রার্কাৃতিক ধর্মে একমাত্র কাঁধ্য কারণ শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিয়া 
স্থথ প্রাপ্তির এবং ছুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখিতে হয়। ভাবমুলক ধর্মে উপাসনার 
পথ সুবিস্ৃত, ইহাতে অনুগ্রহের আঁশা এবং নিগ্রহের তয় করিতে হয়। গ্রা- 
ক্ৃতিক ধর্থে স্বর্গ নরকাদি সুখছুঃখবাঞ্জক পদার্থ কার্যযকারণ সম্বদ-মূলক 
কর্মফলভোগ মাত্র। ভাবমূলক ধর্মউহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সমুডূত ৷ গ্রাক্ক- 
তিক ধর্মে দুফতি করিলে তাহার অবশ্ঠম্তাবি ফল হয় ছুঃখ। ভাবমূলুক 
ধরে ছুদুতির সাক্ষাৎ ফল হয় রশ বিরাগ এবং সেই বিরাগের ফল হয় ছুঃখ। 
ফলকথা, গ্রাক্কৃতিক ধর্ম কারণ এবং বনৃধ্যের অন্তর্বর্তী সংকল্প বিকল্পাত্মক 
ইচ্ছাশক্তির স্থান নাই। *« আগ্তকামন্ত কা স্পৃহা ?” ভাবমূলক ধর্মে তাদৃশ 
ইচ্ছাশক্তিই সর্বে সর্ধা। প্রাকৃতিক ধর্মে পরমাত্মার অপাপবিদ্বত্ব, নিত্যত্ব, 
সর্বময়ত্ব প্রতিপাদিত হয়।ভাবমুলক ধর্মে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্া, সর্ব ল- 
ময়ত্ব, সর্ধজ্তত্ব প্রভী৬-গুণ ব্যাখ্যাত হয়। 

ধর্মপ্রণালীর এই মৌলিক ভেদ যদিও খুব স্পষ্ট এবং কোথাও কন 
সম্পর্রূপে অপনীত হয় না, তথাপি উভয় প্রণালীই যেন কিয়ৎপরিমাণে পর- 
স্পর সম্মিলন প্রবণ বলিয়া বোধ হয়। সকল প্রকার প্রান্কৃতিক ধর্মেই পর- 
মাত্মার অন্তার অথবা তাদুশ কোন পদার্থের শ্বীকার আছে। আবার ভাব- 
মূলক ধর্মেও ঈশ্বরস্বভাবে মনুষ্ের আত্মস্থারে।প ষে অগ্ঠাষ্য - এবং অবৈধ, 
তাহ মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে । পরস্ত, প্রার্কৃতিক ধর্ম প্রণালীতে কে 
অবতারাঁদি স্বীরুত হয়, তাহার মূল, ধর্্মনীতির অনুরোধ মাত্র । ধর্শনীতি 
দেখেন যে, শুদ্ধ বিধিনিষেধের দ্বারা যে কার্ধ্য হয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের দারা তাহা 
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অপেক্ষা অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর ফললাভ হয়। এই জন্য যেন ধর্মনীতি 
কর্তৃক অস্থরুদ্ধ হইয়াই প্রাকৃতিক ধর গ্রন্থে অবতারাদির অবতারণা হইয়! 
থাকে । ভাৰমুলকু ধর্ম্মে যে ঈশ্বরে মন্ুষ্োর আত্মত্বারোপ পরিত্যাগ করিবার 
কথন কখন চেষ্টা হয়. তাহার কারণ সত্যের অববৌধমাত্র । প্রাকৃতিক ধর্মা- 
ব্লগীরা যে পরিমাণে অবতারাঁদির ভক্ত হইতে শিখেন, সেই পরিমাণে তাহা- 
দিগের মনের দৌর্কল্য বুঝিতে হয় । তাহারা আর বিধি নিষেধের সুত্র সকল 
খাটাইয়। আপনাদিগের চরিত্র মংঘটন করিতে পারেন না তাহাদের পক্ষে 
ু্টন্ত দর্শনের প্রয়োজন হইয়াছে, খুঝা! যায়। ভাবমুলক ধর্মমাবলম্বীর৷ ষে 
পরিমাণে আত্মত্বারোপ পরিহারের চেষ্টা করেন, সেই পরিমাণে তাহাদের 
প্রকৃতি সতেজ হইয়। উঠিতেছে অনুমান কর! যাইতে পারে। হিন্দুদিগের - 
মধ্যে শঙ্ষরমতবাদ এবং স্মার্ভাচার যত নন হইয়া রামানুজাদিব্যাখ্যাত দ্বৈত 
বাদের এবং রামানন্দ প্রভৃতির প্রদর্শিত তক্তিমার্গের প্রাশস্ত্য জন্মিতেছে, 
তজ্জই হিন্দুর চিত্তে দৌর্ধল্য অন্তত হইতেছে। আর মুগলমানদিগের মধ্যে 
অদ্বৈতবাদ (সুফি মত) এবং থুষ্টানদিগের মধ্যেও নিগুণবাদ (আগনষ্রিক. 
মত) যতটুকু বিস্ৃত হইতেছে, ততই উহাদিগের চিত্তের বল অনুভূত 
হইতেছে। জ্ঞানমার্গ ত্যাগ কপিয়: ভক্তি মার্গে যাওয়া কিন্বা গ্রাকৃতিক 
ধর্বপ্রণালী ছাড়িয়া ভাবিক ধর্ম প্রণলীতে পদার্পণ করা, ইহ! উন্নতির চিহ্ন 
নয়, অবনতির লক্ষণ। . ।: 

অতএব স্থুল সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকুতিক ধর্মপ্রণালী ভাবিক ধর্সপ্রণালী 
হইতে উত্কু্তর। কিন্তু একটা স্থলে আপাতদৃষ্টিতে প্রাকৃতিক ধর্ধক্প্রণালী 
হইতে ভাবমূলক ধর্মপ্রণালী যেন উতকৃষ্টতর বলিয়।ই বোধ হযচ। ও স্থলটা 
সাম্যবাদ বিষয়ক*এবং তাহাই এই প্রবন্ধের বিচার্ধ্য বিষয় । * * 

জগৃতের কোথাস্ত সাম্য নাই। গাছের একই ডালের ছুইটী পাতাও 
পরস্পর সমান হয় না। একটা বালুকারেণুও অপর কোন বালুবী রেণুর 
মমান নয় । একটা বুষ্টিবিন্দুও অপর কোন কুষ্টিবিন্দুর ঘুমান নহে। জগতে 
সাতৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই। যাদৃশ্য-প্রত্তাক্ষ হইতে মুব্য হদয়ে-সামা- 
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জ্ঞানের উদ্বোধ হইয়া যায়। গাছের ছইটা পাতা লইয়৷ পরস্পর তুলনা করিয়। 
দেখিতে গেলেই বুঝিতে পারা ঘায় যে, একটী যদি অপরটী হইতে কোন 
কোন বিবগ্নে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন না হইত, তাহ! হইলেই ছুইটীতে ঠিক 
সমান হইত। সাম্জ্ঞান এইরূপ প্রত্যক্ষীভূত সাদৃশ্যমূল হইতে জন্মিয়া 
সাদৃশ্তবোধ হইতে ভিন্ন অপর একটী ভাব রূপে লক্ষিত হয়। 

. ভাৰসূলক ধর্ম প্রণালীতে এই সাম্যবোধের বিলক্ষণ কার্ধ্যকারিতা দৃষ্ট 
হ্য়। মানুষের হৃদয় সস্তৃত-সাম্যভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়! শুদ্ধ জগৎ 
কার্যের মীমাংসায় গোলযোগ বাঁধাইয়। দেয় এমত নহে, ঈশ্বরকেও যেন 
বিচারের অধীন করিয়া তুলে সেই জন্ত ভাবিকদিগকে অনেক কষ্ট কল্পনা 
করিয়া মন্থবের সমীপে ঈশ্বরের বৈষঘ্য দোষের পরিহার পূর্বক তাহার 
স্থায়পরতা সাব্যস্থ করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে হয়। সাম্যভাঁবের আরোপ 
নিবন্ধন ট্শ্বর এমন করিলেন কেন, ঈশ্বর তেমন করিলেন কেন, এতে আর 
ওতে এত পৃথক্‌ করিলেন কেন, এইরূপ প্রশ্ন সকনৌর দ্বার অবারিত হনয়! 
থাকে, এবং দেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ভাবিকগণকে ঈশ্বরের 
সকল অভিগ্রায় কল্পনাবলে জানিয়া রাখিতে হর। 

সাম্যবাদের আরোপ নিবন্ধন ধর্দবিচারে এই সকল গোলন্বোগ উপস্থিত 
হইয়াছে তা; কিন্ত সাম্যবাদীর! বলেন, উহার দ্বারা জনসমাজজে ষমুহ উপ- 
কার দর্শি়াছে। মানুষে মানুষে সমান, এই ভাব হইতে পরগীড়নের হাস 
হইয়াছে, সাঁধারণের অবস্থার উৎ্কর্ষমাধনচেষ্টা অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে গণ্য 
হইয়াছে, সকলের হৃদয়ে আপনাপন উন্নতির আশা প্রদীপ্ত হইয়াছে, এবং 
সমাজের চেষ্টাপক্তি জাগরিত হইয়াছে। সাম্যবাদের যে কতকটা রূপ শুভ 
ফল আছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, এবং উহার এসকল গুভওফল আছে রলি- 

যাই দুঃখু্ী বী জনদাধারণের করে সাম্যবাদ বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়। 
উহা এত মৃধুর যে, যথায় উহা সত্য হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, মেই 
ইংরাজের,মুখেও:উহা! আজি কাঁলি ভারতরাসীর মনোইরণ করিতেছে! কিন্তু 
ভাবিয়া দেখ, সাম্যবাদের যেমন এক পক্ষে গীড়ন নিবারণ প্রবগতা আছে, 
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উহা তেমাঁন পক্ষান্তরে দয়া বৃত্তির সংকোচ প্রবণ। যেমন সকলের নে স্ব স্ব 
উন্নতি বিষয়ক আশার আলোক প্রকাশ করিতে পারে, তেমনি ঈধ্যা, বছর 
এবং ছুরাকাজ্াখ্ম অগ্নি প্রজ্জালিত করিয়া হৃদয়ক্ষেত্র দগ্ধ করিতে থাকে । 
যেমন স্মাঞ্তে অধাবসায় বদ্ধিত করে, তেমনি সন্তোষাদি গুণের বিলোপ 
করিয়া! দেয়। ূ 
সাম্যবাদ হইতে সমীজের মধ আঁর এক প্রকারে অসন্তোষ এবং দন্ত 
থ্র কারণ উপস্থিত হয় । মুখে যিনিই বাহ। বলুন, সামানাতঃ মানুষ মান্থষের 
অপেক্ষ! বড় হইতে চায় । অতএব এক পক্ষে সাম্যধর্ম পালন, পক্ষান্তরে 
অন্ত মানুষ অপেক্ষা আপনি বড় হইবার প্রয়াস, এই ছুইয়ের সামঞ্জস্য ঘটিয়া 
উঠে না । সাম্যবাঁদটা কথায় মাত্র থাকে, ব্যবহারে বড়ই বৈষম্য উ্রস্থিত' 
হইগ্লাঁযায়। যে সমাজে যাম্যের ভান নাই, সে সমান্তে বৈষম্য রক্ষার অন্ত 
নিরন্তর যত্বও অধিক নাই। মার্কিনেরা চাকরদিগকে চাঁকর বলেন না, সহায় 
বা গ্াহাধাকারী বলেন, কিন্ত মার্কিনদিগের মধ্যে ধনবন্তার গৌরব ইংরাঁজ" 
| দিগের অপেক্ষাও অধিক। ইংলাণ্ডে তবু রুতকট। বংশমর্ধ্যাদা আছে, আমে- 
৮ রিকায় ধন ভিন্ন আর কিছুরই মর্ধ্যাদী নাই। বিদ্যার গৌরবও অতি অল্প। 
ভাবিক সাম্যবাঁদট] যেমন অপ্রক্কৃত বস্তঃ তেমনি উহা কার্ধ্যতঃ অগ্রাহ্। 
ইহার একটা জাঙজ্ছল্যমান প্রমা৭__দাস নিয়োগ । মুসলমানের সাম্যবাদী, 
কিন্তু উহ্বাদ্রিগের কেন! গোলাম থাকে । খৃষ্টান জাতীয়েরা সাম্যবাদী । কিন্ত 
অন্নকাঁল গত হইল উ'হাদিগেরও সকলের দাস রাখা ছিল। সম্প্রঠত দাস 
রাখিবার গ্রথাটা অনেক উঠিয়া গিয়াছে, এবং যাহা বাকী আছে, 'তীহাও 
উঠিয়। যাইতেছে। কিন্তু তাহা উঠ।ইবার প্রকৃত কারণ সাম্যবা নয় বার্তা- 
শাস্ত্রের একটা স্ক্জ এই যে, দাসদিগের শ্রম অধিক ব্যয়সাধ্য ।* ইউঃরাপীয় 
সুমাজে শ্রমজীবী লোকেরা যে অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়্াছে, তাহাতে দাস 
অপেক্ষা উহাদিগের পরিশ্রমের মুল্য নান হইয়া দীড়াইয়াছে। এই*প্রক্কত 
ব্যাপারের সহিত সামাবাদের সম্মিলন হওয়াভেই, দাঁস ব্যবসায় বর্ন সম্বন্ধে 
সাদ কাঁ্যকারী হইতে পারিয়াছে। 2০ | 


০২ *. সামাজিক প্রবন্ধ? 


প্রাক্কতিক ধর্ম্েও সাম্যবাদ আছে। কিন্তু সে সাম্যবাদ অতি ঘোরতর 
বস্ত। প্রাকৃতিক সাম্যবাদ মৌলিক একত্ববোধ মূলক । উহা নিবিষ্টচেতা- 
জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে স্বতঃই উদ্ভূত হয়। উহা সমস্ত জগতকে*একেরই বিভূতি 
স্বরূপে প্রতীয়মান করিয়া কোথ।ও কোন মৌলিক ভিন্নতা লক্ষ্য করে না। 
প্রাকৃতিক সাম্যবদে শুদ্ধ মন্ুষা মন্ুয্যের সমান, এই কথা বলে না, সকলেই 
সকলের সমান, এই কথ। বলে। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সৎকুলোস্তব ব্যক্তিতে 
এবং কুকুরেতে মেই একমাত্র শক্তি বিরাজমান দেখিয়া উভয়ের মমতা অনুভব 
করে, কোথাও কোন পার্থক্য দেখে না। উহ! যে ভিন্নতা দেখে তাহ 
ব্যবহারিক ভিন্নতা এবং সংসার যাত্রার উপযোগী-_পারমার্থিক ভিন্নতা অথবা 
কোন চিরদ্ায়ী বসত বলিয়া মনে করে না। প্রাকৃতিক ধর্ম যে ভিন্নতা দেখে 
তাহা- কর্ম প্রন্থত বলিয়া জানে এবং বল ছলাদি প্রয়োগদ্ধারা তাহার উচ্ছেদ. 
চেষ্টা অবিধেয় বলিয়! মনে করে। ভাবিক ধর্ম মৌলিক একতা দেখিতে 
পায় না__উহ! কর্মস্থত্রেরও তাদৃশ বিস্তৃতি অনুভব করে না-_উহা। সাঁদশ্য 
দর্শন হইতে সাম্যের ভাবমাত্র গ্রহণ করে এবং ভিন্নতার গ্রাতি বিরূপতাঁব- 
লম্বন করাকে ই ধর্বুদ্ধি প্রণোদিত বলিয়া খ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়. 

প্রাকৃতিক সাম্যবাদে মৌলিক তথ্য নিহিত এবং ভাবিক সাম্যবাঁদে 
মৌখিক সাম্য প্রকট হইয়া থাকে। প্রাক্কৃতিক সাম্যবাদ বলেন সকলই মুল- 
তঃ এক, কর্মভেদে পৃথক্ভূত। ভাবিক সাম্যবাদ প্রত্যক্ষের অপনয়ন করিয়া 
বলেন সকলেই জন্মতঃ সমান, সামাজিক ব্যবস্থাদির পক্ষপাত দোষে পৃথক্‌- 
ককৃত। এইজন্ত প্রাকৃতিক ধর্মাবলম্বীরা সমাজের ঘধ্যে অপ্রন্কত এৰং অশান্তি 
কর সাম্যবাদের প্রবেশ হইতে দেন না। তাহাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, সমা 
“জর মধ্যে ঝড়ছে ট থাকিবেই থাকিবে |: * সমাজের মধ অবশাস্তাবী সেই 
উচ্চাবচ ভাবটা লোকের গুণান্সারিণী করিবার জন্যই সকল সমাজে চেষ্টহইয়। 
থাকে মন্ুসংহিতায় ব্যক্তিগত মান্তস্থান নির্দেশপূর্বক ব্যক্ত হইয়াছে__ 








* সমাজের অন্তর্সত যে সাম্য তাহ। কর্তব্য সাধনে সম্বদ্ধ অর্থাৎ কি উচ্চ কিনিম্ন পদস্থ 
সকলেই আপন।পন কর্তবা সাধনে সমানরূপে বাধ্য ।- ম্যাজিনি। 


পশ্চিতিতাব-__সাইয স- ১০৩ 


বিত্তংবন্ধুবয়ঃকর্্মবিদ্যাভবতি পঞ্চমী 
এতানি মান্তস্থানানি গরীয়োযদ্যদ্ুত্তরং | 
বিদ্যাবন্তাই 'গর্বাপেক্ষা উচ্চ ; তাহার নীচে কর্শশালিতা, তাহার নীচে 
বয়োধিক্য; তাহার নীচে সম্পর্ক অথবা আভিজাত্য; তাহার নীচে ধন- 
বস্তা॥ এই পঞ্চবিধ মান্ত স্থানই সকল সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু সমাজভেদে 
এই পাঁচটার মধ্যে কোনটির প্রতি বিশেষ সমাদর হয়। সাধারণতঃ বলা 
খাইতে পারে যে, নবা ইউরোপে ধনবন্তার গৌরব বাঁড়িতেছে। এদেশেও 
ইংরাজ সমাগম হইয়া তাহাই হইবার কতকটা উপক্রম হইয়াছে। এই ছুই 
এর মধ্যে প্রার্কিতিক ধর্মাবলম্বীরা সাহজিক গুণবর্তীর প্রতি বিশেষ আস্থা | 
বশতঃ মনে করেন যে, সামাজিক বৈষম্যের বাবস্থা বংশমধ্যাদানুসারিশী, হর 
গাই ভাল, বিভবান্সারিণী হওয়া ভাল নয়। বিভবান্সারিণী বৈষম্য ্বদিও 
চা “শক্তির উত্তেজক, তথ!পি লোভ, ঈর্ষা, শঠতা, আহ্ধ্য রতি অনে 
_ কানেক দৌবের আকর। 
আমি দেখিয়াছি, আমাদিগের অনেক ভাল ভাল গ্রন্থকর্তাও সাম্য” 
বাদের আহ্যন্তরিক গুঢ় ভেদট পরিবার রূপে না বুঝিয়া বীস্ত এবং মহম্মদের 
সত বুদ্ধদেবকেও সাম্যবাদী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত- 
বাদ ভাবিক নয়, প্রাকৃতিক) স্মৃতরাং উাতে সামাজিক সাম্যবাঁদের বীজ 
মাত্র থাকিতে পারে না। বুদ্ধদেব সামাজিক সাম্যের কোন কথাই বলেন 
নাই; প্রত্যুত পূর্বজন্ার্জিত কর্মফিলে ক্রমোৎকর্ষ ত্রবং ক্রমাবনতির নিয়ম 
স্বীকার করিয়া! মনুষ্যের মধ্যে সাহজিক উৎকর্ষাপকর্ষের বিদ্যমানভাঁ গ্রতি- 
পর্ন করিয়্াছেন। তবে বৌদ্ধ মতবাদে ভারতবর্ষে ্রা্দণ্রীত্বন্তের প্রতি 
যথেষ্ট বিদ্বেষ প্রব্বীশিত হইয়া! আছে, এবং এদেশে ত্রাক্গণের প্রতি' বিদ্বেষ 
করিলেই সাম্যবাদ রক্ষা করা হইতেছে বলিয়া অনেকে বোধ করেন্খ নব্য 
প্রগ্কর্তূগণ উন্ধপ ভ্রমে পড়িয়াই বুদ্ধদেব সাম্যবাদীর মধ্যে ধরিয়া 
লইয়া থাঁকিবেন। ' 
-যাঁহাই হউক, ভারতবর্ষে যে সামাঁজিক বর্ণভেদের ব্যবস্থা আছে, তাহার 
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প্রক্কৃতি পর্যালোচনা করিয়াদেখিলেই বুঝ! যায় যে, উহা! অতি উদার উদ্দেশ্ত 
সাধনের কন্তই প্রবন্তিত হইয়ার্ছ। প্রথমতঃ দেখা! যায় যে, জাতিভেদটা 
কবল গৃহস্থাশ্রমের মধোই প্রবল, গৃহস্থাত্রম ত্যাগ কাঁরিলে জাঁতিভেদ 
মানিতে হয় না। অপরাপর আশ্রমের সহিত গার্হস্থ্য শ্রমের বিশেষ এইযে, 
গারস্থাশ্রমে বিবাহ আছে, অন্যান্য আশ্রমে বিবাহ নাই। আঁর একটা 
বিশেষ এই যে, গৃহস্থ শ্রমে জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যবসায় অবলম্বন আছে, 
অপরাপর আশ্রমে তাহা নাই। কিন্তবিভিন্ন বর্ণান্তর্গত লোকের মধ্যে 
বিবাহ হইলে জাতিপাত হয়। অথচ জাতীয় ব্যবসায় ভিন্ন অন্য ব্যবপায় 
অবলম্বন করিলে অগ্রায়শ্চিন্তিক কোন দোষ হয় না। জাতিভেদ প্রথ। 
মুখ্যতঃ বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রতিষেধের জন্যই প্রবন্তিত এবং ক্রমে 
দৃীভূত হইয়। আছে। বিবাহ প্রতিষেধ দৃঢ় সঙবদ্ধ করিবার জন্যই খাওয়া 
দাওয়ার বিষয়েও আটাআটি হইয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ বিবাহ প্রতি- 
. যেধক বর্ণভেদ প্রথার নৈসর্সিক কারণ আছে। উহা এদেশে অবশ্য্ডাবী 

বলিয়ই এখানে জন্মিযাছে। কিন্ত এই প্রবন্ধে সে কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা 
নিশ্রয়োজ্ন। পু 

দ্বিতীয়তঃ জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ধনর গৌরবটা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে 
পায় না। জাতি ধনের আয়ন্ত নয়। সুতরাং যে সমাজে জাতিনেদের ব্যবস্থা 
থাকে, দে সমাজে ধনই সকল সম্মান এবং গৌরবের আম্পদ হয় না। ধনের 
প্রতি নোভ যে কারণেই হউক, কিছু কম হইয়া থাকিলে সমাজ ভালই 
থাকে,লেকের প্ররূত স্থও অধিক হয়। 

তৃতীয়তঃজাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ভারতবর্ষের সমুদায় শিল্প কা্ধ্য বনু 
পূর্বকাল হইতে অপরিদীম উৎকর্ষ লাভ করিয়? আছে, এবং সমস্ত পৃথিবীতে 
উহা তুলনা রহিত হইয়াছে । ্ 

চতুর্থতঃ জাতিভেদ থাকায় লোকেরা আপনাপন অভিলাষাস্থ্যা'ী ব্যব: 
সায় অবলম্বন করিতে পারে না বলিয়া একট! কথার কথা মাত্র আছে। মু 


সংহিতার মতে “বৃত্তি কর্ষিত'” হইলে, একযাত্র ব্রাহ্মণের ব্যবসায় ভিন্ন অপর 
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ধকল বাঁবসায়ই সকলে অবলম্বন করিতে পারে, এবং তাহাই চিরকাল করিয়া! 
আমিতেছে। ব্রাহ্মণ সমাজের শিক্ষক। শিক্ষকের মস্তিষ্কে পৈতৃক ব্যবসায় 
জনিত দৌষও পরিহার করা বিথেয় । 

পঞ্চমতঃ একমাত্র ত্রাঙ্ষণ বর্ণ ভিন্ন আর কীহার অপেক্ষা! অন্ঠ বরে 
পোৌঁকেরা আপনাঁদিগকে তেমন অপক্ৃষ্ঠ বলিয়া মনে করে ন1।- বাঙ্গালার 
নবশাখেধা! আপনািগকে কাঁর়স্থদিগের অপেস্ষণ জাঁতি নিবন্ধন নিরৃষঠ মনে 
করে না। মান্্রাজের পরিয়া নামক অস্পৃশ্য জাতীয়েরা বলে যে, তাহারা 
্রাঙ্মণবংশোত্তব, সুতরাং আপনাদিগকে হেয় জান করে না। বোগ্থাই প্রদে- 
লী মাড়ের! তথাকার অল্পৃশ্য জাতি) কিন্তু উহাদিগেরও আত্মগৌরব 
আছে। উহারু| আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকল জাতি অক গুডি 
এবং শুদ্ধ বলিয়! জানে । 

ষষ্ঠতঃ জাতিভেদ প্রথা প্রত্যেক বর্ণের স্বাতন্ত্রিকতা স্থাপন করিয়া মক" 
লেতই অনেকটা আত্মগৌরব রক্ষা করে। অতএব পরাধীন ভ্বাতির পক্ষে এই 


প্রথা বিশেষ শ্রেয়স্করী । 
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অতি বালককাঁলে একবার শিকারী পাখীর শিকার শিক্ষা দেখিয়াছি- 
জাঁম। এক জন পাখীটিকে হাতের উপর করিয়া লইয়া যাইতে ছিল এবং 
এবং এদিক ওপিক চাহিয়! দেখিতেছিল। আমাদের একটা টিয়া পাখী সেই 
ছাত্র পলাইয়। নিকটবর্তী নিমগাছের ডালে বসিয়াছিল। আমি তাহার প্রতি 
স্থিরদৃষ্টি হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তির হাতে শিকরে বসিয়াছিল, সে বোধ হয়, 
আমার দৃষ্টির অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিয়া টিয়াটিকে দেখিল এবং *তাহাঁ 
শিকরেকে ছাঁড়িল। তীরবেগে শিকরে গিয্া টিয়ার উপরে পড়িল, আমি 
চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শিকারী বুঝিতে পারিল প্লে, টিন্লাটী পোষা। সে 
একটা শীশ দিল, শিক্রে ন্মনি টিগ্লাকে ছাঁড়িগী তাঁহার হাঁতের উপরে 


১৪ 
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আসিয়া চঞ্চ,পুট দিয়! আপনার পক্ষ কুট্টন করিতে লাগিল_-কে বলিবে যে 
এই. শিকরে সেই শ্রিকরে। 

বাল্যকালের শী অদ্ভূত দর্শন চিত্তপটে সংলগ্র হইয়! 'গিয়াছিল, কন : 
অপনীত হয় নাই। অতএব বয়োধিক হইয়া যখন প্রবৃত্তির পথ উত্রু্ট কি. 
নিবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট, ব্রাহ্মণ সন্তানের হ্বদায় এই বিচার হ্বত:ই উখিত হইল, 
তখন জর্দণদেশীয় রিখুটর নামক এক জন গ্রন্থকর্তার শ্যেন পঙ্গীর শিকার 
সন্্বীয় উপমাটি বড়ই মিষ্ট লাগিল, এবং প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিচারের 
মীমাংসাও মেই উপমাটার বলে সম্পাদিত হইয়া গেল। রিখ্টর বলেন শ্যেন 
পক্ষী যেমন স্বীয় প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে শিকারের প্রতি ধাবমান হয়, আবার 
ইঙ্গিত সাত্রে ফিরিয়া আইসে, মন্থষ্যের মনও সেইরূপে শিক্ষিত হওয়া 
উচিত। বিধি বাঁ কর্তব্য জ্ঞান থে কার্ধ্যে প্রবৃতি দিবে, মান্য তাহাই একান্ত 
মনে এবং সর্ব প্রধত্থে সম্পন্ন করিবে, আবার বিধি বা কর্তব্যঙ্ঞান যাহা 
হইতে নিবৃত্ত করিবে, বিনা বিলম্বে এবং বিনা ক্ষোভে মেই বিষয় ওৎক্ষণা 
পরিত্যাগ করিবে। সমুদায় আর্ধ্যশাস্ত্রের শাসনও এরূপ । ইন্দ্রিয় গ্রাম সংঘত 
এবং মনকে সর্মতোভাবে বশীভূত করিয়া অনাপক্ত চিত্তে নিয়ত কাধ্যান্্ান 
করিতেই শান্তর উপদেশ। ইহাতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েরই সামঞ্জস্য 
বিধান হইয়া ছঃখের হাস, চিত্তের প্রাসর্া, এবং বুদ্ধির গ্রাথধ্য জন্মে । ইহাই 
প্রহিক এবং পারমার্থিক উভয় শ্রেয়ের সাধনৌপায়। এ্হিক সাধনের প্রকৃত 
পথ পারমার্থিক সাধনের প্রকৃত পথ হইতে ভিন্ন নহে। প্যদেবেহ তদমুত্র 
" যামুত্র তিদম্িহঃ? 1 

কিন্ত শান্্ের মত এইরূপ পরিফার, বিশুদ্ধ এবং প্রশস্ত হইলেও, আর্ষাঁ- 
দিগের'দেশেকতকট1 ভিন্নরূপ ব্যবহার প্রবন্থিত হইসা খিয়াছে। প্রবৃত্তির 
পথ এবং নিবৃত্তির পথ ছুইটাঁকে মিলাইরা যে, উভয় লোঁক হিতকরী ব্যবহার 
পদ্ধতি জন্মে, তাহা এখন আর তেমন যত্রপূর্ব্বক দেখিয়া লওয়া হয় না। 
প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বাহৃজগতের আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণের ন্যায় পরস্পর 
বিপরীত হইলেও বে যুগপৎ বাঁ্ধ্যকারী তাহা একেবারে বিস্বৃত হওয়া হই- 


চা 
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য্াছে, এবং তাহার ফল এই হইগ্লাছে যে, যাহার! প্রবৃত্তির পথে যাইতেছে, 
তাহারা ক্রমে অধোগত হইয়া পাপপক্কে নিমগ্ন হইতেছে, আর যাহার! 
নিবৃন্তির পথে যাইতেছে মনে করে, তাহারা ও অনেকে ভ্রষ্টাচার এবং স্বার্থ 
পর হইয়া পড়িতেছে। 

মানুষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটা পা স্থির থাকে, অপরটী অগ্র- 
- সর হয়, আবার সেইটা স্থির হয়, পুর্বে রটী অগ্রবর্তী হয়। অতএব গমন 
রূপ একটা কার্যের মধ্যে স্থিরভাব এবং চলভাব ছুইটাই বিদ্যমান থাকে । 
জীবনবর্ম্মের চলনেও এরূপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃত্তি প্রভাবে অয়ন, নিবৃত্তি 
প্রভাবে বিশ্রাম। : প্রথনিশরীর জীবৎ থাকে কিরূপে ? হৃৎকোষ সক্কচিত 
হয়, তাহ। হইতে শোণিতধারা নির্গত হইয়া সমুদীয় দেহে' সঞ্চরিত হইয়া 
পড়ে, আবার হৃবংকোষ প্রপারিত হয়, তাহাতে প্রত্যাবর্তিত শোণিতধার! 
আপিয়া প্রবেশ করে। অতএব রক্ত প্রবহণ ব্যাপারে সংঙ্কোচন এবং প্রমা- 
রণপ্দীপ বিপরীত উভয় কার্ষ্যের সম্মিলন হইয়া থাকে । আধ্যাত্মিক জীবন 
রক্ষাও & প্রকারে হয়। জাগতিক যাবৎ পদার্থের বিভূতি জ্ঞানময় কোষে 
প্রবিষ্ট হস», এবং সেইজ্ঞানময় কোষ হইতে কর্ধরূপে বহির্ভাগে আইসে। 
ফলতঃ জগতের সকল বস্ততেই ছইটি পরস্পর বিপরীত শক্তির যুগ্রপৎ 
আবি3্াব থাকে। আকর্ষণ না থকিলে বিপ্কর্ষণ বা তাপের গ্রভাবে 
পরষাণু সকল পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হইত, আবার 
বিপ্রকর্ষণ বা তাপ যদি কিছু মাত্র না থাকে, তাহা হইলে কোন দ্রব্যেই 
বিস্তৃতি সন্তবে না, সংঘাতের অশেষ বলে সকলেই একেবারে রূপ বিহীন হইয়া 
পড়ে । অতএব ছুইটা বিভিন্ন এবং বিপরীত শক্তির যুগ্রপৎধ অরব্থীনই জগতে 
প্রতীয়মান হয়, এক্ষমাত্র শক্তির কার্ষ্য কোথাও স্থুলৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয়ন! । 

কিন্তু ব্যঙ্টীভূত জগতের নিয়ম এই রূপ হইলেও, শা্্রকারেরা দেখিয়াছেন 
যে, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই উভয় শক্তির মধো সাধারণতঃ প্রবৃত্তির বলই 
অধিক। ভগবান ইন্দিক্নগণকে বহিশ্মথ করিয়াই স্থষ্ট করিয়াছেন । * সেই 


৮ 


ক "পরাকি খানি ব্যতৃনৎ স্বর সঃ । 
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জন্ত তীহাদিগের উপদেশে নিবৃত্তির শিক্ষাই অধিকতর হয়। প্রবৃত্তি প্রবল 
-_নিবৃত্তি ছূর্বল।। শীস্্কারের। উহাদিগের সামঞ্জষ্য বিধানের উদ্দেশে যেটা 
ছুর্ঘলা, উপদেশাদি দ্বারা সেইটার যহাযতা। করিতে গ্রবৃত্ধ হয়েন। অপ- 
রাপর জাতির শ্বান্ত্কারদিগের অপেক্ষা আধ্যশান্ত্রকারেরা নিবৃতি পক্ষের 
শিক্ষ[দানে অধিক কৃতকার্ধ্য হই্লাছেন বলিয়াই কেহ কেহ অনুমান করেন, 
যে তাহারা কেবল মাত্র নিবৃত্ভিবিযয়ক শিক্ষাদীনেই পটু । একপ ভ্রমান্থ- 
মানের আরও একটা কারণ আছে। আর্ধ্যশান্ত্কারদিগ্রের মধ্যে কেহ কেহ, 
যথা ভগবান শঙ্করশ্বমী, নিবৃত্তি মার্গের চরম ভাবের প্রতি লক্ষ্য করি- 
যাই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যাতৃবর্ের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য না বুঝিয়া এবং আ্ধ্যশান্ত্রের মূলীভূত অধিকারীর তেদ বিচার বিষয়ে 
একান্ত অজ্ঞতা! প্রযুক্ত, অনেকেই আর্্যশান্ত্রকে ্হিকতার বিরোধী বলিয়া 
নির্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক আমাদিগের শাস্ত্রের শিক্ষা লেকছয়ের 
গুতদাধিনী--স্ুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতিঃসাধিনী নহে। 4 
কোন সর্ধজনগ্রানথ শীস্ত শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই 
প্রস্তত হইতে পারে না। কোন স্মদূরদর্খী শীস্্রকারের চক্ষে পারলৌকিক 
সথথসমৃদ্ধি, ইহলোকিক স্মুখ সমৃদ্ধি হইতে ষর্বাতোতাবে স্বতস্্রূপে প্রতীয়- 
মান হইতেও পাঁরে না। অপ্রত্যক্ষ স্বর্গ নরকাদির কথা ছাড়িয়া! দিয়! 
“ইছৈৰ নরকং স্বর্গঃ” এই কথা লইয়াই যদি বিচার করিয়! দেখা যায়, তাহা 
হইলেও সংসার মধ্যেই পুর্ববলোক, বর্তমান লোক এবং পরলোক তিনটা 
লোকই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমাদিগের পুর্বগত পুরুষেরা আমা- 
দিগের পুর্বান্োক, আমরা বর্তমানলোক, এবং আমাদিগের পরবর্তী পুরুষেরা 
পরলোক । যদি বর্তমানের লোকেরা দৈহিক এবং মানগ্লিক গুণে উৎকৃষ্ট 
হইতে না পারেন, তাহা হইলে পরবর্তী পুরুষেরা বর্তমান লোকদিগের 
অপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিতে পারিবেন না । 
ফলতঃ পরোক্ষপ্রিগ, দেবস্বভার আর্ঘ্-শাস্র, বর্তমান লোককে ভাবী বা 
পরলোকের সাক্ষাৎকারণ স্বন্ধপ জ্রানিয়া এবং সেই পরলোকের প্রতি বিশিষ্ট 


পাশ্চাত্যভাব__এঁহিকতা। ১০৯ 


দ্বপে শ্বেহবান হইয়া তাহাঁরই ছিতার্থে সমুদায় কার্য নির্বাহের উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন। শম দম যমাদির উপদেশ পরোক্ষ দৃষ্টিমূলক, কিন্তু উহা 
ইহলোকেরও হিররসাঁধক। উহাদিগের উপদেশে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভ 
য়ের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া আছে। 

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ভ!রতবাসী কিন্বা চীন- 
দেশবাসীদিগের ব্যবহারের এবং কর্থাবার্তার সহিত ইউরোপীয় জাতিয় 
লোকের ব্যবহারাদি এবং বাক্যালাপের তুলনা করিয়া দেখিলে ইউরোপীয় 
যে সত্য সত্যই পরকালে বিশ্বাস করেন, তাহা বোধই হয় না। তাহাদিখের , 
মধ্যে চিরকালাবধি হিকতার প্রাবল্য আজি কালি উহা আরও প্রবলতর 
হইয়া উঠিতেছে। এখন উহাদিগের মধ্যে যে মতবাদ সাধারণ্যে পরিগৃহীত 
হইয়! উঠিতেছে, তাহার সারভাগ এই-২-- 

সুখই পরম পুকতার্থ। স্থথ প্রাপ্তির কাল বর্তমান। স্থখ প্রাপ্তির স্থান 
এইঈ পৃথিবী ।* 

পুর্বকালে কোন মময়ে অবিকল প্রব্ূপ প্রহ্িকতা ভারতবর্ষেও দেখ 
দিয়াছিল। চার্বাক বা লোকায়তিক মতের সারাংশ সংগৃহীত হইয়া উক্ত 
হইয়াছে__ 

বর্গ নাই, অপবর্স নাই, পারলৌকিক আত্মমও নাই। * * যত দিন 
র্বাচিবে স্থখে থাকিবাঁর চেষ্টা করিবে। খণ করিয়াও ঘ্বত ভোজন করিবে। 
শরীরটা পড়িয়া ভন্ম হইলে উহা'র আর প্রত্যাথমন কোথায়? 

অতএৰ ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যভাবের অবয়বীভূত এ্রহিকতার* ্রবেশে 
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1. নন্বর্গে। নাপবর্ণোবা নৈবাস্ম। পাঁরলৌকিকঃ । 
রব সং ্ি চা সু 
যাবজ্জীবেৎ স্বপংজীবেৎ ধণংকৃত্বাঘৃতং পিবেৎ। 
ভন্মীভূতপ্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥ 


১১5 সাম।জিক প্রবন্ধ । 


কোন একট! নৃতন ভাবের প্রবেশ হইয়াছে বলিয়া স্বীকাঁর করা যায় না। 
-এখনকার ইংরাজী শিক্ষ/;এবং ইংরাজ সংসর্গ পুর্বকাঁলের সেই লোকায়তিক 
মতবাদের পুনঃ গ্রাবলাসাধন করিতেছে মাত্র। বাস্তবিক নকলেই দেখিতে 
পাইতেছেন বে, পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে যত গুলি ব্যাপার সংস্কার কার্ধ্য 
বলিয়া উল্লিখিত এবং আন্দোলিত হইতেছে, তাহার একটাও মনুষ্যের চিত্ত 
শুদ্ধির অনুকূল নহে। সকল গুলিই অত্যধিক পাশবভাবের অনুকূল, এক- 
টাও দিব্যভাবের অন্গকূল নয়। একটাও ইন্জিয়বৃত্তি নিরোধের পক্ষ নহে। 
সকলগুলিই ইন্জিয়বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদক । 

এক জন অতি প্রধান মুসলমান মৌলবীর সহিত কথোপকথন কাঁলে 
তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমাদিগের মধ্যে ইংরাজিনবিসেরা ষত সং- 
স্কার কার্যের উল্লেখ করেন, তাহার একটাও কঠোর ব্যবহারের অনুকূল হয় 
না কেন? হিন্দুজাতির সর্ব প্রধান গুণই এই যে, "এই জাতীয় লোকেরা 
অন্তান্ত জাতীয়দিগের অপেক্ষা ইন্দ্রিয় দমনে সুশিক্ষিত__ইহাঁরা কখ?ই 
নিতান্ত ইদ্দিয়ন্থপরায়ণ হয় না। এই গুণ থাকাতেই হিন্দু জাতি এতদিন 
বাচিয়। রহিয়াছে__এই গুণ থাকাতেই মুসলমানদিগের ভগ্মাবস্থা হইলেও 
হিন্দুদিগের ভগ্নাবস্থা হয় নাই; তাহারা পুনর্ধার তেজ করিয়া উঠিতেছে। 
কিন্তু এই বারে বুঝি হিন্দুর গেই চিরসপ্ষিত গুণের লোপ হইবে-_হিন্দু 
একান্ত প্রহিকতার দাসত্ব পাইবে। ইস্দ্রিয়দমনমূলক না হইলে প্রকৃত সং- 
স্কারকার্য? হয় না।” কথাটা অনেক দিনের, কিন্তু ্রতিহাসিক তথ্যের অন্থু- 
রূপ।" বোধ হয় সেই জন্ত এখনও মনে রহিয়। গিয়াছে। 


পাস্চাত্যভাঁব-_স্বাতিন্ত্রিকত:4 


সকল সমাঁজেই ছুইটী বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ লক্ষিত হইয়া খাকে। 
তাহার, একটার নাম সামাজিকতা, অপরটীর নাম স্বাতন্ত্রকতা বলা যায়। যে 
শক্তির প্রভাবে সমাস্তান্ত দত প্লিবার সমুহ,পরস্পর,স্হানুভূতি ষম্পন্ন এবং 


পাশ্চাঙ্যভাব- স্বাতন্ত্রিকতা। ১১১ 


কিয়ৎ পরিমাণে এক প্রক্কৃতিক এবং একাকার হুইয়! যায় তাহার নাম সামা- 
জিকতা। আর যে শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক পরিবার আপনাপন সখ ছঃখ, 
হিতাহিত, কর্তব্ঠাকর্তব্য বিচার পুর্ব্বক পরস্পর পৃথকৃভূত থাকে, এবংযাহার 
প্রাবল্যে কখন কখন সমালবিধির পরিবর্ত ঘটিয়! যায়, তাহার নাম স্থাতন্ি 
কতা। 

সমাজ ভেদে গর ছুইটী শক্তির তারতম্য দৃষ্ট হয়। সময়ভেদে কোন 
সমাজে সামাঁজিকতাঁর আধিক্য, আর কোন সমাজে স্বাতন্ত্রিকতার আধিক্য 
ভুইয়া থাকে । গ্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজে বহুকাল। বধি দামাজিক-*_/ 
তার সবিশেষ প্রাবল্য ছিল । এ সকল লোকেরা জন্মভূমি এবং আত্ম সমাজ- 
কেই সমুদায় ভক্তি, শ্রদ্ধা, এবং প্রেমের আম্পদ শ্বব্ূপে জানিত। -উহ্বা- 
দিগের হৃদয়ে আত্মসমাজটাই যেন সাক্ষাৎ পরমেশের স্থানীয় হইয়াছিল। 
ইহাদিগের বিবেচনায় সমাজের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ অপেক্ষা উদারতর ধর্দ- 
কার্ধ্য আর কিছুই হইতে পারিত না এবং উহাই অক্ষয় স্বর্গলাভের -এবং 
পুরুষার্থ সাধনের সর্বোত্কৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হইত।  উহাদ্দিগের আরাধ্য 
এবং উপাস্ত দেখ দেবীগুলিও সমাজান্তর্গত বিশেষ বিশেষ শক্তির অথবা 
স্বদেশীয় বিশেষ বিশেষ পদ্চর্ণে্স প্রতিরূপ স্বরূপ ছিল। প্রাচীন জীক এবং 
রোঁমীয় সমান্জের এই প্রকৃতি বিবেচন! করিয়া কোন বিচক্ষণ দার্শনিক স্থিপপ 
করিয়াছেন যে, উহাপিগের সামাজিকতাই জতি দৃট়ীভূত এবং সর্বোৎকৃষ্ট? 

নব্য ইউরোপীয় সমাজগুলির গঠন কতকটা গ্রীক এবং স্বোমীয়ের 
ছবাচেই হইয়াছে-_কারণ নব্য ইউরোপের শিক্ষ। গ্রীস এবং রোম হইতে । 
কিন্তু নব্য ইউরোপের ধর্শান্্ ইউরোপের বাহির হইতে আঁদ্য়াছে। এ 
শান্তর ভাহাদিগেরর্ননজ সমাভপ্রন্থত বা তাহারই ছায়াভূত নহে।” উহ 
রোতীয় সাআ্াজ্য বিস্তারের চরম দশায় প্রাদ্ভূতি এবং সর্বজনীন প্রায় এই : 
জন্য ইউরোপীয়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা! এবং প্রেমের পদার্থ সমাজের অস্তর্নিিষ্ট বস্ত- . 
তেই নিবন্ধ হয় নাই) গ্রীক এবং রৌমীয়ের চক্ষে আত্ম সমাজই যেমন সর্ব 
প্রধান এবং অতি ব্যাপকরূপে প্রতিভাত হইত, নব্য ইউবে!পীয়ের চক্ষে, 


ছ 
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সমাঁজ সেরপে প্রতিভাত হয় না। উহারও দোঁষ গুণ বিচাঁর করিধাঁর উপ- 
যোগী একটা মানযন্ত্, নব্য ইউরোপীয় পাইয়াছেম এবং সেই জন্য সমাজের 
স্কারকার্ধ্য তিনি আপনার সাধ্যায়ন্ত জ্ঞান করেন । গ্রীক এবং বোসীয় 

মনে করিতেন যে, সমাজ আপনার নিদানভূত সকল ব্যক্তির প্রতি সর্ধন্কশ 
কর্তৃত্ব করিতে পারেন এবং ব্যক্তিবিশেষের স্থুখ, সমৃদ্ধি, জীবন পূর্যাস্ত তাহার 
নিজের সংরক্ষণ এবং পুষ্টিসন্বর্ধন।র্থ গ্রহণ করিতে পারেন। নব্য ইউরোগী- 
যনের চক্ষে সমাজের ততটা অধিকার সম্যক্‌ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া! বোধ হয় না। 
এই জন্য ইউরোপীয় সমাজে গ্রীক এবং রোমীয়দিগের সমাজ অপেক্ষা স্বত 
স্ত্রিকতার অধিকার সমধিক বিস্তৃত। 

ইউরোপীর গ্রনথকর্তৃবর্গ তাহাদিগের প্রাচীন এবং নব্য সমাঞ্জের মধ্যে 
এই প্রভেদটী লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সকল প্রাচীন সমাজের প্রক্কৃতিই জ্রীক 
শবং রোমীয়দিগের কতকটা অন্গুরূপ হইবে, মনে মনে এই দিদ্ধান্ত স্থির 
ফরিয়। ভারতবর্ষীয় সমাজেও সামাজিকতা অত্যাধিক্য এবং স্বাতন্ত্িকতাঁর 
অতি নানত। অবধারিত করিয়! লইয়াছেন। তাহারা দেই জন্যই বলিতে- 
ছেন যে, ইংরাজ সমাগমে ভারতবর্ষ স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইয়া! ভারতবর্ষের 
সমূহ উপকার হইতেছে। ৯৯ 

উল্লিখিত গ্রন্থকর্তৃবর্গের কথাটি ছুই দিক হইতে বিচার করিয়া বুঝিতে 
হইবে। এক দিক এই--সামাজিকতা এবং স্বাতনত্রিকতার পরস্পর মর্ধ্যাদ! 
কিরূপ অর্থাৎ উ্থাদিগের মধ্যে কোন একটা সীমা নির্দেশ করা যাইতে 
পারে কিনা? অন্য দিক এই--ভারতবর্ষে এ ছুই শক্তির মধ্যে কোনটা 
অযথা পরিম্মাণে বৃদ্ধি পাইয়া আছে কি না? যদি থাকে সেটা কোন্‌ শক্তি? 
এই ছুইটী কথার বিচার করিলেই ইংরাজ সমাগষে আম্মুর্দিগের সামাজিকতা 
এবং ম্কাতত্ত্রিকতার কিরূপ সীমানিবেশ হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে। 

ইউরোপীয় পণ্ডিতের বলেন যে, গ্রীক এবং রোমীয়দিগের মধ্যে উদার- 
তম ধর্মজঞান পরিশ্মট হয় নাই। উহার! জানিত যে, আপনাপন সমাজের 
হিতসাধনার্ঘে সকল কাজই করিতে পারা যায়--অর্থাৎ অপর সমাজের হানি 


- পা 
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করায় কোন দোষ হয় না। গ্রীক এবং রোমীয়দিগের সম্বন্ধে ইউরো পীয়ের! 
এ কথাও বলিয়া থাকেন যে এ এ জাতীয় লোকেরা ধর্মের গ্রক্কত তত্ব বুঝিতে 
মা পারিয়া আপনাদ্দিগের দেশাচার ও কুলাচার এবং দেশ ব্যবহার ও কুল 
বাধহারকেই ধর্পের নিদানভূৃত বলিয়া মনে করিত এবং শ্রী আচার এবং 
ব্যবহার রক্ষা করিয়। চলিলেই তাহারা আপনদিগকে সাধিত -পুকুযার্থ বলিয়া 
স্কানিত। নর 

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের এ কথাগুলি ক্ছু অতিরপ্রিত হইলেও, 
উহার কতকটা যাগার্থা অবশ্যই স্বীকার করিদুহহক। অন্যান্য বিষয়েও 
যেধপ হইয়। থাকে, ধর্শজ্ঞান লাভেও মন্ুষ্যের অবস্থা সেইরূপ হয়, অর্থাৎ 
ধরশন্ঞানও ক্রমশঃ পরিষ্কুট হইয়া প্রথমতঃ কুলাচারে পরে দেশাচারে এক 
সামাজিক বিধিতে নিবব্ধপ্রায় লক্ষিত হস়। ধ্মজঞানের উদ্বোধক উড 
মমযক্‌ ন্তায়পরতার বিকাশও প্রীতিমূলক। গ্রীতিটা প্রথমে দিতে 
প্রক্তিই সঞ্চরিত হইয়া থাকে। উহা! আত্মপরিবার, গোত্র এবং সমাজ 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সাধারণ জনগণের পক্ষে তাহাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া! রী) 
আজি পর্য্যন্ত মানুষের প্রকৃত ধর্মজ্ঞান এ অবস্থাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম 
করে নাই। নিজ সমাজের বহিভূর্তি বর্ধর জনগণের প্রতি গ্রীকেরা এবং 
প্রাথমিক রোমীয়েরা যেরূপ নির্দয় আচরণ করিত, নব্য ইউরোপীয়েরাও 
কি ইউরোপীয়েতর জনগণের প্রতি কতকটা সেইরূপ আচরণ করেন না? 
কিন্তু তাহা করিলেও নব্য ইউরোপীয়দিগের মনে ধর্শাবুদ্ধির অপ্নেক্ষাকুত 
বিস্তৃতি এবং উদ'রতা জন্মিয়াছে, এবং যে পরিমাণে তাহা জন্ষিয়াছে" সেই 
পরিমাণে তাহাদিগের সমাজতন্ত্রতাও কিছু শিথিল হইয়াছে।» পরবর্বন্ধ: 
নের বলে পূর্ববর্তী বন্ধনের দৃঢ়তা নযুন হয়। অতএব উদারতর সহানুভূতির 
উদগমে পুর্বাবস্থায় তীব্রতর সহান্ৃভৃতি স্তিমিততেজঃ হইয়াছে। এখন 
লোকে কুক্খাচার বা! দেশাচার বা সমাজবিধি লইয়াই স্তায়ান্তায় বিচারের 
পরিদমান্তি করিতে পারে নার সকলের পরেও একটা স্বতন্ত্র ধর্মবিধি 
দেখিতে পায় এবং রহ? তাহার অনুযায়ী” হইতে চেষ্টা করে। এইরূপে 

১৫. 
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গ্রীক এবং রোমীয়ের স্দৃঢ় সামাঁজিকতার অভ্যন্তরে একটু স্বাতগ্রিকতা 
প্রবিষ্ট হইয়া নবা ইউরোপীয় সমাজকে অপেক্ষারুৃত উচ্চতর করিয়া 
তুলিয়াছে। এ প্র 

এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষীয় সামাজিকতা কি গ্রীক বা রোমীয়- 
দ্বিগের সমাজতন্ত্তার স্তার অতি দৃঢ় সম্বদ্ধ এবং আঁপনার অস্তর্নিবি্ট জনগণ 
ভিন্ন অপর সকলের প্রতি সহান্থৃভৃতি শৃন্ত ? এ কথা সুখেও আনিবার যে 
নাই। সর্বময় ব্রহ্মবাধপরায়ণ হিদ্দু-অপর দেশীয় -মহয্যের কথা দুরে 
থাকুক, সকল জীবের প্রতিই সহানুভূতি বিশিষ্ট। সামাজিক বিধি বাবস্থার 
প্রতি, দেশাচারের প্রতি এবং কুলাচারের প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা তক্তি অতি 
প্রোেজ্জল বটে। কিন্তু হিন্দুর ধর্র্ঞান এ গুলিতেই সন্বদ্ধ নহে। এ গুলি 

তাহার মূল ধর্জ্ঞানের অস্তভূতি বনয়াই উহারা ধর্ম এবং পালনীয়। মন্থ 
“র্পের লক্ষণে সদাচার এবং শাল্্ীয্ বাক্যেরও অর্তীত একটা পদার্থের প্রতি 
আঁক করিয়া বলিয়াছেন_- ৪ 
হি বিদ্বপ্থিঃ সেবিতঃ সঙ্ভিঃ নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।' 
হৃদয়েনাভান্ুজ্ঞাতো যো ধর্থন্তশ্নিবোধত ॥ 

ধ “হদয়েনাত্যনুজ্ঞাতঃ” বিশেষণটার দ্বার! শান্তর শাসনের এবং গাধু 
আচারের উদ্ধবন্তী ধর্মলক্গণ নির্দিষ্ট হইল এবং অপর বিশেষণ গুলির দ্বারা 
উচ্ছলতার নিবারণ হইল। যে কেহ আপনার হৃদয় কর্তৃক কৌন কার্ধ্ে 
অভ্যনুর্ঞাত হইলেই যে তাহ! ধর্ম্নকার্ধ্য হইবে না একথাও বলা হইল? 
ফলতঃ “হদয়েনাভ্যনুজ্ঞাত*” বলাক় ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্রিতার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই 
স্বীকৃত হইয়]ছে। 

অতএব ধর্শতিবের উন্নতি প্রভাবে সামাজিকতা বন্ধন হত টুকু শিথিল 
থাকার, প্রয়োজন তাহা হিন্দু সমাজে হইয়া আছে। হুতিরাং স্বাতন্ত্রিকতার 
বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত, অন্ুুদার কোন ধর্ম মতবাদের সংশ্রবে সম্পাদিত হইতে 
পারে না? 

কিন্ত সমাঁজ মধ্যে স্বাতস্ত্রিকতার আর একটা স্থল আছে। কুলাচার্‌, 
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দেশাচার এবং সমাজবিধির বশীভূত থাকিতে থাকিতে এগুলি এমন অভান্ত 
হইয়া যায় ষে, আর উহা্দিগের হেতুর বা তাৎপর্য্যের অন্ঠসন্ধান হয় না। 
এইরূপ হওয়ার্তেও এক প্রকার অন্ধসামািকতা। জন্মে। শাস্ত্রে ইহার 
দোষ প্রখ্যাপিত হইয়া উক্ত হইয়াছে *্যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ 
প্রজায়তে”। ভারতবর্ষে যখন দেশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল, তখন 
- যে প্রদেশে যেরূপ প্রয়োজন পড়িত, তদনুষায়ী নৃতন নূতন ব্যবস্থা ধর্মশাত্ব 
বর্ষের দ্বার! প্রণীত ও রাজাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। কোন কোন 
স্থলে নব নব সংহিতা ও জন্মিত ; কিন্তু অধিক স্থলেই পুরাতন মংহিতারই 
নুতনরূপ ব্যাথ্যা হইত। আর কথন বা মহাত্মব্যক্তিবর্গ মিলিত হইয়! 
বছুপ্রদেশব্যাপক ব্যবস্থার পরিবর্ত এবং নূতন বিধির প্রণয়ন করিতে 
কিন্ত এক্ষণে আর এরূপ হইতে পায় না। এখন এদেশের বিধি ব্যবস্থা, 
ইংরাজ রাজেরই ইচ্ছান্্যায়ী হইয়া থাকে। তাহাতে দেশীয় জনগণের *: 
মধ্যে প্রক্ত স্বাতদ্ধ্িকত। জন্মিতে পারে ন!। বি দেশীয্প জনগণের প্রযোজনা: 
রূপ মামাঞ্জিক ব্যবস্থাপন কার্ধ্য পূর্বের ন্যায় নিজ সমাজের মুগাপ্েকদী 
মহান্থতব ব্যক্তিদিগের সম্মিলন এবং চেষ্টা সম্ভৃত হয় এবং সেই সকল বিধি 
জন সাধারণ কর্তৃক সমাজ শাসনের বলেই পরিগৃহীত এবং. প্রতিপালিত 
হয় তাহা! হইলেই সমাজের মধ্যে প্রক্কৃত স্বাতন্ত্রিকতার জীবদ্ভাব বিদামান: 
হইতে পারে। এক্ষণে যেরূপ হইতেছে তাহাতে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতা ক্রম” 
শংই নুন হইয়া,পড়িতেছে। রঙ 
পরস্ত ধাহারা ইংরাজ 18 স্বাতদ্বিকতাঁর বৃদ্ধি হইয়াছে "বলেন, 
তাহারা সামাজিকতার ভস্ততূ্তি উল্লিখিত দ্বিবিধ স্বাতস্ত্রিকতার মধো 
কোনওটির কথান মনে করেন টা বোধ হয় না। তাহারা যে ভিন্ন 
জাতীয় রাজার অধিকারে অবস্থিত হইপ্া আত্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি 
ব্যবহারার্দির প্রতি অব্যাঘাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন, সেই 
স্বাতন্ত্রকতার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। প্র স্বাতদ্ত্রিকতাঁটা অতি 
অকিঞ্চিৎকর-বস্ত। সকল সমাজেই আহার, বিহার, লোকলৌকিকতা, 
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রীতি ব্যবহারাদির এক একটা পদ্ধতি পড়িয়া যায়। ওগুলি প্রায়ই তততদ্দে- 
শের যথাযোগ্য হইয়া থাকে । ও্গুলির পরিহারে বা! পরিবর্তে বিশেষ . উপ- 
কার নাই। প্রতাত পরিহার এবং পরিবর্ত চেষ্টায় সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্য- 
ভাব প্রকাশ হয় মাত্র, এবং সমাজের প্রতি তাচ্ছিলাভাবে ধর্থাবুদ্ধির মূলে 
কুঠারাঘাত হুইয়৷ যায়। কারণ ধর্মবুদ্ধি সহান্থভূতি হইতেই উদগতত এবং 
সহানুভূতির প্রকৃত ক্ষেত্র আত্মসমাজ। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ত পানভোজ- 
নাদি সম্বন্ধে কৌন বিশেষ বিধি নিষেধ প্রচলিত নাই। তথাপি উহার স্থ স্ব 
সমাজ প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করেন ন। কোন ইংরাজ ভারতবর্ষে 
আপিয়া হ্যাট কোট ছাড়িয়া পাগড়ী চাপকানের ব্যবহার করেন না) অথচ 
তাহার! সকলেই বলিয়া থাকেন যে, পাগড়ী ছাপকানই এদেশের যোগ্যত্তর 
পরিচ্ছদ। মদ্যপান স্বাস্থ্যের হানিকর জানিয়াও প্রায় কোন ইংরাঁজ তাহা 
ভোজকালীন পরিত্যাগ করেন না। বস্ততঃ পমাক্জ প্রচলিত নিয়ম সকল 
রক্ষা করিয়া চলাই ভাল। 
স্বাতন্বিকতার যেরূপ প্রবৃতিতে সামাজিকতার ব্যাঘাত হয় না তাহার 
উদাহরণ বর্তমান জাপানীয়দিগের ব্যবহার দর্শনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাপা. 
নীয়রা এক্ষণে ইউরোপীয় অনুকরণে রত। কিন্তুউহারা যে ইউরোপীয় 
ব্যবহারের অন্থকরণ করেন, তাহা প্রথমতঃ আপনাদিগের সম্রাট এবং সচিব 
সভার অন্থমোদিত হইলে, তবে অন্থকরণ করেন। যাহার মনে যাহ! 
আসিকেসে তাহাই তৎক্ষণাৎ অনুকরণ করিবে, জাপানীরদিগের মধ্যে এ 
প্রকারি' রীতি প্রবস্তিত হয় নাই। জাপা নীয়দিগের ইচ্ছা হইল যে, ইউরো- 
পীয়দিগের সায় টুপি ব্যবহার করে) তাহার! সম্রাটের নিকট আবেদন 
করিল, দম্্াট তদখে অনুমতি পূর্বক আজ্ঞা প্রচার করিন যে, ইউরো- 
পীয় অন্থকরণে টুপির ব্যবহার তাহার অনভিমত নহে / তাহার পর জাপা- 
নীয়রা ইউরোপীয় ধরণে টুপি পরিতে লাগিল। এইরূপে স্বাতগ্ত্রিকতার 
প্রবেশ সর্তোভাবে নির্দোষ । প্রতি ব্যক্তিকৃত অন্থকরণে সমাজের অব- 
মাননা হয়, সামাতক্ৃত অনুকরণে অনেক স্থলে তাহার মজীবতাই বুঝা যায় 
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চীনীয়দিগের মধ্যেও কখন কখন সমাজ বিধির প্রয়োঞ্জনোগযোগী 
অন্তথ! করা হয়। কিন্তু তাহাও সমাজান্তরগত ব্যন্তিবিশেষের স্বেচ্ছাসম্ভৃত 
হয় না। চীনীয় সম্রাট, ঘকল বিধির বিধাতা । তিনি স্বশরীরে সমুদায়' 
সমাজ্শক্তি ধারণ করেন। তীহার আজ্ঞাক্রমে সমাজ বিধির পরিবর্ত হইতে 
পারে। দেবতা দিগের পৃজাবিধিও তাহার আজ্ঞায় পরিবপ্তিত হইয়ী যায়। 
ইংলগডের পার্লিয়ামেন্ট সভাও প্রচণিত সমাজবিধির অন্যথা এবং নুতন 
বিধি প্রবর্তিত করিতে সমর্থ । 

প্রত্যুত সকল সমাজেই কোথাও ন| কোথাও একটা শক্তির স্থান আছে। 
পরাধীনতা নিবন্ধন ভারতবর্ষে সেই শক্তি আর সমস্ত সমাজ ব্যাপক” হইয়া 
নাই-__উহা। সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে 
ভারতবর্ায় সমাজের স্বাতদ্ত্রিকতা অতি বিস্ৃতরূপ হইয়া সমাজের পূর্ণ 
সীবতার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এমন অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাতপ্রিকতার : 
বুদ্ধি কখনই অপকারক ৰই উপকারক হইতে পারে না। এখন সমাজাস্ত- 
গত জনগণের মধ্যে বশ্যতা, পরস্পর সহানুভূতির আধিক্য এবং সম্মিলনই 
একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতা অবশ্ঠ পরিহার্ধ্য। 

উপসংহারে বক্তব্য এই (১) বথায় সামাজিকতা নিবন্ধন অপরাপর 
সমাজান্তর্সত লোকের প্রতি অন্যায়চরণ হয়, তথায় ধর্মজ্ঞান প্রণোদিত 
স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ বাঞ্ছনীয়। (২) যে সামাজিকতার প্রভাবে সামাজিক 
নিয়মগ্ডলির মূলীভূত হেতুদমুহ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় লোকদিগৈরও মন 
হইতে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়, তথায় হেতুবাদ প্রকট করিয়া উচ্ছঙ্খল স্বাত- 
দ্বিকতার উদ্রেক নিবারণ করা আবস্তক। (৩) সমাক্জবিধির পরিবর্ত, সগা- 
ভের প্রতি পুর্ণসঠান্ুভূতি সম্পন্ন, সুদূরদর্শী মহাম্মাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত 
হইতে গারে। অপর সকলের সমাজ সংস্কার চেষ্টায় পাশবভাঁব এবং উচ্ছঙ্খল- 
তার বৃদ্ধি হয়, সামাজিক নিয়ম এবং দেশাচারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকটিত হয় 


এবং লোকের মুখাপেক্ষতার প্রতি তাচ্ছিল্য হইয়া ধর্ম বুদ্ধির ক্ষীণতা 
দন্মায়। 
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এখন স্পষ্টই দৃষ্ট হইল যে, প্রথম সুত্রের উল্লিখিত যে স্বাতন্লিকতা তাহা 
হন্দুর যেমন আছে, ইউরোপীয়দিগেরও তেমন নাই। ইংরাজ প্রদত শিক্ষায় 
পুরাতন প্রথার প্রতি অশ্রদ্ধা সঞ্চারে ত সকল প্রথার মূ্লীভূত হেতু সমূহ 
প্রকট হইতেছে না। অন্ধ-অন্থকরণ-শ্রোতমাত্র চলিতেছে এবং উচ্ছ্‌জ্খলতারই 
বৃদ্ধি দেঁখা যাইতেছে । হিন্দুদিগের মধো দ্বিতীয় সরো্লিখিত গ্রকৃত স্বাতক্রি- 
কতার উদ্রেক হইতেছে না। 
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বিজ্ঞান অতি প্রধান বস্ত। ইউরোগীয়ের! বিজ্ঞানের অন্ুরীল্ প্রভাঁবে 
ধন এবং বলের বৃদ্ধি করিয়] পৃথিবীর অপর মকল মনুষ্য অপেক্ষা অতি প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছেন। মিশর যুদ্ধের সয় একজন ইংরাজ আপনাদিগের পোত 
বাহিনীর প্রতি অঙ্ুলি নির্দেশ পুর্ধবক বলিয়াছেন--এসিয়! এবং অফ্রিক্ষ 
খণ্ডের মধ্যে এমন একটীও জাতি নাই, যাহা কর্তৃক এই রণতরী- 
গুলির আক্রমণ সহ হইতে পারে 1 বস্ততঃ পৃথিবীর অপর কোন ভাগের 
লোকেরাই আর ইয়ুরোপীয়দিগের প্রতিপক্ষতা করিতে সমর্থ নহে । দেখ, 
একমাত্র ষ্রান্পী সাহেব, তিনি কোন দেশের রাজা বা রাজপ্রতিতূ কিন্বা 
. প্রধান রাজপুরুষ কিছুই নহেন তথাপি কয়েক শত ইযুরোপীয় সখের ফৌজ 
সঙ্গে লইপ্তা আফ্রিকাখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক সেই ভূভাগকে ওত- 
প্রোত করিয়া ফেলিয়াছেন। আমেরিকা ও অষ্টেলিয়ার মধ্যেও দুইজন 
পাচক্তন ইউরোপীয় বা তদ্বশসম্ভৃত ব্যক্তি অকাতরে চলিয়া যায়-আদিম_ 
নিবানীদিগের বৃহৎ বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি সম্মিলিত হইয়াও তহাদিগের গতি- 
রোধে সুমর্থ হয় না। 
যুদ্ধে যেরূপ -অপতিহত প্রভাব, বাণিজ্য ব্যাপারেও ইউরোপীয়েরা 
তদ্রপ। তাহাদের সার্থবাহ বণিক্‌ এবং বাণিজাপোত ভূমগ্ডলের সর্বত্র 
বিচর্ণ করিতেছে, এবং যেখানে বাইতেছে সেই দেশেই প্রভুত্বলাভ করি- 


এপ 
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তেছে। ইউরোপের এক একট বঝণিক্‌ সম্প্রদায় অপরাপর দেশে বাঁজচক্র- 
বন্তী। ইহার উদাহরণ, এক ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উল্লেখ করি- 
লেই যথেষ্ট হইবেঁ। কিন্তু ইউরোগীয়দিগের আধিপত্য শুদ্ধ অপরাপর মান্ধ- 
ষের উপরেই হয়, এমন নহে। উহারা বাণিজ্যের ফৌকর্ধ্যার্থে যেন ভূতলকে 
নুতন করিয়াই গড়িতেছে। সুয়েক্জ প্রণালী দ্বারা আফ্রিকা খণ্ডকেএকটাঁ 
দ্বীপে পরিণত করিয়াছে, পানেমা প্রণালী দ্বারা উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরি- 
কাকে দিভাঙ্তিত করিতেছে, সেনিসের সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া অল্লস্‌ পর্বতের 
বক্ষ বিদারণ করিয়াছে, আর সাহারা মরুতে একটা অভিনব সাগরের প্রতি- 
্ঠার সঙ্কল্ন করিয়া এ বালুকাময় তৃভাগের প্রকৃতি পরিবর্ত করিবার উদ্যম 
করিতেছে । বান্পীয় তরী, বাম্পীয় শকট, এবং তাড়িতবার্ভাবহ দ্বারা দুরস্থ 
এবং কালের ব্যবধানও অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়!ছে । 

কিস্ত ইউরোপের বাহিরে ইউরোপীয় মহিমা ষে উৎকটভাব ধারণ করে, 
ইউরোপের অভ্যন্তরে উহার ভাব তেমন বিশ্বয়বাঞ্জক নহে। ইউরোপের 
বহির্ভাগে জনকয়্েক ইউরোপীয় সম্মিলিত হইলেই এক একটা জাতিকে পদ- 
দলিত করিতে পারে। কিন্তু ইউরোপের ভিতরে কোন এক জাতীয় লোক' 
অপর জাতীয় লোক অপেক্ষা তেমন প্রবল হইতে পরে লা। সেখানে যদি 
কোন দেশ ছইখানি রণতরী অথব! ছুই পাচ সহজ সৈনিকের বৃদ্ধি করিয়। 
ভুলে, অমনি অপর সকল দেশকে সাবধান হইয়া আপনাপন বলবৃদ্ধি করিয়া 
লইতে হয়। তুরক্কও যদি কিছু সেনার বৃদ্ধি করে, রুসিয়া ও অন্টীগ্ন সাআ- 
জ্যকে তজ্জন্য সতর্ক হইতে হয়» । আর আজি কালি দৃষ্ট হইতেছে যে, ইউ- 
রেপের বহির্ভাগেও বদি কোন জাতি ইউরোপীয় যুন্ধপ্রণালী অবলম্বন করিয়। 
থাকে, ইউরোপীধ্বর! তাহাকে ও কিছু ভয়, ভক্তি, এবং সম্মান করেন। চীন 
ফরামী যুদ্ধে বিলক্ষণ সপ্রমাণিত হইরা গিয়াছে যে, ইউরোপীয়েতর জাঁতি- 
রাও ইউরোপের শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সংগ্রামস্থলে ইউরোপীয়ের সমকক্ষ 
হইয়। উঠে। চীনেরাঃফরাসী সৈন্যের পরাভব করিয়াছে। ইংরাজ কর্তৃক 
শিক্ষিত সিপাহীরাও পুর্বে ফরাসী সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ইউরো- 
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পীয়দিগের কল আনাইরা বোস্বাইয়ের পাক্পসি এবং হিন্দু বণিকেরা চীন, 
জাপান, মোজাস্বিক প্রভৃতি দেশে ইংরাজ বণিক দিগের অপেক্ষাও _সম্ভাদরে 
কাপড় বিক্রয় করিতেছে। 

ফলতঃ ইউরোপের যে প্রকার প্রাধান্য তীহা উহ্থার শিক্ষা এবং কল 
কৌশল হইতে জন্মে। সেই শিক্ষা এবং কল কৌশল সমস্তই বিজ্ঞান মূলক 
সুতরাং বিজ্ঞান অতিশর আদরের এবং গৌরবের বস্ত। বন্ধ পুর্র্বক উহার 
প্রক্কৃতি পর্যালোচনা করা আবশাক। যদি ইংরাস্তের সংশ্রবে আমাদিগের 
প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান বিদ্যালাভ হইয়া থাকে, এমন হয়, তবে অনেক 
লাভই হইয়াছে, স্বীকার করা যায়। 

প্রথমে দেগা য/উক, বিজ্ঞান্টী কি, পরে দেখিব উহা। আমরা পাইডেছি 
কি না। | 

মনুষ্য আপন হৃদয়ে যে পরাৎ্পর আদর্শ পুরুষের অনুভব করে, তাহাকে 
সর্বজ্ঞ তাঁর আধার বলিয়ও ভাবে। বস্ততঃ মানুষের জ্ঞাতব্য বিষয় “সর্ব । 
যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল, এবং যাহা হইবে, মানুষ তৎসমুদায়ই 
জানিতে চায়। জানিবার উপায়ের নাম প্রমাণ। জ্ঞাতব্য বিষয়ের ভেদ+ 
অনুসারে প্রমাণেরও একটা স্থল ভেদ হয়। যাহা আছে, তাহার প্রমাণ এক- 
রূপ, যাহা হইয়াছিল, তাহার অন্তরূপ, এবং যাহা হইবে, তাহার: প্রমাণও 
ভিন্নরূপ হয়। কিন্ত প্রমাণের ত্রিবিধতা এইকধপে মনোগত হইলেও প্রমাণ 
বন্ততঃ ব্রিবিধ নহে। যে প্রমাণ অতীত বিষয়ে খাটে তাহা অপর ছুই স্থলেও 
খাটে--যাহা বর্তমানে খাটে, তাহাও অপর ছুই স্থলে খাটে, এবং যাহা ভবি- 
ষ্যতে খাটে, তাহাও অপর ছুই স্থলে থাটে। শুদ্ধ তাহাই নয়, সকল্ত প্রমাণ 
গুলিরই সাক্ষাৎ সনবন্ধে বা পরম্পর! সগ্ন্ধে একমাত্র মূল, এবং ভূত, বর্তমান, 
এবং ভবিষ্য সকলই একমাত্র হ্ত্রে গ্রথিত। সর্বপ্রকার প্রমাণের মূল এবং 
উপজীব্য এবং বিজ্ঞানশাস্ের সহিত অতি বিশিষ্টরূপে সন্বদ্ যে রা 
তাহাঁর নাম প্রত্যক্ষ । ূ 

শরীরের পোষণ যেমন ভক্ষ্য গ্রহণের দ্বার! হয়, তেমনি জ্ঞানের পোষণও 
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্রত্যক্ষের দ্বার হয়। -সর্বতোভাবে প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া জ্ঞানের উপায়াস্তর 
কিছুই নই। প্রত্যহ অগ্থমানাদি অপর বে দকল প্রাণ বা জ্ঞানসাধনো- 
পায়ের নাম শত্ে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহার একটাও. বিনা গ্রত্যক্ষে 
কার্ষাকারী নহে। প্রমাণের সংখ্যা দর্শন এবং শাঙ্্রকারেরা জনগণের. বোধ- 
পৌকর্ধ্ার্থে বিস্ুত করিয়াছেন, প্রত্যুত সকলগুলিরই ভিত্তি গ্রত্যক্ষ এবং 
মকলগুদ্দিরই নির্ভর এক মাত্র প্রত্যক্ষের উপর। | 
যেমন রেখাগণিতের প্রতিজ্ঞা গুলি পূর্কেরটার উপরে পরেরটী ব্যবস্থিত, : 
যেমন একতলার উপরে দোতলা, তাহার উপর তিনতল!, উপধু?পরি প্রতি- 
্টিত, কিন্ত সকলগুলির চাপই ভিত্তি মূলের উপর, সেইরূপ অনুষান, শব, . 
অর্থাপত্তি, অন্ুগলবি, সান্তবিক, তিহব প্রভৃতি যতগুলি বিভিন্ন প্রকার . 
প্রমাণের নাম হুইয়। থাকে, তাহারা কেহই স্বতন্ত্র নয় প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত রে 
তাহাদিগের কাহার অন্য কোন ভিন্তি নাই। এই জন্তই কোন দর্শনকার 
উদ্ধার মধ্য কোন কোনটীকে ছাড়িয়া দিয়াও আপনার শাস্ত্রীয় মতবাদ 
স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। রেখাগণিতের মধ্যে যদি কোন একটা বা ছুইটা 
বা ততোধিক প্রতিজ্ঞাকে উঠাইয়া দেওয়া ধায় তাহা হইলেও মূল হইতে. 
ধরিয়। লইয়া তাহাদিগের পরবর্তী প্রতিজ্ঞা গুলির প্রমাণ হইতে পারে। এখা- 
নেও সেইরূপ হইয়। থাকে । অত এব যখন দেখা যায় যে, কোন শাস্্রকার 
অষ্টগ্রমাণবাদী, * কেহ বা তিন প্রমাণবাদী, কেহ ব| ছুই, কেহ ঝ৷ একমাত্র 
প্রমাণবাদী, তখন ইহাই বুঝিতে হয় যে, উহার সকলেই কন? গ্রমাণই 
মানেন, তবে কেহবা ফোন গুলিকে অপরের অস্তর্িবিষ্ট মনে করায় অধিক 
স্থুবিধা বোধ করেন মাত্র। : এস্থলে সংক্ষেপতঃ একটীমাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত 
হইতেছে। সাংখ্যার্শন, প্রত্যক্ষ, অন্থমান, এবং শাক এই তিন প্রমাণ স্বীকার 
করেন) তিনি স্তার দর্শনের স্বীকৃত উপম'ন নামক প্রমাণটাকে অুমানে- 





* প্রত্যক্গিতি চার্বাকা?, অন্থসিতিরগীতি কাণাদবৌদ্ধৌ, উপািতিরঙগীতি নৈককায়ি- 
ইককদেশিনঃ, শব্দোপীতি নৈয়ায়িকাঃ, মর্থ।পত্তিরপীতি প্রাভাফরাঃ অনুপলন্ধিরপীতি 
ভাউবেদস্িনৌ, সাস্তবকোরতহাক।বগীতি পৌর (ণিকাঃ, চেষ্টাপীতি ভান্ত্িক!ঃ। 
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রই অন্তভূতি করিয়া ব্যাধ্যা.করেন। কিন্তু শা প্রমাণও যে, অন্থমানেরই 
অন্তর্গত তাহা/ুষ্প্টই দেখা যায়! শাব্দ প্রমাণের তাৎপর্য আপ্ত বাক 
বিশ্বাস। কিন্তু কোন্‌ বাক্য:বিস্বীসযোগা আর কোন্‌ বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, 
তাহার প্রমাণ প্রতাক্ষ বা ভূয়োদর্শন বই আর কিছুই নাই। অতএব প্রত্যক্ষ 
দ্বারাই গ্রথষে আপ্তবাক্যতা সিদ্ধ হয়, তাহার পর একটা অনুমান এইরপ হয় 
যে, যে বাক্য সর্বস্থলে বিশ্বাস যোগ্য, সে এই বিশেষ স্থলেও বিশ্বাসযোগ্য । 
এইরূপে দেখা যয, প্রত্যক্ষ এবং অনুঙানের উপরেই শাব্ধ প্রমাণ সর্বাতো- 
ভাবে সংস্থাপিত। সুতরাং উহার স্বতশ্্রতা স্বীকার না করিলে যে, বিচারে 
দোষ হয়, এমত নহে । আবার দেখা যায় যে, অনুমান প্রমাণও ব্যা্িজ্ঞান 
সাপেক্ষ এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান ভূয়োদর্শন ঝ প্রত্তাক্ষ জনিত। অতএব অন্ুমানও 
গ্রতাক্ষ হইতে স্বতন্ত্রনহে। ফলকথা সকল প্রকার প্রমাণের প্রত্যক্ষতন্ত্া 
তি বিস্পষ্ট এবং তাঁহা আর্ধ্য দার্শনিকেরাও স্বীকার করিতেন। শুদ্ধ তাহাই 
স্বীকার করিতেন এমত নহে, তাহারা ইহাও মনে করিতেন যে, থে জমাণটী 
প্রতাক্ষ হইতে যত দূরবর্তী সেটা তত অল্লবল, এবং তাহা। বিষয়বিশেষেই 
নিবদ্ধ। সকল প্রকার গ্রমাণ সমপরিমাণে সবল নহে। 

উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রমাণগুলি অষ্টম সংখা! পর্য্যন্ত যে ভাবে পর পর উক্ত 
হইয়াছে, তাহাতে উহারা যে ক্রমশঃ হীনবলরূপেই এবং বিষয় ভেদেই গ্রাস 
এইরপে শাস্ত্কারদিগের গ্রতীত হইয়াছিল, তাহা! আর বলিবার অপেক্ষা 
- ক্করে না? নবম প্রমাণ দিচেষ্টাগ ব্য স্পন্দন মন্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে উহা 
প্রথম প্রমাণ প্রত্যক্ষেরই অস্তভূতি। * 
_-* পুর্বকাজে পঞেন্রিয়ের অতিরিক্ত ষ্ঠ ইত্ডরিয়রূপে ইহার গণনা হয় নাই। এইজন্য 
পরত্যন্ের মধো গ্রহণ ন! হওয়াতেই উহা তান্ত্রিক মতবাদিগণ কর্তৃক বতস্ প্রমাণ বলিয়া 
সর্বশেষে উক্ত হইয়াছে, বৌধ হয় । ফলতঃ মাকাশ, কাল, শক্তি, অহং, এই চারিটা বোধ 
ইন্ত্রিমাতীত বলিয়। “ গোলযোগ হইয়া আছে বদি শরীর চেষ্টা সম্পাদনকো ূর্ববাবি 
গকেন্রিযের ন্তায় বোধের একটি সবতত্ত্রপথ বালয়া ধরা হইত, তাহা হইলে সেরূপ গোল- 
যোগ হইত না। এ গুলি লইয়া কি এদেশে কি ইউরোপে অসাধারণ কষ্ট কল্পনা এবং 
অন্ভুত কল্পন। সকল হইয়াছে । 
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কিন্তু যদিও মূল দার্শনিকদিগের বিবেচনা এইবপ যখ। যথ হইয়াছিল ৰোঁধ : 
হয়, তথাপি তাহাদিগের পরবর্তী টাকাকার এবং নব্য ব্যাখ্যাতুগণ যেন 
বিভিম্সংজ্ঞক প্প্রমাণগুলিকে পরম্পর স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে করিয়াছেন । 
তাহারা প্রত্যক্ষের বিরোধী প্রমাণকেও গ্রহণ করিতে তেমন সঙ্কুচিত হয়েন 
নাই। 

সাধারণতঃ ইউরোপীয় দার্শদনকেরা ওরূপ করেন না । প্রক্কতরূপ প্রত্য- 
ক্ষের বিরোধী কোন প্রমাণই তীঁহাঁরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। অপর 
একটা বূপেও ইউরোপীয় পঙ্ডিতবর্গ প্রত্যক্ষের প্রতি সমাদর প্রদর্শন 
করেন। তাহারা সামান্ত ইন্জ্ির়বোধকেই প্রত্যক্ষ বলিয়। গ্রান্থ করেন না। * 
যেমন মোকদমায় সর্বপ্রধান সাক্ষীর একটামাত্র কথ! শুনিয়াই মীমাংসা 
করিলে অর্থাৎ তাহাকে বিশেষ কারা জিজ্ঞাস! ন! করিলে এবং অন্ত সাক্ষীর 
কথার সহিত মিলাইয়া না বুঝিলে বিচার ঠিক হয় না, সেইবপ জ্ঞানের 
গৌলিক এবং সর্ব প্রধান প্রমাণ যে প্রত্যঞ্ষ, তাহাকেও বিশিষ্টরূপে জিজ্ঞাস! 
করিয়া এবং পুর্ব সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া লওয়া আবশ্তক। 

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এই কার্যে অতিশয় পটু। তাহারা সর্বদা 
সমূহ যতবে প্রত্যক্ষরূপ সর্ব প্রধান সাক্ষীর স্থানে তৎকত্ৃক বক্তব্য সমস্ত কথ! 
শুনিয়। লর়েন, এবং বহু প্রকারে তাহার প্রতি জের! করেন। এই কাধ্য 
প্রণালীকে পরীক্ষা-বিধান বলে। ইহাতেই প্রতোকের স্থানে প্রক্কত সছত্তর - 
প্রাপ্তি হয়, এবং ইহা হইতেই বৈক্ঞানিকতা জন্মে। ভারতব্ধীযলের! বাহ 
জাগতিক ব্যাপারে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা স্বন্পতর পরীক্ষ। বিধান করি- 
য়াছেন, কিন্তু আন্তর্জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাহাদের “প্রতীক্ষা বিধান 
অধিকতর হ্ইয়র্ছুল সন্দেহ নাই। তাদুশ পরীক্ষাবিধান হইতেই হঠযোগ 
এবং রাজধোগের সুত্র সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বাহার! ওুলিকে কাল্প- 





* আমাদিগের দর্শনশান্তেও সামানা, ইত্তিরবোধে এবং পরশ্ুত অতাক্ষে ভেদ করা 
আছে। কিন্তু তাহা ছইটা বিশেষণ দ্বার! করা হইয়াছে। সাধান্য প্রত্যক্ষকে “নির্বিকল্প 
প্রত্যক্ষ” এবং প্রকৃত প্রত্যক্ষকে “বিকল প্রত্যক্ষ” বলা হইয়াছে । 
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-নিক বপিয়। অশ্রন্ধা করেন তাহারা অভিজ্ঞতার সন্কীর্ণত। প্রদর্শন করেন 
মা্র। যোগ মাধনাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অনুশীলন হয়। 

প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার অভ্যন্তরে আর একটা হুশ্্তর বিষয় আছে? 
সেটাও প্রত্যক্ষ প্রম!ণের প্রকৃতিনিষ্ঠ। প্রত্যক্ষ কার্য্যটা নিতান্ত অবিমিঅ 
সরল ব্যাপার নহে। যেমন ভক্ষ্য গ্রহণ হইতে ভক্ষিত পদার্থের শোণিতে 
পরিণতি পর্য্স্ত বহুবিধ শারীর কার্ধ্য হইয়। থাকে, সেইরূপ'গ্রত্যক্ষের প্রারস্ত 
হইত্রে তজ্জনিত ভাবাদির উদ্বোধ পর্য্যন্ত বহুপ্রকার' মানসিক ক্রিয়ার সাধন 
হুয়। -খাদ্য্রব্য মুখবিবরস্থ হইলেই খাওয়। হয় না। উহাঁর চর্বণ, - লাঁলী- 
মিশ্রণ এবং উদরস্থ হওয়া! আবশ্যক । বস্তও ইন্দ্রির সন্নিকৃষ্ট হইলেই প্রত্য- 
ক্ষীভূত হয় না। উহার ইন্দ্িরগোচরত্ব এবং উহার দেশকালাদি সন্ধে 
অবস্থান, পরিমাণ প্রস্থতির অন্থুভব সহরুত চিত্তাগামিত্ব সম্পন্ন হওয়া আব- 
শ্যক। এই চিত্তাগামিত্বের কার্য্যগুলিকেই মনোযোগ বলে ) কারণ, এ 
কার্ধাগুলির দ্বারা ইন্্িয়বোধের মহিত মানসিক কার্যের সংযোগ বুঝায়। 
তাহার পর যেমন খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলী এবং অস্ত্রের মধ্যদিয়া! ঘাইতে যাইতে 
উহাতে শরীরস্থ নানা প্রকার রসের সংযোগ হয় এবং উহ! ক্রমশঃ কাহার, 
সহিত সম্মিলিত কাহার হইতে পৃথক্কৃত হইয়। সর্বশেষে শোণিতরূপে নি 
হত হয়, সেইরূপ ইন্জরিরলন্ধ বিষয় চিত্তস্থ হই পূর্বস্থৃতি প্রভৃতির যোগে 
সমষ্টাকৃত এবং ব্যস্টীককত হইতে থাকে এবং পরিণামে ভাবরূপ ( বৌদ্ধরা 
ইহাকে বিজ্ঞান বলেন ) ধারণ করে। শারীর কার্য্যটার নাম পরিপাক, মানস 
কার্ধাটার নাম জান-লাভ বা ভাক-গ্রহ। এইরূপে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা 
যবে বে, শোগিতও যেমন ভক্ষিত দ্রব্য হইতে পৃথকৃতৃত, দেইরূপ ভাব 
গুলিও তাঁহাদিগের উদ্বোধক বাহ্‌ বস্ত্র হইতে পৃথকভূত। শোগিতেও 
বেমন শরীর রস অনেক মিলিত, সেইরূপ মলোভাবেও মানব ধর্মের যথেষ্ট 
বিমিশ্রণ। প্রত্যক্ষ ব্রাপারটী ভাবের উদ্বোধক মাত্র, উহা স্বয়ং ভাব নহে। 
ভক্ষিত দ্রব্যও শোণিত ভননের উপযোগী) উহ স্বয়ং শোণিত নয়। 

এইবপে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুতে এবং ততকর্তৃক উদ্বদ্দ মনে[ভাঁবে যে 
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গার্থকা, তাহ) ইদানীস্তনকাঁলে ভারতবর্ষে স্থপরিষ্ষটরূপে বিবেচিত না হও- 
য়ায়, পদার্থবোধ সম্বন্ধে এক একার দোষ জন্মিয়াছে-_যেন ভাবের সহিত 
দ্রব্যের গোল বারিয়া গিযাছে। ইউরোপেও অন্যরূপে গোল বাধিয়া মনে- 
ভাব সংঘটনে মনের যে কার্য্যক(রিতা আছে, সমুদায়ই যে ইন্দিয়-গোচরত্ব 
মাত্রেই নহে, এই তগ্যের অনেকটা বিস্থাতি হইগাছে। শেষের দোষটী আধ্যা- 

-স্থিক জ্ঞানলাভের ব্যাঘাতক হইলেও উহা বাহ্য বৈজ্ঞাদিকতার তত হানিকর 
হইতে পরে না। প্রথম দোষটা বাহা বিজ্ঞানের হানিকর) শেষোক্ত ভ্রমসত্বেও 
বাহা বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিফরণে সামর্ধ্য থাকিতে পারে) কারণ উহা 
ভব্যের স্বরূপান্নভৃতির ব্যাঘাতক হর না। গ্রথঘ দোষে দ্রব্যের খ্বরপায়- 
ভূতির ব্যাঘাত হইঙ্জা মনোমধ্যে যেন স্বপ্ঠময়তার একটা ছায়া পড়িয়া যায়। 

এইরূপ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে বক্তব্য এই যে, বৈজ্ঞানিকতা বলিলে 
মনের এমন ভাবটা বুঝিতে হয়, যাহাতে 

(১) প্রত্যঙ্ষই সকল প্রমাণের মূল বলিয়া স্বীকৃত। 

(২) প্রত্যক্ষের সহিত মিলাইয়া প্রমাণান্তর গৃহীত। 

(৩) প্রত্যক্ষ গ্রমাণ ষমগ্রভাবে গ্রহণের জন্য পরীক্ষা-বিধানের আঁব- 
শ্যকতা স্বীকৃত । 

(৪) বাবহারিক বিবয়ে যেরূপ হওয়া আবশ্যক সেইরূপ বৈজ্ঞামিক 
বিচারে ভাবপদার্থে এবং ড্রবা পদার্থে বিবেক সংরক্ষিত। রঃ 

এইরূপ মনের ভাৰ এতদ্েশীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সংরক্ষিত না হওয়ায় 
আমাদিগের বাহ্থবিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকাংশেরই উন্নতি বহুকাল হইতে স্থগিত 
হইয়। গিয়াছে এবখু উল্লিখিতর্ূপ বৈজ্ঞানিকভাঁব উদ্রিক্ হওরীতেই নব্য 
ইউরো পীয়দিগের মণ্যে বাহ্বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন হইতেছে। 
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পাশ্চাত্যভাৰ_ বৈজ্ঞানিকতা | 
(২) 

প্রন্যক্ষের এবং তাহারই অঙ্গীভূত পরীক্ষ-বিধানের সহিত নিরন্তর 
ঘনিষ্ঠ সংক্রবাধীন বৈজ্ঞানি কদিগের বুদ্ধিবৃক্তির সাধারণতঃ কয়েকটা লক্ষণ, 
জন্মিয়া থাকে। তাহার ছুই একটার উল্লেখ করা আবশ্যক । রর 

(১) প্রত্াঞ্ষন্ধ জ্ঞান অতি সুস্পষ্ট হয়। উহ! মধ্যাহ্ন কুর্ধ্যের 
আলোকে দৃষ্ট বস্তরর ন্যায় অপচ্ছায়াবিহীন হইয়া! থাকে। প্রত্যক্ষ ছারা 
যাহার অবগতি হয়, তাহাতে সন্দেহের স্থল নাই বলিরাই ধারণা হয়, অর্থ/ৎ 
সমুদায়ই পরিফষার এবং পরিক্ষুট ভাবে বুঝিলাম বলিয়া মনে হয়, সুতরাং 
. করনাবলে বুঝিবার প্রয়োজন থান্ছে না। এইরূপ অভ্যাসবশতঃ বৈজ্ঞানিক 

ভাবাপক্ন পুরুষ যাহা বুঝেন, তাহা পরিষ্কার এবং পরিক্ক,টরূপেই বুঝিবার 
: চেষ্টা করেন। একটা কিছু যেন জানিলাম মনে করিয়া ভাহার মনের তৃপ্ত 
. হয়না। 

(২) প্রতাক্ষ প্রমাণে বিশেষতঃ তাহার অন্তর্গত পরীক্ষাবিধানে বস্তর, 
সহিহ সম্বন্ধটা অতি ঘনিষ্ঠ হয়-_উহার অন্তর্ভাগে দৃষ্টি সধশলিত হয়, উহার . 
গায়ে হাত দিয়! নাড়। চাড়া হয়। তাহাতে যে শুদ্ধ বস্তগ্রহই উত্তমরূপ হয়, 
এমত নহে, উহার অভ্যন্তরে কিছু লুক্কায়িত ভাবে রহিল, এপ ভাবনারও 
অবসর হয় না। স্থৃতরাং কল্পনাশক্কি সংযত হইয়া পড়ে। 

-€৩) প্রত্যক্ষ প্রমাণটা মূলতঃ বর্তমান লইয়া থাকে । বর্তমানের, ভূত 
এবং ভাবীকে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। ইহা হইতেই মুলতঃ প্রীকক- 
তিক নিয়মের বোঁধ জন্মিয়া যায় । যাহা এখন দেখিতেছি, পুর্বে এবং পরেও, 
তাহাই ছিল এবং থাকিবে__এইরূপ সাদৃশ্যোপলব্ধি হইতে কার্ধ্-জগত যে 
নিয়মের অন্ততূতি এই জ্ঞানটি জন্মে। এই জন্য নিয়মাবধারণ করা বৈজ্ঞা- 
নিক বুদ্ধির প্র্কতি। 

(৪) নিয়মাবধারণ প্রবণতা! নি: আর একটা শুভময় ফল জন্মে 
প্রকৃতির শক্তিগুলির ইত সমধিক পরিচয় হয়। তাহাতে ভীতির নত! 


১ 
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হয়, এবং পরিণামে এমন একটী বিশ্বাস জন্গিয়া আইসে যে, মানুষ আপনিই 
আপনার স্থথ ছুঃখের কর্তা হইতে পারেন । 

কথার অধিকপ্বাহুলা ন! করিয়! উল্লিখিত কয়েকটীকেই বৈজ্ঞানিকতার 
লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাউক। অর্থাৎ সামানাতঃ মনে করা যাউক যে, 
বিজ্ঞানের প্রকৃত শিক্ষায় বস্তগ্রহ পরিষ্ক,ট না হইলে সস্তোষ হয় না) কল্পনা, ' 

শক্তি সংযত হয় ; নিয়মাবধারণে বিশিষ্ট প্রবণতা জন্মে এবং চেষ্টাশক্তি বন্ধিত 

হইয়া! উঠে। 

ধুদধিবৃত্তির এইরূপ "শিক্ষা! হইলে চিত্তেরও কতকটা বিশিষ্টতা ঘটে। 
যাহা তাহাতে বিশ্বাস হয় না, দ্রব্যগডখে হইল অথবা কালমাহাত্ত্যে হইল 
অথব! দেবাৰিতাঁবে হইল এরূপ বন্ধা কারণের কল্পনাও হয় না, আর- 
অদ্ভুত রসাস্বাদনের সুখান্্ভৃতিও অতি প্রবল! হইয়া থাকে না, এবং 
স্বাবলম্বনজনিত সাহসিকতা বাড়ে। বৈজ্ঞানিক চিত্তের এইগুলি তি" 
সুষ্পঠী লক্ষণ । 

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিত্ববৃত্তির এই সকল লক্ষণের পর্ধ্যালো- 
না করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এ পর্যান্ত কোন দেশে বা কোন 
কালে শ্রী সকল লক্ষণপুর্ণ কোন জাতিসাধারণ পরিদৃষ্ট হয় নাই। অশি- 
ক্ষিত প্রাকৃত লোকেরা চিরকালই এবং সর্বত্রই হুজুকে ভুলে, অধথা স্থলে 
বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং যাহা কিছু অসাধারণ এবং অদ্ভুত, তাহার চিস্তা- 
তেই বিশেষ, দুঃখী, জুখী, ভীত বা আনন্দিত হয়, আর অদৃষ্ট কারমাদির 
ধ্যানে রত হয়, ভারতবর্ষের ছোট লোকেরা বিশ্বাস করিতে না পারে, এমন 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার ত কিছুই নাই বলিলেই চলে। অনগ্রিক কাল 
গত হইল, ইংলগডের" মুধোও প্রিন্স নামা এক ব্যক্তি প্রাহুভূতি হইয়া প্রচা- 
রিত করিয়াছিল যে, সে খুষ্ীয় ্রিদেবের মধ্যে পিতৃদেবের সাক্ষাৎ অবতার ॥ 
ত্রিশ হাজারের অধিক ইংরাজ এ কথায় বিশ্বাস করিয়া! তাচ্ছার শিষ্য এবং 
আক্ঞাবহ হইয়াছিল । ফ্রান্স দেশে প্রতি দশ খানি গ্রামের মধো এমন একটি 
গ্রাম পাওয়া যায়, যেখানে দেবানুগ্রহ নিবন্ধন কোন কুমারী বা অপর 
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ব্যক্তি গারে হাত বুলাইর়া অথবা দৃষ্টিমাত্র প্রদান করিয়া রোগীদিগের অতুযুৎ- 
কট রোগ শান্তি করেন। জর্মশদিগের মধ্যে এখনও ডাকিনীর নজর দোষে 
গীড়ার প্রাছ্র্ডাৰ হন ঝলিরা লোকের বিশ্বাস আছে, স্থতদ্লাং ঝাড়ন মস্ত দির 
প্রয়োগও আছে। 

এই সকল উদ্বাহরণ প্রদর্শনের তাৎপর্য এই যে. কোন দেশে বৈজ্ঞা- 
নিকতার প্রকৃত আবির্ভাব বুঝিতে হইলে সেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই 
বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তি পরীক্ষ! করিয়া! তাহা! বুঝিতে হয়_অশিক্ষিত প্রান্ত 
জনগণ সকল দেশেই সাঙ্গণৎ, সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবের বহিভূতি হইয়া থাকে। 
ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় তিনটি! এক, সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতমগুলী; অপর, 
আরবী, ফারলী অভিজ্ঞ মৌলনীর দল, তৃতীয়, ইংরাজী শিক্ষিত নব্য মন্প্র- 
দার। প্রথমোক্ত ছুইট সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতা আছে কি না, তাহা 
এস্থলে বিচার্ধ্য নহে। যর্ণি থাকে তাহ। ইংরাজী শিক্ষা ব৷ ইংরাজ সংস্- 
বের*গুণে হয় নাই। ৰ 

ভারতবর্ষের ইংরাজ শিক্ষিত দলের লোকেরা কি প্রশালীতে ইংরাজী 
শিক্ষ। লাভ করিতেছেন, তাহ।ই প্রথমে বিচার্য্য। যদি তীঙ্থাদিগের শিক্ষার '. 
রীতি এমত হয় যে, তুদ্বারা বন্তবোধ এবং ভাব সংগ্রহ সুপরিক্ষণট হইয়া! 
উঠে, তবে এ শিক্ষ। বৈজ্ঞানিকতা জননের অনুকূল বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে। দেখ! যাইতেছে বে, এখানকার লোকেরা অতি শৈশবাবধি অতি 
কঠিন এবং বৈয়াকরণ নিয়মে অননদ্ধপ্রায় বিপাতীয় ইংরাজী ভার়ায় সমুদায় 
শিক্ষালাভ করেন। মাতৃভাষার শিক্ষান়্ বস্তজ্ঞান যেমন পরিষ্কুট হ্য়, 
বিজাতীয় ভাষার শিক্ষায় কখনই তেমন হইতে পারে না। ভিন্নদেশ 
প্রণীত গ্রন্থে সর্বদাই এমন সকল পদার্থের নামোলেখ থাকে, যাহা পাঠক- 
বর্ণের কখনই ইন্দ্রিযগেচর হয় না। ইগডয়া গবর্ণমেন্ট কোন সময়ে বলিয়া 
ছিলেন যে, থে সকল ইংরাজী পুস্তক এখানকার বিদ্যালকপে ব্যবহৃত হইবে, 
সেইশুলি হুইতে এতদ্দেশে অপ্রচলিত এবং লোকের অপরিজ্ঞাত বস্ত সম- 
স্তের নাম ইঠাইয়া দেওয়া ভাল। কিন্ত শুদ্ধ অপরিজ্ঞাত বস্তর নামই 


। 
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বে বিবেশীয় ভাষার পুস্তকে খাকে, তাহা নছে। অপ্রচলিত বিজাতীর ভাবও 
ঘণেষ্ট থাকে । রি ভাবগুণির সগ্ররূপে পরিগ্রহ হইতে পারে না। কারণ 
পিই সাড় ও পরন্থতির কপোপকখনাদিতে সকল ভানের সংস্রব না থাকায় 
মেগুপিও ছাত্রমগ্ডন্লীর পক্ষে অপরিগ্ঞাতগ্রা থাকিদ্লা যাঁর? : পুস্তকে 
পঠিত ভাবের সহিত বাহিরের কথায় সিল ৃষ্ট হয় না। এই অন্ত: বঙ্গ- 
€ দেবীর শিক্ষাবিভাগের কোন কোন কর্মচারী কোন সময়ে ইচ্ছা করিয়া 
ছিলেন ষে, ইংরাজীর শিঙ্ষ। নিতান্ত শৈশবে আরম্ভ না হইয়। প্রথমে 
আতৃভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষ। হয় এবং ইংরাজী খিক্ষ। প্রবর্তিত হইবার 
বয়দ হইলেও কিছুকাল ইংরংঙগী ভাষ। মাত্র শিক্ষিত হয়, অর চা ও 
মাতৃভাষাতেই শিক্ষিত হইতে থাকে । দুত্ত এ চেষ্টা সফল! হয় নাই। 
হইবার কারণ এই যে, এখনকার ইংরী শিক্ষিত অনেকেই টন 
ঘে, ওরূপ করিলে ইংরাজী শিক্ষা মাতার অন্ন হইবে এবং ইংরাজীর উচ্চারণ 
সদোষ হইবে। অতি শৈশবে ইংরাছী না ধরাইলে ছেলের "্ংপ্টী ইংরাজী 
হইবে ন1! অতএৰ ইংরাজী শিক্ষিত নব্যসম্পরদায়ের লোকগুলির বাব্যা- 
ববিই হুপরিষ্ষ,টরূপে এবস্ এবং ভাব গ্রহণ করা অনভ্যন্ত। উহীরা যাহ! 
কিছু শিখেন, তাহার কিরগাগ আন্দাজি বুঝিয়াই রাখেন। এইটি খ্ড়ই 
কৃমভ্যাদ এবং ইহা বৈজ্ঞানিকতা প্রাপ্তির পরম আন্তরায়। তাহার পর, 
ঘয়োধিক হইলে কালেজশুলিতে যে শিক্ষ। হয়, তাহাতেও টৈজ্ঞানিকিতার 
বিশেষ মহাঁয়ত| করে না। এখানকার কালেজশুলিতে ইংলগডেব ক্রেস্বি- 
জাদি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আসিয়া বে সকল ঘ্বাক্তি অধ্যাপকতায় নিধুক্ত 
হয়েন, তাহারা অধিকাংশই বিজ্ঞান বিদ্যার তেমন বিদ্যাবান নহেসি। ববদিও 
কেহ কেহ গণিভধিলায মন্দ ন হয়েন, তথাপি পরীক্ষাবিধান কার্ষে) 
গায় কেহই পটু নহেন। পরীক্ষাবিধান ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের -শিক্ষা 
বিড়দ্বনামাত্র। শিক্ষার অবস্থ। এইরূপ হওয়াতে অ্বীত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের 
সুত্রগুলি বার্ষিক পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত কস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞ(- 
নিক অন্তদূষ্টি জন্মিতে পারে ন।। বিশেবতঃ এদেশে বিজ্ঞান-এাস্থহ শিল্প 


১৭৯৯৮ 
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দির কল কাঁরখানাঁও নাই বলিলেই হয়; সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের এবং 
প্রয়োগজাত বস্তর প্রত্যক্ষ কি কালেজে, কি বাহিরে, কোথাও হয় 
না_ পুস্তকে পঠিত বৈজ্ঞানিক কথাগুলি বথাসাধ্য অন্থতব করিয়াই বুঝিতে 
এবং ক্স্থ করিয়া রাখিতে হয়। ফলকথা, ইউরোপীয় পুস্তক এবং ইউরো- 
গীয় শিক্ষকের বাক্যের উপরেই নির্ভর করিয়া এতদ্দেশীরদিগের ইউরোপীয় 
বিজ্ঞান শিক্ষা হইয়া থাকে 

ফলও তদন্থবূপ হয়। ইউরোপীয় পুস্তকাঁদির বাক্যই আগ্তবাক্য বলিয়া 
পরিগৃহীত, কঠন্ব, এবং ক্রমে হৃদগতপ্রায় হইয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধি এবং 
চিন্তবৃত্তির প্রতি বিজ্ঞান্ুশীলনের যে বিশেষ প্রভাব আছে, তাহ। অতি 
অন্নমাত্রাতেই দেখিতে পাওয়: যায়। তবে সামান্তঃ বিদ্যাচষ্চার 
যে সাধারণ ফল তাহা ইংরাজী শিক্ষাতেও ফলিত হইয়া থাকে। .সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতের এবং আরবিতে কৃতবিদ্য মৌলবীর অশিক্ষিত প্রাকৃত জনসমূহ 
হইতে যে প্রভেদ ইংরাজী শিক্ষিতদিগেরও তাহা কিয়ৎপরিমাণে হইয়া থাকে 
এবং তৃগোল ইতিহাসাদি পাঠ নিবন্ধন একটু কুপমত্ুকতাঁও ন্যুন হয়, কিন্ত 
বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ কৌন ফলই ফলে ন1। ইউরোপীয় বিজ্ঞান চর্চার যে 
শুলি ভিত্তি এখানকার ইংরাজী শিক্ষায় সে ভিত্তিগুলির অভাব। বন্তগ্রহের 
উপায় নাই, ভাবের পরিচ্কটতা জন্মাইবার যদ্দ নাই, পরীক্ষাবিধান নাই__ 
সংস্কত এবং আরবীস় ব্যাকরণের স্থত্র এবং পদ সাধন প্রক্রিয়ারই অনুরূপ, 
কতকগুলি প্রাক্কৃতিক নিয়মের নাম এবং তাহাদিগের ব্যাখ্যা গুন হয় মাত্র। 
এরপ শিক্ষায় বৈজ্ঞানিকতা৷ জন্মিবে কেন? 

: তৰে কি ইংরাঁজীশিক্ষিত এবং স্বদেশীগ্গ বিদ্যার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কোন প্রভেদ হয় নাই? হইস্াছে। কিন্তু সে ভেদ বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তি 
সম্বন্ধে নয়-_শীব্দ প্রমাণের ভেদ সম্বন্ধে । পূর্বে ছিল দেশীয় শান্ত্রাদি আপ্ত 
বাক্য, এখন হইয়াছে ইউরোপীম শাস্তাদি আগ্ুবাক্য। ইউরোপের বাহ্থ 
বিজ্ঞান শাস্ত্র গুলি দেশীয় বাহ্‌ বিজ্ঞান সনবস্বয় শাস্ত্র যাহা কিছু আছে, তাহা 
অপেক্ষা উৎব্তর গ্রণালীমম্পন্ন । আমর! সেই উৎকষ্টতর বাহ্‌ বিজ্ঞান 


শশী 


পাশ্চাতটতাব-_বৈজ্ঞানিকতা। ১৩১ 


শাস্ত্র হুত্রগুপি অভ্যাস করিতে পাইয়াছি? অথবা প্ররুত বাহৃবিজ্ঞানের 
কতকগুলি গল্প শিথিষাছি মাত্র! ষদদি তাহা হইতেই কোন কাজে বৈজ্ঞানি- 
কতা জন্মিবে, এর বলা যায় তাহাতে আপি করিবার প্রয়োজন নাই ) 
কিন্ত বৈজ্ঞনিকতা জন্মিগ্াছে ব জন্মিতেছে এরূপ মনে কর! বিষম ভ্রম। 
একবার মনে করিয়া দেখা যাউক, আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত সম্পরদাক্ 
-কত অতথ্যে তথ্য বৌধ করিয়া মধ্যে মধ্যে মাতিয়া থাকেন। ইহার! সহ 
সহস্র প্লাঞ্েট যন্ত্র ক্রয় করিস়্া দেই যন্ত্র যোগে সত্য আবিগ্ধারের চেষ্টা করি! 
ছেন-__ইহার! যেখানে পাঁচজন একত্র হইয়াছেন, সেই খানেই স্পিরিট নামা 
ইবার জন্ত টেবিল ঘেরিয়! বপিয়াছেন-_ইহার! ইংরাজীভাষার বাগ্মিতাসম্পন্্ 
বাজিকেশ্ব রর পুত্রবিশেষ বলিয়াও মনে মনে স্বীকার করিয়। কেবল 
রাজের নিকট লজ্া পাইবার ভয়ে সেই কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই 
-ইহারা ইউরোপীয়ের ঘরে লিঙ্গশরীরী তিব্বতীয় মহাত্মাদিগের আবিষ্ডা- 
বের ক্ষথা ইউরোপীয়ের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন! ইহার! দেশী হাত 
চালা ছাড়িয়া বিশাতী হাতচালা ধরিয়াছেন, ইহারা দেশী ভূত ছাড়িয়া 
বিলাতী ভূত লইয়াছেন, ইহার! দেশী অবতার ত্যাগ করিয়া বিলাতী অব. 
তার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল্লাছেন। সকলেই এইরূপ করেন নাই সত্য, 
কিন্ত দুইজন দশ জন করেন নাই বলিয়) সমস্ত সম্প্রদায়ের সুখ রক্ষা হয় না। 
সংস্কওজ্ঞ পঞ্ডিতদিগের এবং কৃতবিদ্য মৌলবীদিগের মধ্যে প্রায় কেহই & ৃ 
সকল হুজুকে যোগ দেন নাই। ্ 


পুাশ্চাত্যভাব__বৈজ্ঞ)নিকতা ] 


(৩) ূ 
ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে, এতদদেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার প্রবেশ 
হয় নাই, তাহা ইংরাজী শিক্ষা প্রণ্ারনীর এবং ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
গতি মতির পর্যালোচনা দ্বারা যেমন সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়, দেশের কৃষি 


১৩২ সামাজিক প্রবন্ধ। 


শিল্পাদির বর্তগান অবস্থা বিচারপুর্বক বুঝিলেও তেমনি বি পষ্টরূপে প্রতীভ 
হইয়া-থাকে 

কৃষি সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, ইউরোপেও ককঁষি বিষয় বিজ্ঞান- 
শান্ত্ের প্রয়োগ শিল্প বিষয়ের অপেক্ষায় অনেক কম। ভূমির কর্ষণ, তাহাতে 
জল সেচন, যথাকালে তাহার জল নিঃসারণ, ভূমিতে সার যৌজন, ভূমিভেদে 
সাপের প্রভেদ সাধন এবং ফসলের পরিবর্তন, এইরূণ কয়েকটা স্কুল স্কুল - 
কার্ধেইকষি বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হয়; আর হল চাঁলাইখার, শশ্ত 
কাটিধার, নিস্তুষ করিবার জন্য কয়েকটা কলের ব্যবহার হয়। প্রথমোক্ত 
ব্যাপারগুলি ইউরোপে ও হয় এ দেশেও হয়। ইউরোপে যত ভাল রকমে হয় 
এখানে তত ভাল হয় না। তথাপি অনেকানেক বিচক্ষণ ইউরোগীয় পর্য্য 
টকের মত এইরূপ যে ভারতবর্ষের কৃষকদিগের পক্ষে ইউরোপীয়ের স্থানে 
স্বদেশোপযোণী কৃষি যন্বন্ধে নৃতন কিছুই শিখিবার নাই। দেপীয় নব্য সম্্র- 
দায়ের মধ্যে এবং নবাগত ইউরোপীয় নীলকর প্রভৃতির মধ্যে একটু মতা- 
স্তর আছে বটে। তীহারা মনে করেন যে, এ দেশেও ইংলগের বাবহৃত 
লাঙ্গলের অনুরূপ লাঙ্গল প্রয়োজনীর, মনৈ করেন থে ইংলণে মৃত্তিকাদি 
লইয়া পরীক্ষা করিয়া ষেমন বলা হয়, এ মাটিতে অমুক অমুক রাসায়নিক 
পদার্থ এত এত পরিমাণে আছে, ইহাতে এই এই ফষল ভাল হইবে, ইহাতে 
ধন্ধপ বা এরূপ সার দেওয়া আবশ্তক, এখানেও সেইরূপ কৃষকবর্গের গথ- 
প্রদর্শক কৃষি বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন । কিন্তু শুনা গ্রিয়াছে এবং দেখাও 
গিয়াছে যে.ভারতবর্ষের প্রদেশ ভেদে যেখানে যেখানে মৃত্তিকার গ্রকৃতি ভিন্ন 
সেই সেই স্থানে বিভিন্নরূপ লাঙ্ষলের বাবহার চিরপ্রচলিত আছে, আর কৃত" 
কর্ম কৃষকগণ পারম্পর্য্যেপদেশানুবন্তী হইয়া মৃত্তিকঃর প্রকৃতি বুঝিতে ধিল- 
ক্ষণ সক্ষম এবং তাহা বুঝিনা আপনাদিগের সামর্থানুষারে সারের এবং 
বীন্ধের ভেদ করিয়াও থাকে | 

তথাপি মৃন্তিকাদির রামারণিক পর্ীক্ষাবিবান হইলে ষে ভাল হয় না, 
এমত নথে। কিন্তু ভাহা ত করা প্রানই হর না, এবং ষে থে স্থলে পরীক্ষা 


শনি 


পাশ্চাঁত্যভার-রৈজ্ঞানিকর্তা। ১৩৩ 


বিখানে অক তহর্। ব্ক্িমণ তাহা করিয়া কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইরাছে, সেই 
খানেই ঠকিয়াছে। অনস্তর দেশীয় প্র।চীন কৃষকদিগের স্থানে তাহাদিগকে 
শিখিতে হইরাছ্ছে কেন জিতে কোন্‌ ফসল ভাল হইবে কোন্‌ জমিতে 
কোন্‌ সার লাগিবে। যিনি ভাল করিয়া অন্ুপন্ধান করিবেন তিনিই জানি- 
বেন যে সাধারণহং এদেশের ক্কষিকার্ষ্যে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকতা বিন্ুমাত্রও 
লব্ধ প্রবেশ হয় নাই। উন্যানশোভাজনক ফুল ফলের চারা প্রস্তত করায় এ 
দেশের মালীরা ইংরাক্ড মথিব প্রভৃতির স্থানে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছে 
মাত | ্ 

আমাদের বিশেষ গ্রয়োজন ইউরোপীয় শিল্প শিক্ষা ।. আমাদের ই চারি , 
জন ধায় ইংলগেগ কৃষি শিক্ষার ভা তাহারাও দেশে আসিগা প্রায়ই 
ডেপুটা ম্য।লিষ্ট্রেট হয়! 

বিজ্ঞানশান্ের বিশেষ প্রভাব কৃষির উপর নাহ, শিয্পেরই উপর । শিল্প 
সঙ্দ্ধে আদৌ বক্তব্য এই যে, শিল্প অতি বহুবিধ । যাহা কিছু উপভে+ 
থে/গা, তাহারই সহিত শিল্পের সত্ব আছে। আমাদিগের শাস্ত্রে শিল্পের 
নাম কলা। তাহা চতুঃষষ্টি প্রকার বিগ নির্দিটি। ইউরোপীয়েরা শিল্পের 
দুইটা স্থল ভেদ করেন। এক প্রকার শিল্প মন্ুষ্য শবীরের সাক্ষাৎ উপভোগ্য 
বস্তককাত প্রস্তুত করণে নিষুক্ত ; অপর প্রকারের খির্প হইতে মানস সথপ্রদ 
দ্রব্যজাত ও কাধ্যকলাপ জন্মে। প্রথম প্রকারের শিল্পকে উপভোগ্য ?ি ল্প 
এবং দ্বিতীয় প্রকারের শিল্পকে সুকুমার শিল্প * বলা বায়। সুকুমীর শিল্প- 
গুলিতে উৎকর্ষ লাভ সন্ধদয়তা এবং রিবা মূলক । উহাদিগের 
সহিত বিজ্ঞান শান্বের ততট। ঘনি সম্পর্ক নয়! এ সকল শিল্পে ভার তবাসীর 
অনেক উন্নতি ছইয়াছিগ, এখনও কতকট। আছে। পুশ ান্নতির' প্রমাণ 
দেশের সর্বত্রই বিদামান রহিয়াছে, বিশেষতঃ যে ভাগে চিত্র-ভা ক্ধ্য-বিদ্বেধী ' 
মলমানদিগের অধিকার অনি প্রবণ হয় নাই, সেই দাক্ষেণাত্তযের প্রাচীন 


ক কাব্য, সঙ্গত, চিত্র, ভাঙ্গর্যা, বাস্ত এই কল! টি ইংরাজীশ্তে ফাইন আন 
বলে, এ কল! পঞ্চকৃকে হুকুমার শ্রি বালয়াই অভিহিত কন] গেল। 
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দেবমন্দির প্রভৃতিতে অতি জাজ্জল্যমানরূপেই আছে। উড়িষ্যার কোণার্ক 
মন্দিরের প্রধ্বস্তাবশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুরন্ধ রামেশ্বর পর্য্যত্ত, 
. এমন দিবা গঠন মন্দির, প্রাসাদ এবং ভাস্করীয় মুর্তি সক্ষল স্মাছে যে, তাহা - 
েখিয়। অনেকানেক ইংরাঁজ বলিয়াছেন যে, ও গুলি গ্রীক্‌ কারিগর ভিন্ন 
আর কাহার হস্তবিনির্শিত হইতে পারে না *। বাস্তবিক প্র সকল কীর্তি 
নব্য ইউরোপীয় কাঁরিগরদিগেরও অনায়াসসাধ্য এবং উৎকর্ষ সাধ্য নয় 
মুর! নগরের ত্রাদ্বক নাকের প্রাসাদ বলিয়! যে সুন্দর ভবন্টা বিদ্যমান 
.আছে, তাহার সহিত তুলনায় আধুনিক ইংরাজ এগ্িনিয়র কর্তৃক নির্মিত 
পুনা সপ্লিহিত গণেশখগ্ডের গবর্ণমেন্ট হৌস্‌ এবং ইন্দোরের নবরাজ ভবন 
অপ্কই রুচির পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হয়। 
কিন্তু এই সকল উৎকৃষ্ট শিল্পকাধ্যে বিজ্ঞানের প্রভাঁব তাদৃশ নহে । উপ- 
ভোগ্যঙ্জনক শিল্পের উপরেই বিজ্ঞানের বিশিষ্টরূপ প্রভাব। দেই গুলির 
প্রতিই যন্ত্রের প্রয্নোগ হইয়া থাকে৷ কিন্তু মেই সকল শিল্পজাত . স্ক্কেও 
একটটী কথ! বন্তবা এই যে, উত্তম কারিগরের হস্তবিনির্টিত শিল্প হইতে 
ন্প্রস্থত শিল্প উৎকৃষ্ট হয় না। আজি কালি অনেকানেক ইউরোপীয়েরও 
ইচ্ছা হইয়াছে যে, তাহার! ঘত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার করেন, তাহার সকল 
গুলিই যন্ত্র গ্রচৃত না হইয়া শিল্পীদিগের হস্ত প্রন্থত হয়। এ দেশেও যাহারা 
দেনীয় এবং বিশাতী উভয় প্রকার বস্ত্রাদির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারা 
এক বাঁকে স্বীকার করিবেন যে, যন্ত্র প্রহ্ুত বিলাতী কাপড় অপেক্ষা হস্ত- 
- প্রস্থ দেশীয় ভাল কাপড় শতগুণ উৎকৃষ্ট। স্থুল কথা, যন্ত্র গ্রস্থত শিরজানত 
অন্পমূল্য বলিয়াই এত সমাদৃত। 
যন্তররস্থত 'দ্রবাংমক্লমূল্য হয় কলের গুণে। কলে উৎকৃ হউক, অপরুষ্ট 
: হক, ধেরূপ পিল্পোপাদান প্রদত্ত হউক, যন্ত্র প্রভূত বলে উহা! কার্ষ্যোপ- 


*:কোন| উচ্চপদৃহ্থ ইংরাজ আমার কাছে এ কণা বলিলে আমি ভীহ্মকে বলিয়া 
ছিলাম বে, কুমারসন্ভবাদি যে সকল কাবা গ্রন্থ সংস্কতে বিদ্যমান আছে, সে গুলি 
ফোন্‌কোন্‌ গ্রীক কবি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, তাহা জানিতে বড়ই কৌতুহল হয়। 





- ক্ষারপ ওগুলির নির্দ্মীণ প্রথ/লী অতিশয় পরিপন্টী এবং সমীচীন সহৃদয়তার ও সরচির 


ব্যগ্নক। যাঁজপুর নগরের শৈলুম্তটীর সন্ধংদ্ধই কণ। উঠিয়াছিল। 


শি 
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থোগী হইয়া উঠে। অপকুষ্ট উপাদানের মূল্য কম হয়, এই জন্য তজ্জাত 
ভ্বব্যেরও মূল্য, কম হয়। মূল্য ন্যুন হইবার অপর কারণ এই, কলের 
প্রয়োগে মন্থষযর বল অল্প লাগে, স্থতরাং ম্ুরির খরচ কম হয়। এই 
ছুই কারণে খরচের লাঘব হয় বলিয়া যনত-প্রস্থত শিরজাত ্বল্পমূল্য হ্য়।-_ 
আমাদের দেশে যস্ত্রের বহুল প্রচার হইলে মভুরদার €লাকের কর্ম মিয়া 
যাইবে বলিয়া এখন -আর শঙ্কা করিবার কাঁরণ নাই। যেহেতু এ দেশের 
লোকেরা বিলাতী শিল্পজাতের আমদানিতে নিন্দা এবং নিরক্ন হইয় এক. 
মাত্র কৃষিকার্য্ের উপর গিয়া পড়িতেছে। অতএব এদেশে কল চলিলে 
কতক পরিমাণে ক্ৃষিবৃত্তির উপর চাপ কমিয়া যাইতে পারে। তব . 
দেশে কলকারখানা হইয়া বন্প্রসস্তু শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় কোন 
দোষই হইতে পারে না। কিন্তু কলকারখান! কয়টা বসিয়াছে? 

দেশে বৈজ্ঞানিকতার সত্য সত্যই গ্রাবেশ হইলে, এতদিনে কল কার- 
খাঁনার সংখ্যা এত নান এবং যে কয়েকটা আছে তন্মধ্যে দেশীয়ের সংখ্যা এত : 
কম থাকিত ন1। 

জাপানীয়েরা ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং শিল্প শিখিতেছে। বর্ষে বর্ষে 
তাহাদের শতাধিক সংখ্যক লোক ইউরোপের. নানা দেশে এবং আমেরিকার 
গিয়া! এর সকল বিদ্যা শিক্ষ। করে, এবং খদেশে আসিয়া স্বাধীনভাবে কণ- 
কারখানা চালায়। ইহারই মধো উহার! ছই তিনটা ইউরোপীয় কলের 
সংস্কার এবং উৎকর্ষ সাধন করিয়া তুপিয়াছে। ইউরোপীয় শিল্পীর প্রতিযো- 
গিতা করিয়া! উহার ভারতবর্ষে আপনাদিগের দিয়াশালাই বিক্রয় আরস্ত 
করিয়াছে । আমরা যখন জাপানীয়দিগের স্ায় ইউদ্োপে গিঘা শিল্প বিজ্ঞান 
শিখিয়। আসিতে ঘ্রারিব, তখনই আমাদিগ্রের যধ্যে দেশ হিতকর বৈজ্ঞা- 
নিকতাঁর সঞ্চার আরম্ত হইবে। এস্কলে বলা আবশ্টীক বে, জাপানের কষি- 
কার্য ভারতবর্ষের কৃষিকার্ধ্য হইতে,বিশেষ উৎকর্ষলান্ত করে নাই। জাপা- 
নীয্বেরা কেহই কৃষিবিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত ইউরোপে ধায় না-_শিল্প শিখি- 


তেই বায়। 


১*৬ লামাঙ্গিক প্রবন্ধ |, 

«ইংরা নংদর্গে আমদিগের বদি কোন বিজ্ঞান বণারীতি শিক্ষা হইতেছে 
এমন হয়, তবে সেটা চিকিৎসা.বিজ্ঞন। উহার অনন্থা কিরূপ তাহা দেখি- 
লেই আমাদিগের মধো যে বিজাতীপ় তাষা শিক্ষার দোষে অথবা অগ্থ 
কারণে প্ররূত বৈজ্ঞানিকতার সঞ্চার হইতৈ পারে নাই, তাহা অতি স্ুম্পষ্ট- 
জূপেই অন্থূত হইবে৷ ভারতবর্ষে আবুর্কেদীম, হাকিমি এবং ডাক্তারি এই 
তিন প্রকার চিকিৎসা চলিতেছে। তন্মধ্যে প্রথম দুই প্রকার চিকিৎসার 
কথা এস্থলে বিচার্যা নে। তৃতীয্ষ প্রকারের চিকিৎসাকেই বিজ্ঞান-মুলক 
বলা হইক্বাঁ থাকে । এবং উহাতেই উন্নতির সম্ভাবনা শংপিত.হয়। কিন্ত 
আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তারেরা এ পর্যান্ত উহার কিছুগাত্র উৎকর্ষ 
সাধন করিতে পারিয়াছেন কি? দেশে অপর ছুই প্রকার চিকিৎসা প্রণালী 
চগিতেছে। তদ্বারা শত শত স্থলে তাহাদিগের অপাধা রোগেরও গ্রতী- 
কার হইতেছে। দেশ মধো অসংখা তৈষজ্য আছে, যাহাদিগের গুণ ইউ- 
রোগীয় চিকিৎস! শাস্ত্রে ব্যাখা হয় নাই। তথাপি কোন একটা স্থর্জেও 
কি তাঁহার! ধর গুলির গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করেন? ডাক্তার 
টোয়াইনিং, ওসাগনেনী, ওয়াইজ এবং তাদৃশ ছুই চারি জন কিছু করিয়া- 
ছিলেন, দেশীর কেহই ভৈষজ্যদিগের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই । 
কিন্ত মাফিণদেশীর ডাক্ারের। স্বদেশের আদিম নিবাসী বর্কার. ইত্ডিয়/ন- 
দিগেরও ব্যবন্বত উধধাি হইতে বহু সংখাক উষধের আবিষ্কার *করিয়া 
ইউরো গীন চিকিৎসা শান্জের উন্নতিদাধন করিষাছেন। অতএব ভান্যান্ত 
বৈজ্ঞানেরও যেমন সুশিক্ষা হয় না, চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও সেই দশা হইয়া 
আছে 1--মর্পাৎ উহা দ্বারাও এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বুদ্ধি এবং 
চিন্তবৃত্তির কৈজ্ঞানিক ভাব প্রাপ্তি হয় না। যেমন অগ্থান্ত বিজ্ঞানের সথত্র 
প্রথমে মুগস্থমাত্র হইয়া পরে তহার স্থৃতি তল্পমাত্রঃতেই পরিণত হইয়! 
থাকে, চিকিৎসা বিজ্ঞানও তেমনি জ্রঘশঃ ৎসামান্য ব্যবসায় চাঁলাইবার 
উপযোগী হইয়া থাকে । উছাও বৈজ্ঞানিক ভাবের জনক হইতে পাঁরে নাই। 

কয্নেকটী প্রক্কত ঘটনার কথা বলিতেছি তাহাতি কি চিকিৎসা বিজ্ঞানে, 


রে 


পাশ্টাত্যভাব-_বৈজ্ঞ।নিকতা। ১5৭ 


কি অপরাপর বিজ্ঞানে, ইংরানী-শিক্ষি সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকটা অনভি- 
জতা আছে, তাহার কথক্চিৎ আতা পাওয়া যাইবে। 

(১) কোন গৃহস্থের একটী বালিকা আপনার নাকের নোলক মাকড়ি 
শুদ্ধ গিলিয়াছিল। বাটার ডাক্তারকে ডাকা হইল এবং কি কর! উচিত 
ভিজ্ঞাসা কর! হইল। ডাক্তারটা কাঁলেজের পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত এবং চিকিৎসা 

৮. কার্ষো স্থ প্রতিপন্ন তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়। উত্তর দিলেন যে, বালিকাটীকে 
কিছু নাইট্রোমুরিগ্াটিক দ্রাবক পান করাইয়! দেওয়া আবস্তক। বাটার কর্তা 
বলিলেন, উহার পেটটী কি কাচের বোতল যে, & দ্রাবকে তাহা নষ্ট হইবে 
না। ধালিকাটার পরমায়ু ছিল। কির 

(২) একজন শিক্ষক আপন ছাত্রনিগকে বস্তমাত্ের গচ্ছিত! বুধাই- 
বার সময় বলিলেন,--পতো'মরা দেখ নাই” খরের শার্শির বাহির পিঠে বৃষ্টির 
জল লাগিলে ভিতর পিঠেও কিছু কিছু জল জমা হয়। শার্শির গ্লাস সচ্ছিদ্র 
না হইলে কি তাহা হইত ?” 

(৩) এতদ্দেশীন কতকগুলি বড় লোক ইলবার্ট বিলের গোঁলোযোগের 
মময় কেসউইক্‌ প্রশ্ুখ ইংরাজদিগের সহিত মিলিয়াছিলেন। তাহাদিগের 
মধ্যে একজন বক্তৃতা করিলেন, “যেমন নৌকা হইতে আকর্ষী দিয়! 
টানিলে জাহাজটা সরিয়। আইসে, আমর! তেমনি ইংরাজদলকে হ্বদলে 
টানিয়া লইতেছি।”” উপমাটা ব্ঙ্গচ্ছলে বলিলেই প্রকৃত কথা হইত। 

(৪8) “শীতকালের দিন ছোট হুয় কেন?” “বীতকালে পৃথিবীর গতি 
করত হইন্া উঠে, তাই দিন ছোট হইয়। পড়ে ।” প্গতি দ্রুত হয় কেন 1 
কেপ্লরের তৃতীর নিয়মানুসারে 1” রি 

(৫) কোন খম্সতনামা ব্রাহ্ম বলিয়াছেন “পৃথিরী স্তরে স্তরে বিস্স্ত- 
ঠিক পিয়্াজের খোদার মত। যেখানে টি খুড়িবে মেই স্থানেই সকল 
সর পাওয়া যাইবে। পৃথিণী যে কাহার গঠিত ভৃতন্বেই তাত্ম্রর জাজ্জল্যমান 
প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে ।” & 

(৬) পিতা মংস্কৃতজ্ঞ, পুর ইংরাজী নবীস। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন-- 

১৮ 


১৩৮ সাম।জিক প্রবন্ধ। 


“বাব! ! চন্দ্র হুর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার হয় সত্য--জোয়ার দিন রাত্রির 
মধ্যে ছুইবার হয় কেন?” পুত্র উত্তর করিলেন “পৃথিবী ঘোরে কি না, 
- তাই প্ররূপ হয়, জোয়ারটাও ঘুরিয়া আইসে। পৃথিবী -যে ঘুরে জোয়ার 
ভাটাই তাহার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।” পুত্রটী তাহারই পূর্ববর্ষে বিজ্ঞানের 
পরীক্ষায় খুব নম্বর পাইয়া পাপ হইয়াছিলেন ! 

(৭) একটা সুকুমারী বালিকার বুকে সর্দি বপিয়াছিল; ভাক্তার 
আগিয়া তাহাকে খানিকটা তুঁতে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। কেহ 
বলিল, “ভূতে যে বিষ” ডাক্তার বলিলেন “বমি করাইবার জন্য তুঁতে 
দিলাম, উহা পেটে থ।কিলে ত বিষ হইবে ।” 

(৮) আর একদিন পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“বাঝা ! চক্র 
সুর্ধ্যের আকর্ষণ বলে সমুদ্রের জল 'ফঁপিয়া উঠিয়া জোয়ার হয়, বাষু মণ্ডলেও 
কি এ্ররূপ হয় না?” পুত্র বলিলেন "না, তাহা হয় না” “কেন?” পু 
ঝণিলেন “কোন পুস্তকে এ কথা লেখ! নাই 1” ্ 

সত্য কথ, আমাঁদিগের যে; বিজ্ঞানবিদ্যা তাহা! পুস্তকেই আছে, উহা 
ছার! বুদ্ধি এবং চিত্তের কোন সংস্কার হয় নাই। দেশের উপভোগ্য শিল্লজাতও 
সন্বদ্ধিত এবং স্বন্সমূল্য হইয়া উঠে নাই। আমরা তৎসমুদায় অন্ত দেশ 
হইতে পাঁইতেছি, এবং সকল লোকেই ক্রমশঃ একমাত্র চাকুরি এবং কৃষি 
ব্যবসায়ের'উপরঃনির্ভর প্রবণ হইতেছি। ্ 


শত 


পাঁশ্চাত্যভাঁব__রাঁজার সমাঁজ-প্রতিভূত্ব। 


ভারতবর্ীয় এবং ইউরোপীয় সমাহ্ুগুলির উপাঁদ/ন ভিন্নরূপ। ইউ- 
রোপে যদিও কোন অতি বহুপুর্ধকালে এক্ুইমোদিগেঁর সদৃশ নিকৃষ্ট জাতীয় 
মনতয্যের আবাসু ছিল এবপ প্রমাণ হয়, তথাপি এ্রতিহাসিক সময়ের মধ্যে 
তথায় ককেসীয় ভিন্ন অপর কোন ভাতীয় মন্থষ্যের আধিক্য দৃষ্ট হয় না। 
রোমীয়ের! যে সকল বর্ধর জাতীয়দিগকে পরাজিত করিয়৷ ইউরোপে আপ' 


টি 


পাশ্টাত্যভাঁব-_রাজার সমাজ-প্রতিভূত্ব। ১৩৯ 
নাদিগের সাত্রাজ্য বিস্তার করে তাহারা সকলেই ককেনীয় বর্ণের মধ্য, কেহ 
বা কেল্টীয়, কেহ বা টিউটোররীয় লোক ছিল। রোঁমীয়েরা নিজে কেল্টায় 
আর তাহাদের সাম্রাজ্য বিধবংসকারী বর্ধরেরা অধিক পরিমাণেই টিউটোনীত়্ 
ছিপ। অতএব ইউরোপের রাজ্য গুলি অধিকাংশই মূলতঃ এক জাতীয় 
লোকের আবাস ভূমি। 

সকল দেশেরই সমাজ সংঘটনে বিভিন্ন স্তরের বিনিবেশ দৃষ্ট হয়। কিন্ত 
ভাঁরতবর্ধীয় সমাজের সংঘটনে ইউরোপের স্ায় সমুদায় স্তরের এক জাতীয়তা! 
ৃষ্ট হয় না। এখানে ভ্রাবিড়ী, কোলেরীর, মোক্গলীয়, প্রভৃতি মূলতঃ ভিন্ন 
জাতীয় লোকেরা ককেসীয় বরণসন্ক্ত আধ্য জাতির নিম্নভাগে অবস্থিত। সেই. 
আর্ধ্য জনগণের প্রদত্ত-শিক্ষার প্রভাবে তু মূলতঃ বিভিন্ন বর্ণের লোক সকল 
ক্রমশঃ স্মিলনের এবং একতার দিকে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে 5 এবং, 
অনেক পরিমাণে ধর্ণ-সামঞ্জসা, ভাষসাপ্জস্য এবং ব্বহার-সামঞ্জস্য প্রাপ্ত 
হইীছে। 

ইউরোপের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষীয় সমাঁজের উপাদান যেন ভিন্ন 
্রক্কতিক, ঁ উপাদানগুলির উপর্যনপরি বিনিবেশও তেমনি ভিন্নরূপ | নব্য 
ইউরোপের বিন্িক্ন রাজযগুলি এক রোম সাঁমাজোর স্থপ্রশস্ত ভিত্তির উপত্বে 
সংস্থাপিত। নব্য ইউরোপীয়দিগের পূর্বপুরুষেরা আপনাদের কর্তৃক বিজিত 
রোমীয়দিগের স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করে, এবং রোমের ধর্ম-শান্ত্,। রোমের 
্যবস্থা-শান্্র এবং রোমের সাহিত্য শিল্পাদি প্রাপ্ত হইয়া সভ্য *হইর্তে আরম্ভ 
করে। ভারতবর্ষে ওরূপ কোন পভ্য স্ুবিস্তৃত সাম্রাজ্য বিজয় করিয়! আর্য 
পুরুষেরা এখানে বাস করেন নাই। ভাহারা নানা ভাঁষাভাবী, অতি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র, দ্য দৈত্যার্দির,দলকে বশীভূত করিয়! তাহাদিগের শাসন, পাঁলন এবং 
শিক্ষা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব ইউরোপীয় রাজ্যগুলির তল- 
ভাগের স্তরে একতা এবং সভ্যতার নিবেশ, উপরের স্তঙ্ঠর অনৈক্য এবং 
বর্ষরতার স্থান? ভারতবর্ষের তলভাগে অনৈক্য এবং বর্ধরতা, উপরি স্তরে 
জ্ঞান এবং দভ্যতার আশ্রয় । এই মৌলিক পার্থকা হইতে অনেক বিষয়ের 
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অনেক পার্থক্য জনমিয়াছে এবং সেই গুলির বিশেষ বিচার ন! করিয়া ধাহার! 
ইউরোপীয় ইতিহাস হইতে সুত্র সঙ্কলন পূর্বক ভারতবর্ধীয় সমাঁজত্ব বুঝিবার 
চেষ্টা করেন তাহারা সৃবহু স্থলেই অকুৃতকার্ধ্য হইয়! থাকেস। . 
নব্য ইউরোপীয় ভ্রাতিগুলি রোম সাআাজ্যের নানা! খণ্ড জয় করিয়া 
সাম্রাজ্য প্রচলিত ধর্মপ্রণালী গ্রহণপুর্বক খৃষ্টান হয়। অতএব তাহারা 
বিজিত লৌকদিগকে ধর্দ্-শিক্ষা দেয় নাই, তাহাদিগেরই স্থানে ধর্মশাজাদি 
প্রাপ্ত হইয়/ছিল। এই জন্ত ইউরোপে ধর্মশাসনের গৌরব নান । শুদ্ধ ধর্ম 
শাঁদনের গৌরব নুন এমত নহে, ইউরোপে ধর্ম পদেষ্টগণকে রীজ্যপাঁলের 
অধীন হইয়াই চলিতে হইয়াছে। ইউরোপীয় ইতিহাসে ধন্ধশ।ভবগণের 
সহিত রাজ্যপালদিগের বিবাদ বিধস্বাদের ভূয়োছুয়ঃ উল্লেখ থাকিলেও 
বাজ্যপাঁলেরাই যে অধিক স্থলে এবং ক্রমে ক্রমে সর্ধস্থলেই ল্ব-বিজয় হইয়া 
_ছেন, তাহা অতি সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়া আছে। কাঁথলিক ধর্শশাস্তা 
পোপের উৎকট প্রাবল্যের সময়েই ইউরোপীস্ব রাজ্যগুলির অভ্যন্তরে হাজ্য- 
পালের স্ব স্ব দেশীয় ধর্মশাস্গণের উপর প্রতুত্ব বিস্তারের চেষ্টায় সম্যক্‌ 
বিরত হয়েন নাই, এবং বহুস্থলে তাহাতে কৃতকার্ধ্যও হুইয়াছিলেন। 
রোমান কাথলিকেরা ধাহাদ্িগকে সাধু বলিয়া; উল্লেথ করেন, তাঁহাদিগের 
বার আনা বিজিত জাতীয়, সিকি মাত্র বিজেতৃজাতীয় পুরুষ ছিলেন। 
ভারতবর্ষে ওরূপ হইতে পারে নাই। এখানে রাজ্যশামন এবং ধর্মশাসন 
উভয় -ক্তিইঞআার্ধ্য পুরুষদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল । এখানে ধর্মশাসন, রাজ্য 
শ।সন অপেক্ষা অল্প'গৌরবের বিষয় বলিয়া! মনে হয় নাই। প্রত্যুত্ত ধর্মশা- 
সন কার্যে অধিকতর বিদ্যাবত্তী এবং জ্ঞানের এবং পবিভ্রতার প্রয্জোজন 
বলিয়। উহাই সমধিক গৌরঝাস্িত হইয়াছিল। এখানে খর্শামন র:জশীস- 
নের অবীন হইয় পড়া দুরে থাকুক, উই প্রবলতর এবং রাজশক্তির অযথা 
বৃদ্ধির নিবারণে.সক্ষম হইয়াছিল? 
ইউরোপে ধর্মশসন রাজশাসনের অধীন হওয়াতে রাজশক্তির অযথা 
বৃদ্ধি সুর উঠিল এবং ধর্মমবাজক প্রমুখ গ্রস্থকর্তীগণ সকলেই একবাক্য হইয়! 
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বলিতে ল/গিলেন যে, রাজার শক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রদত্ত, উহার প্রতি কোন 
বাধা প্রদানে মহুষ্যের অধিকার নাই। 

ভারতবর্ষেশঠিক ওরূপ মতবাদ প্রচারিত হয় নাই। এখানকার শাস্ত্রে 
রাজশরীর যদিও দেবশরীর বলিয়া বর্ণিত, তথাপি রাজ! কর্তৃক পরিচালিত 
যে শাস্ত্রীয় দণ্ড তাহাই প্রকৃত রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল- . 

স রাজ! পুরুধো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ1 
চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ ধর্মসা প্রতিভূঃ স্বৃতঃ ॥ 

সেই দণ্ডই রাজা, পুরুষ, নেতা, এবং শাসিতা, তিনিই চতুরাশ্রম ধর্মেরপ্রতিভূ 

ইউরোপীয় সমাজে রাজশাসন ধর্শ-শাসনকে আত্মসাৎ করিয়! নিরঙ্কুশ 
হইরা! উঠিক্বাছিল। কিন্তু মাঁজের মধ্যে কোন একটি শক্তি একাস্ত এ্রবল : 
হইলে তাহার দমনের এবং খর্কতাসর্ধিনের প্রয়োজন হয়। এইজন্ত ইউ- 
রোপীয় সমাজের অন্তভূতি 'অপরাপর দলের, যথা ভূম্যধিকারী এবং প্রজা 
সাধারনের, বল বর্ধিত হইয়। উঠিল। সাধারণ জনগণের মধ্যে তাদৃশ শক্তির 
উদ্রেক হওয়াতে রাঁজার বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান হইতে থাকিল, রাজা- 
দিগের পদচ্যুতি ঘটিল-এবং তাহাদ্িগের উত্তরাধিকারিগণের সহিত বিশেষ 
বিশেষ শিয়মাবধারণ হইল। কিন্তু সামামা নিয়মে অত্যাচার বন্ধ হইয়া 
থাকে না। আবার অত্যাচার, আবার অভ্যুত্থান, আবার নিয়ম বন্ধ হইল। 
কোথাও কোথাও প্রজাগণ প্রকাশ্য সভাস্থলে রাজাঁর দোষের বিচার করিয়া 
তাহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিল। এসময়ে একটি মতবাদ ঝাঁহির হয়, 
তাহাকে সামাজিক চুক্কিবাঁদ বলিয়া অভিহিত করা ায়। উহার তাৎপর্য 
এই বে, রাজা প্রজার মধ্যে কৌন কাঁলে খেন এইন্দপ একট চুক্তি হইয়া 
আছে যে, রানরশ্বিথ। নিয়মে প্রজাপালন করিলেই প্রজাকর্তৃক সম্মানিত হ্ই- 
বেন, তাহার অনাথাচরণ করিলে তিনি গরচ্যুত ত হইবেন। 

ভারতবর্ষে ওরূপ কোন চুক্তির কল্পনা হয় নাই। এ! ভ্ইবার কারণ, 
এখানে রাঁজশক্তিকে দমন করিয়। রাঁখিবার নিমিত্ত প্রবলতর ধর্শশাসন বিদ্য- 
মান ছিপ। দেই ধর্শাসন বলিয়াছিল-_ 
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প্দপ্ডোহি সুমহত্তেজো ছুর্ধরশ্চ।রুতাআ্ভিঃ। 
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হস্তি বৃুপমেব সবান্ধবং ॥? 
দণ্ড স্ুগহৎ তেজবিশিষ্ট, অকুতাত্মাকর্তৃক তাহা চালিত হইতে পারে না; 
. ধর্ম হইতে বিচলিত হইলে বন্ধুবর্গ সহিত বাজাও দণ্ডদ্বারা হত হয়েন। 
“তং রাজ। প্রণয়ন সম্যক্‌ তরিবর্গেণাভিবদ্ধীতে। 
কামাআববিষয়ঃ ক্ষুপ্রোদণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥%৮ 
রাজা তাহার সমুচিত প্রণয়ন করিলে ত্রিবর্গ ফল লাভ করেন, কিন্তু 
কামাক্মা, বিষয়বাঁসনানীল এবং ক্ষুদ্রাত্মা হইলে দণ্ডদ্বারাই স্বয়ং হত হয়েন। 
রাজার প্রতি দণ্ড প্রণয়ন যে কথার কথা মাত্র ছিল তাহা নহে। মন্ুুসংহি- 
তাতেই ইহার অনেকগুলি তৃষটান্ত প্রদত্ত হইয়াছে_. 
বেগোবিনষ্টোহ বিনয়াহুষশ্চৈব পার্থিবঃ। 
সুদাঃপৈজবনশ্চৈব সুমুখোনিমিরেবচ ॥ 
নীতিভঙ্গ দোষে বেণ রাঁজা, নহুষ রাজা, পিজবন পুত্র সদা রাজ্তা, স্থুখ 
রাঁজা এবং নিমিরান্থ! বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পুরাণ এবং নাটকাদি হইতেও 
রূপ অনেকাঁনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এই স্থলে নির্দেশ করা আবশ্যক যে, ভারতবর্ধীয় জনগণ হইতে ইউ- 
রোপীয়দিগের মনের গতি কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ হুইয়া আছে। ইউরোগীয়দিগের 
মনে চুক্তির ভাবটা কিছু শীঘ্ব এবং সহজে সমুদিত হইয়া থাকে। উষ্ঠারা 
স্বভাবভাত সন্বন্ধ গুলির ও মূলে একটা চুক্তির ক্রিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন। 
- ইহার প্ররুত কারণ, উহািগের প্রকৃতিগত স্বৈরভাবের প্রাবলাও হইতে 
পারে, আর কার্যকলাপে বণিক্বৃত্তির বাহুল্যও হইতে পারে। কিন্তু যাহাই 
হউক, ভারতবর্ধীয়েরা বিধি প্রতিপালনকেই যেমন ধর্পা ব্যবহারের নিদান-: 
ভূত জ্ঞাত করেন, ইউরোপীয়েরা চুক্তির অনুসরণ করাকেও প্রায় সেই চক্ষে 
দেখেন। এই জন্গই রাজা এবং প্রজার মধ্যে চুক্তির কল্পনা ইউরোগীয়দিগের 
মনে উদ্দিত হইয়াছিল। এ কালনিক মতবাদ স্থায়ী হয় লাই বটে টু কিন্তু 
ইউরে গঞ্জ বাদ্যগুলিতে যে ক্রমে ক্রমে রাজ্যের শারীরিক বিধির সুস্পষ্ট 
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ব্যবস্থা হইরা গিয়াছে এবং বাঁজগণ সেই ব্যবস্থানুযায়ী হইয়া কার্য্য করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন, তাখার অব্যবহিত পূর্বেই এ চুক্তি সন্বস্বীর মতের বহুল 
প্রচার হইয়াছিল*। ফলতঃ পূর্বের কল্পনাটাই গ্ররুত কার্যে পরিণত হইয়া 
গিয়াছে এবং রাঁজা সমাজের প্রতিভূমাত্র হইয়! দাড় ইয়াছেন-_তীহার সর্ব 
ময় অধিকারের ভাঁব তিরোহিত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষেও ধর্ম্মশাসনের স্বতন্থতা থাকায়, প্রকৃত প্রস্তাবে রাজার সমাজ 
প্রতিতূৃত্ব সংস্কাপিত হইয়াছিল ; তবে ইউরোপের স্তাপ়্ এখানে সামাজিক 
চুক্তির কল্পনার অথবা পুনঃ পুনঃ বাষটরবিপ্রবান্তে নুতন করিয়া শারীরিক- 
ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন হয় নাই। এখানকার প্রাচীন সংহিতাতেই 
লিখিত হইয়াছে যে, শিলোহ্বৃত্তির ছার! যে রাজা জীবন খারণ করেন 
তীহার ঘশ অতি বিস্তৃত হয়। রাজা শিঁলোগ্থবৃত্তির * দ্বারা জীবিক1 অর্জন 
করিতে পারেন, ইহা মনে করিতে গেলেই বুঝ যায় যে, রাজ! আপনাকে 
নিজ ধনাগারাদির অধিকারী বলিয়া! ভাবিতে পারিতেন না। আপনাকে 
সমাজ কর্তৃক ন্যন্ত ধনেরই রক্ষিতা বলিয়া মনে করিতেন । 1 
“মে স্থে ধর্শে নিঝিষ্টানাং সর্কেষামন্পুর্বশহ" 
বর্ণানামা শ্রমাণাঞ্চ রাঁজ। স্ষ্টোভিরক্ষিত। 1৮ 
আপনাঁপন ধর্মে নিবিষ্ট সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের অভিরক্ষিতা- 
রূপেই রাজা স্বষ্ট হইয়াছেন। 
“শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়স্তে প্রাণিনাং যথ|। 
তথারাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্থৎ ॥৮ 
শরীরের প্রতি পীড়া প্রদানে যেমন প্রাণ ক্ষীণ হয়, সেইব্নপ 1 রাজ্যের 
পীড়নে রাজার গণ ক্ষীণ হয়। 








* মনু ৭অ ৩৩ শ্লোক । 

+ মুদলসানদিগের অভ্যুদয় কালে এইরত্রী নীতির অনুসরণেই কৌন কোন ধর্মপরা- 
যণ সম্রাট্‌ স্বহন্তে কোরাণ লিখিয়া তাঁহার বিক্রয় বার! জীবিকা নির্বাহ করিতেন, ডি 
কেহ ব! ভিক্ষেপজীবী হইতেন। 
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পূর্বোক্ত একটা -মন্থ বচনে এক স্থানে দণ্ড বাঁ রাজার প্রতি প্রতিতূ 

শব্দেরও স্পষ্ট প্রয়োগ আছে-- 
প্চতুর্ণামাশ্রমাথাঞ্চ ধর্শস্য প্রতিতূহ স্থৃতঃ 1 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য ইউরোপে নান! বিবাঁদ বিসম্বাদ 
এবং রক্তারন্তি কাণ্ডের পর কালক্রমে চুক্তির কাল্পনিক মুলে রার্ভীর সমাজ 
.প্রতিভূত্ব স্থাপিত হইয়াছে; আর ভারতবর্ষে ধর্মশাসনের স্বতন্তা নিবন্ধন 
বিবি প্রতিপালনের অপশ্য কর্তব্যত।রূপ ভিত্তির উপর রাজার গ্রতিভূত্ব সং- 
ঘটিত হইয়াছে। 

যদি নিজ্ঞাসা করা যায় যে, চুক্তিরক্ষা এবং বিধিপালন এই ছুইটীর মধ্যে 
কোন্‌ ভিন্ভিটা দৃঢ় তর, তবে অবশাই স্বীকার করিতে হয় ঘে, বিধি প্রতি- 
পালন ভিন্ডিটাই অবিকতর দৃঢ় এবং প্রশস্ত-_কারণ চুক্তিরক্ষা ৰা প্রতিশ্রুত 
প্রতিপালন ধন্রটীও বিধি প্রতিপালনের উপরেই সংস্থাপিত। অগষ্ট কোঁমটা 
অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলিয় গিয়াছেন যে, সমাজ মধ্যে ধর্ম-শাসর্তনর 
প্রাধান্য সংস্থাপিত হওয়া বিধেয়। ভারতবর্ষে তাহাই হইফ়্াছিল। এখানে 
রাজশাঘন, ধন্মশাসনৈর বশীভূত ছিল। অতএব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে 

" যে, ভারতধর্ষে রাঁজার সমাজ প্রতিভূত্থের ভাবটা নৃতন সঞ্চারিত হইয়াছে, 

এ কথ। প্রকৃত নহে। তবে রাভাকে কোথাও লুপ্তশক্তি কোথাও বা হন্ব- 
্ করিয়ী বিস্প্টরূপে প্রজাপাধারণের অভিমতি গ্রহণ পুর্ববক. সংগঠিত 

উত্ধু*দমিতিদ্বার৷ শাপন কার্ধ্য নির্ধধাহ করা ইউরোপীয় রীতি। উহার 
ডি? এদেশে কখনই পরিষ্ষণট হয নাই? ইউরোপীয় প্রণালী কাল্পনিক 
চুক্রিমূলক ঝুপিয়া উহার অভ্যন্তরে এই অতথাটার সঞ্চার হইয়াছে যে কি 
প্রাকৃত কি অপ্রাককৃত লোক সাত্রেই অতি গরিষ্ঠ রাস্ধুবীরধ্য পরিচালনেও 
মতামত প্রদান করিতে সক্ষম এবং অধিকারী । এই অতথ্য ইউরোপের 
সকল দেশেই অঙ্প বা অধিক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছে। ইউঝোগীয় 
প্রথালীতে এই মৌলিক দোষ থাকায় উহা অতিশয় বিপ্লব-প্রবণ হইয়াছে। 

-গেই জন্তই ইউরোপে সোশিয়!লিষ্ট আনারকিই্, শিহিলিষ্ট প্রভৃতি সমাজ 


পাশ্চাত্যভধি-বাঁজার ঈমীর্জিপ্রতিভূত্ধ | ১৪৫ 


বিপ্লবকারীদিগের উৎপাভ. এবং আমেরিকায় বিচার কার্ট্েও হঠকারী প্রান্কত 
লোকের হস্তক্ষেপে লিঞচ-ল এর উৎপন্তি। এই সকল দেখিয়া। গুনিয়াই সুদুর- 
দর্খী কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত গ্রতিস্থ নির্বাচন প্রণালীর সক্কোচ ও 
স্মিতি গঠন রীতির পরিবর্ত করিতে চাহিতেছেন। 

অপর একটা কথার উল্লেখ কর! আবঙ্কক। ইংরাজী হইচ্ত যে, দকন 
- ইতিহাঁমাদি গ্রন্থ সাধারণতঃ অধ্যয়ন করা হয়, সে গুলি প্রায়ই শ্রটেটটানট . 
মতাবলম্বীদিগের প্রনীত। গ্রটেষ্টান্টে রা ধর্্-শাদনের পরম বিদেষ্টা। তাহার! 
ধর্মশাসনের প্রাধান্তকে যাজকতন্ত্রতা বলেন, এবং এঁ শাসনকে রাজার শাঁসন 
অপেক্ষ। কঠিনতর এবং সর্বপ্রকারে নিকৃষ্ট বলিয়! বর্ণন৷ করেন: 

কিন্তু তাহাদের কথা গ্রক্কৃত কথ! নহে। বিশেষতঃ প্রটেষ্টান্টদিগের পুত 
কাদিতে যাজক ভন্তার ঘে সকল দোষের উল্লেখ হয়! থাকে, তাহার কিছুই 
ভারতবধীয় সমাজ সম্বন্ধে খাটে না। এখানকার ধর্ম শাসনের যে যে বিশি- 
&ভী আছে, তাহার উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট হইবে। 

(১) অন্তান্ত সমাজে, যখ| রোমানকাথলিক এবং বৌন্ধবিগের মো, 
হাজকেরা গৃহস্থ লোক নহেন। তাহারা বিবাহ করিয়া গাহস্্যাশ্রম এবলগ্বন 
করেন ন1। সুতরাং প্রঙ্গাদাধারণের সহিত হায়নিত সহাস্থভূতি অল্প হয়। 
ভারতবর্ষে ব্রা্মণেরা গৃহস্থ লোক। 

(২) অন্তান্ত সমাজে যাজকেরা এক একটা দলপতির অধীন। রোমান- 
কাথনিকের! পোপের অধীন, বৌদ্ধমতিরা দেশভেদে ধর্মমরাজের অর্থবা লামার. 
কিন্বা প্রধান ফুঙ্গীর অধীন। ত্রাঙ্গণের| ওরূপ কোন দলপতির অধীন নহেন। 
সুতরাং তাহারা সাধারণ সমাক্গ হইতে কোন ভিন্ন সুত্রে সন্বদ্ধ না টান 
সেই সাধারণ সমাজেরেই গ্রৃতি সম্পূর্ণ মমতামম্পন্ন। 

(৩) অন্তান্ত (সমাজে, যথা গ্রটেষ্টাপ্ট এবং গ্রীক সাম্রদারিক দীন, 
দিগের মধ্যে, যাজকদল রাজার ভূতিভূক্‌; সুতরাং পরানীন। ব্রাহ্মণের 
সেরূপ নহেন। ইহারা যে নিষ্কর হি অধিকাঁর করিতেন, তাহা পৈত্রিক 
সম্পত্তির স্থায় পুভ্রপৌআ্াদিক্রমে ভোগ করিতেন-_রান্সা তাহার উপর হস্ত- 

১৯ 
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ক্ষেপ করিতে পাঁরিতেন না। ব্রাহ্মণদিগের অপরাপগ্ন ভীবনোপায়ও গৃহস্থের 
স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানাদি হইতে হইত। স্গুতবাং ব্রাহ্মণেরা সর্বতোভাবে স্বাধীন 
এবং সত্ব-গুণ-প্রধান থাকিয়াই ধর্মাধিকরণে এবং শাস্ত্শিক্ষাপ্রদানে সমীচীন- 
রূপে যোগ্য হইতে পারিতেন। 

(8) অন্তান্ত সমাজে, যথা খৃষ্টান এবং যুসলমানদিগের মধ্যে, ধর্মশান্ৃ- 
গণকে যতটা সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজসাহাধ্য লইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মশাসন অক্ষুপ্ 
রাখিতে হয়, ভারতবর্ষের সমাজ প্রণালীতে অন্তঃশাসনের আধিক্য নিবন্ধন 
তত করিতে হয় নাই। শাস্তে ব্রা্মণের আচার ব্যবহার দেখিয়। সেই দৃষ্টাস্তা- 
ম্দরণ করিবার উপদেশই বছলপরিমাণে আছে। প্রায়শ্চিত্তের বিধি বাঁজ* 
দণ্ডের বিধি নয় এবং অন্তান্ত সকল সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজেই প্রায়শ্চিত্ত 
প্বারাই অধিকতর পরিমাণে ধর্মশাসন নির্ব।হিত হইবার ব্যবস্থা আছে। 

অতএব ভারতবর্ষের এবং অপরাপর সমাজের ধর্মশাসনে আকাশ পাতাল 
ভেদ । অন্যান্ত সমাজের ন্যায় এখানকার ধর্্শশাসনকে যাঁজকতন্ত্রতা মনে ধর! 
এবং তাহার গ্রতিকূল মতবাদ গ্রহ কর! অতি প্রকাঁও ভ্রম। 

পাশ্চাত্যভাব__তাঁহাঁর উপসংহার! 

ভারতবর্ষে ইংরাজ সমাগমে যে পাশ্চাত্যভাবগুলির প্রবেশ হইয়াছে বলা 
হয়, সে গুলির বিচার করিয়া! দেখা হইল যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন 
কোনট্রা আদবেই ভাঁল বস্ত নয়---আঁর কোন কোনটা নৃতন বস্ত্ নয়--অপর 
যাহা ভাল এবং কতক নূতন তাহার যথাযথ প্রবেশ হয় নাই। পূর্বগত 
কয়েক্‌ প্রবচন্ধ দেখা গিয়াছে যে (১) একান্ত স্বার্থপরতা। তাঁরতবর্ষীয়দিগের 
প্রক্ৃতিবিরুদ্ধ এবং (২) উন্নতিশীলতার প্রক্কতপথ যে ছিন্বাদ্শের উৎকর্ষ সাধন 
তাহ! ইংরাঁজ সংশ্রবে সাধিত হইতে পারে লা। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৩) ইউরো- 
গীয় সাম্যবাদটা নিতান্ত মৌখিকও বটে এবং মিথ্যাও বটে, আর ভারতবর্ষে . 
উহার পর্ধ্যাপ্ত স্থানও নাই। দৃষ্ট হইয়াছে ঘে (৪) এ্রহিকতা যে পরিমাণে 
এবং যে ভাবে এ_দেশে দমিত হইয়। আছে, তাহা থাকাই ভাল। দৃষ্ট হই- 


 পাশ্চাতভাব-_তাহার উপসংহার । ১৪৭ 


যাছে যে (৫) স্বাতস্ত্রিকতার যে পথ খুলিয়াছে তাহা প্রকৃত স্বাতন্্রিকতাঁর প্রথ 
নহে, অতি মারাত্মক উচ্ছ অলতারই পথ। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৬) এদেশে 
বৈজ্ঞানিকতার প্রকৃত প্রস্তাবে সঞ্চার হয় নাই। পরিশেষে দেখা গিয়াছে যে 
(€) রাজার সমাজ গ্রতিভূত্ব সংস্থাপনের যে উপাক্ন ভারতবর্ষে ছিল, তাহা 
বর্তমান রাজশাসন দেশীয় ধর্ম শাসনের নিরপেক্ষ হওয়াল্ম একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়। গিয়াছে। 

আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, আমি যেরূপে পরীক্ষা করিয়া! দেখিলাম, 
সেইরূপেই হউক বা অন্য কোন প্রক্কতরূপেই হউক. যিনিই উল্লিখিত 
পাশ্চাত্যভাব গুলির অত্যত্তর পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনিই 
বুঝিবেন থে, উহাদিগের কতকগুলি আসলেই ভুয়া এবং মেকি ভার অপর 
কতকগুলি ভাঙ্গা এবং বেকেজো হইয়াইি এখানে আগিতেছে। -কিন্ত উহারা.. 
যুই ভুয়া ঝা বেকেজে! হউক, উহাদিগের চলন ক্রমশঃই বাড়িতেছে। 

* যে ইংরা গ্রন্থকর্তার! উহাদিগের প্রচালনে বিশেষ তৎপর, তাহারা হয় 
ত ওগুলিকে মেকি বলিয়।ই জানেন ন1, এবং হয়ত মনে করেন যে, ও 
সকল তাবের প্রাবল্যেই তাহাদদিগের নিজ জাতির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 
কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাস তাহা বলে না। ইংলগ্ডের ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ 
হয় বে, বে সময়ে ইংর।র্দিগের মধ্যে প্রহিকতার, ক্রমো্নতির এবং স্বাতন্তরি- 
কতার ভাব অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল, সেই পিউরিটানদ্রিগের প্রাবলোোর সম- 
যেই ইংলগ্ডের চরম উন্নতির সুত্রপাত হয়। সেই সময়ে সঞ্চিত বগ হইতেই 
বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার, উপনিবেশের প্রসার এবং অধিকারের -আধিকা 
হইয়াছে। দেশে ধনাগমের পথ অতি প্রশপ্ত হইয়া উঠলে, ইংরাজেনর 
হয়ে ক্রমণঃ স্ুখলালসার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং যেসন তাহা হইতেছে সেই 
পরিমাণে উচ্চশ্রেধীর জোকদিগের মনে ধর্মসথত্রলন্ধ পূর্ব বল নূন হুইয়। 
- স্বার্থবাদ, হিতবাদ, এ্রহিকতা, সাম্যবাদ প্রভৃতির উদয়. হইতেছে। * 


* বাহারা জাতীয় ধর্্ের প্রতি গেঁ(তীমি ছাড়িতে পারেন নাই ভাহারা ধন লিলা 


একান্ত বশীহৃত হইয় সুখে যাহাই বলুন কার্যে ধর্মকে ফাকি দিয় স্বার্থ সাধন করি- 
তেছেন। 
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এক শত দেড় শত বৎসর পুর্বে ইউরোপথণ্ডের মধ্যে ধে কোন বিষয় লই 
বাজ্যে রাজ্যে বিবাদ বিসন্বাদ হইত, ইংলও তাহার মধ্যে একজন হইতেন, 
এখন থিরি মাছ না ছুঁই গানি”র ভাব উদ্রিক্ত হইয়ছে। ইটালীর স্বাধী- 
নতা-দাধন জ্রান্স সম্রাট করিলেন, ইংলগ্ড বণিয়। দেখিলেন। প্রুসিয়া এবং 
অস্্ীয়া মিলিয়! ডেলমার্ককে ভাঙ্গিয়া ফেলিল_ ইংলও আপনার প্রতিশ্রুত 
পালন করিতেও ভুলিয়া! গেলেন। প্রুগিয়া অষ্থীয়ার প্রতি ল্গুড় প্রহার 
করিলেন এবং ফান্ের মন্তক চূর্ণ করিলেন_ ইংলণ্ডের মুখ হইতে একটা 
. কথাও বাহির হইল না। এই ইংলও কি সেই ইংলগ, ষে প্রথম নেপোঁ- 
লিয়নের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ সমূদায় ইউরোপখণ্ডকে জাগ্রৎ করিয়াছিল এবং 
ইউরোপের অর্ধ পরিমিত মেনার খরচ যোগাইয়াছিল? কিন্তু ইংরাজ 
- গ্রস্থকতুগণ উন্নতিশীলতার ভাবে একান্ত মুগ্ধ বপিয়া এরূপ -হওয়াকেও 
উন্নতি বলিয় ব্যাখ্যা করেন এবং এখনকার কালে তাহাদিগের মনে *যে 
সকল ভাবের আবির্ভাব হইনা উঠিতেছে, তাহাই ভাল বলিয়া মনে করেন । 
কিন্তু ইংলগের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও এ্রহিকভাদি নব্য ভাব সব- 
লের সম্যক্‌ প্রবেশ হয় নাই এবং তাহা হয় নাই বণিম্নাই এখনও ইংলগ্ডে় 
প্রতাপ সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়া পড়ে নাই। 
আমি এমন কথা বলি না ষে, ইংলও পূর্ববকাঁলে যেদন ছিলেন, তাহাই 
ভাঁল ছিল। ডিস্রেলি বলির! গিয্লাছেন যে, এখনকার দিনে ইংলও যতটা ৃ 
আ[সিয়িক সায্রাজ্য, ততট! ইউরো পীর রাজা মণো গণ্য নয়__যদি এটা প্রকৃত - 
কথা হইত, অর্থাৎ যদি ইংলও আপিরিক সাত্রাজ্যগুলির স্তার শাস্তিপ্রবণ এবং 
পর রাজোর প্রতি সম্যক লে'ভ শূন্য হইতে পারিতেন, তাহা হইলে ভালই 
হইত। কিন্তু ইংলগ তাহা পারেন নাই; আজি আসুধ্টি, কালি সাই- 
প্রদূ, পর দিন মিসর, তাহার গর ব্রহ্ম, এইরূপে জূর্দল গররাজ্যগুলি কুড়া- 
ইয়া! বেড়াইতেছেন, কিন্তু ইউরোপের আভ্যন্তরিক প্রবল যুদ্ধাদিতে ওুদা- 
শীন্য অবলম্বন করিতেছেন। ইহা লোভ দমনের লক্ষণ নয়, শক্তি-সক্কীর্ণৎ 
তারই, লক্ষণ। 
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ফলতঃ শ্রীহিকতাদির প্রাবল্যে দেশের বণবৃদ্ধি হয় না। স্বার্থপরতা 
দৃষ্টি সহজেই সঙ্ীর্প। উহার সহিত বিদ্যা বিবেকাদির মিশ্রণ থাকিলে কিছু 


দিন কতকটা দূরদর্শন থাকিতে পারে, এবং দুরবৃষ্টির গুণে একেবারে অথ" 


৯ 


পাত হয় না। কিন্তু পরিণামদর্শিতা সকল সময়ে সকল দিক বজায় করিতে 
পারে না, স্বার্থপরতাদি দোষে বুদ্ধিও বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং স্বাথপরতা 
দুষিত বুদ্ধিমত্তাতেও অধিক দিন চলিতে পারে না! ইংলগ্ডের মস্্িদল স্বরধাই 
উদ্বিগ্ন পাছে তাঁহারা প্রজার উপর করভার বৃদ্ধি করিলে প্রজার অপন্থোধ 
জন্মে এবং তাহারা পণ্চ্যত হয়েন। এই ভয়ে তাহারা কর বৃদ্ধি করিয়া! 
সৈনিক বল কিন্ব। পোতবল বিশিষ্টরূপে বদ্ধিত করিতে পারেন না। কিন্তু 
ইউরোপের অপরাপর দেশীয়েরা আপনাপুন পোত বলের নিরন্তর বৃদ্ধি কারি 
তেছে এবং কেহ কেহ পোতবলেও ইংলণ্ডর সমকক্ষ প্রায়হইয়া উঠিতেছে। 
ইংলশ্ডের বশিক্‌ দ্রব্যে পুর্নাপেক্ষায় অধিক পরিমাণে ভেজাল চলিতেছে । - 
ইংলঞুগুর কণ্ট।কঈরের স্বজজাতীয় সেনার ব্যবহারার্থ অস্ত্র শন্ত্াদিতে ভেল 
করিয়। দিতেছে । এ্রহিকতাদিভাবের বৃদ্ধিতে এইরূপ-অশুভময় ফল ফলিত 
হয়। 

ইউরোপীর সসাজগুণির মধ্যে বেটা আপনাকে সর্বোচ্চ বলিয়! গর্ব 


. করিত, দেই ফ্রান্সেরই রহিকতা, স্বাতশ্ত্রিকতা, উদ্নতিশীলতা এবং সাম্যাদি 


ভাবের জন্ম না হউক, এ দেশেই উহাদিগের আত্ান্তিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টি 
হইয়াছে। সেই বৃদ্ধির এবং পুষ্টির ফলে, প্রুল ফরাসির যুদ্ধের সময় প্ররাঁপি - 
দিগেষ বারুদের পিপাঁয় বালি এবং কয়লা, ময়দার সিন্দুকে খড়ি এবং করাঁ- 
তের গুড়া, এবং জুতার চামড়ার তলে পেষ্ট বোর্ড বাহির হইয়াদ্ভিল। , 
অতএব ইউরৌপরু্র ইতিহাগও বলে না বে, স্বার্থপরতা, স্বাতস্ত্রিকতা, 
উ্রহিকতাদি গুণে কাহারও কখন ভাল হইয়ছে। আমাদিগের পক্ষে প্র 
সকল ভাবের গ্রহণ রোগীব্যক্তির কুপথ্য সেবনের স্ায় অতি*সাংধাতিক। 
ভারতবর্ষে শী সকল ভাবের এাবেশ*রুদ্ধ হওয়াই আবশ্যক । সমাজ যেন 
তাহা বুঝিয়াই এ গুলির প্রবেশ রোধ করিবার নিমিত্ত কাকুক্তি করিতেছে। 


১৫৩ সামাজিক প্রবর্থ। 


দেশময আর্য সভা, হরিসভা, ধন্দ্সভা প্রভৃতির উান হইতেছে-_সংস্কৃত * 
শাস্ত্রের সমাদর বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে-__এবং ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যেও 
/ প্রথম দল যতটা আত্মসমাজ বিদ্বেষ হইয়াছিলেন এখনকান্জ ইংরাজী শিক্ষি- 

তেটা ততটা আপন সমাজের প্রতিকূলতা করিতেছেন ন! 

কিন্তু প্রতিকূলতা ন। করুন, তাহাদিগের ইংরাজী ভক্তিটা অদাণাপি অতি 
বিসদৃশ হইয়াই আছে। যাহা ইংরাঁজীতে নাই তাহাঁতে তাহাদের শ্রদ্ধা হয় 
না। আর ইংরাজরুত নিন্দা এবং ইংরাঁজকৃত প্রশংসা তাহাদিগকে বড়ই 
অধিক লাগে। এন্প হুওয়! বিচিত্র নয়। মানুষের শ্বতাঁবই এই, যাহা 
কিছুর নিমিত্ত অধিক আয়াস স্বীকীর করিতে হয়, সেটাকে অকিঞ্চিতকর 
সামান্য বস্ত বলিয়া বোধ হর না। ইংরাজী শিখিতে আমাঁদের অতিশয় পরি- 
শ্রম হয়। সেই ইংরাজী হইতে আর কিছুই পাই নাই, কেবল সামাস্ত 
জীবিকা উপার্জনের অতি সামান্য, উপার মাত্র পাইরাছি, এরূপ মনে করিতে 
বড়ই ক্লেশ জন্মে। অতএব ইংরাঁজী হইতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইনতছে, 
আপনাদের উন্নতি-পথ মুক্ত হইতেছে এবং আরও কত কি হইতেছে, এক্সপ 
মনে করিতে না পারিলে হৃদয়ের সন্তাগ ঘুচে ন7। সেইজন্য আমরা ইংরাল্ী 
হইতে অনেক প্রকারের অনেক লাভ করিতেছি, এরূপ মনে,.করিতেচাই 
এবং মনে করিতে চাই বলিয়া তাহাই মনে করিয়! থাকি। ন্ুতরাং ইংরাজ 
রন্থকর্তৃবগের প্রদত্ত বস্ত সকল পরীক্ষা করিয়! লইতে প্রৰৃভি হয় না, তীহাঁ- 
দের গেকিগুলিও চাঁলাইতে দেয়। 

আলগ্য মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। ইংরাজী হইতে ঘাহ। কিছু পাওয়া ঘাঁয় 
তাহা প্রন্কৃত কি অপ্রকৃত, তাহার কতটা মিথ্যা, কোন্‌ ভৃগ আমাদের উপ- 
যোগী, কোন্‌ ভাগ অনুপযোগী, এ সকল কথা নিপু, হইয়া বুৰিতে গেলে 
অনেকট। পরিশ্রম অনেকট| অধ্যয়ন এবং অনেকট! চিন্তার প্রায়াজন হয়। 
স্বহস্তে রাবিযা.খাইতে পারিলে বড় উপাদেয় ভোজন হয় বটে, কিন্তু স্বপ'কে 
খাইবার অবসর, স্থুবিধা এবং প্রবৃত্তি সকলের হয় না এই আলসোর সহিত 
নৈমর্গিক আশার সংযোগে মনে হর যে, আমাদিগকে, অর কিছুই করিতে 


ভি 


ইংরাঁজাধিকাঁর--ইংরাজের বণিক্ভাঁব। ৯৫১ 


“হইবে না, কেবল ইংরাজী হইতে যে সকল ভাঁব পাইতেছি মনে মনে সেই 
শুলির সঞ্চয় করিয়। রাখিলেই আমরা ফাণপিয়া উঠিব এবং কাঁল জোতে 
ভািয়া ভীপিয় স্সিয়। উন্নতির ক্রোড়ে উঠিব। এই মনোভাবটী অন্ুরূতির ১ 
এবং নিশ্চেষ্টতার গোষক । আমরা সেই জন্যই অন্ুকতিশপরা়ণ এবং গ্রন্কৃত- 
পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছি। 

কিন্তু নিশ্চেষ্টতা ভাঁল নয়। উহা মৃত্যুর পূর্ববূপ। অতএব উহা ত্যাগ 
রা একান্ত আবশ্যক এবং সেইজন্য শুদ্ধ ইংরাজী পুস্তক এবং বাগ্মীদের মুখ 
হইতে মেকি এবং ভাঙ্গা পাশ্চা'গ্যভাব না লইয়৷ ইংরাঁজ সংশ্রবে আমাদের 
কি হইতেছে, তাহা নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া বুঝ আবশ্ক। কারণ তাহ : 
না করিলে ভাল, মন্দ, সত্য, মিথ্যা, আসল, মেকি চিনিতে পারা যায় লা) 
এবং চিনিতে না পারিলেও্ ভাল পাইবার' জন্ত এবং মন্দত্যাগের জন্য চেষ্টা 
হইতে পারে না। , 

কিন্ত উল্লিখিতরূপে ইংরাঁজ সংশ্রবের ফল বুঝিলেই পর্যাপ্ত হইবে না, 
ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের ফল কিরূপ (১) হইয়াছে এবং (২) হ্ইবাঁর 
নস্তাবন! তাহাও নিবিষ্ট মনে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে 
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চতুর্থ অধ্যায়। 


ইংরাজাধিকার-_ইংরাঁজের বণিকৃভাব। * 

ভারতবর্ষে ইংরাজের আধিপত্য একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার । ভারতবর্ষে 
পরিমাথফল ১৭ লক্ষ বর্গম।ইল, গ্রেট ব্রিটেনের পরিমাণফল *৮৮ হাজার 
বর্গমাইল মাত্র; *ভূরতবর্ষের লোকসংখ্যা প্রায় ২৮৮০ কোটী, গ্রেট 
ব্রিটেনের লোকসংখ্যা ৩০ কোটির অনধিক; আর ভারতবর্ষ ইংলও হইতে 
উত্তমাশার পথে ১৫ হাজার মাইল ও ক্থয়েজের পথে ৭ হাজার মাইল দুরে 
অবস্থিত। এমন ক্ষুদ্ধ দেশের এত অল্লসংখ্যক লোক এত দুরে এমন অন্ত 
বিস্তৃত সাম্রাজ্য আর কখন অধিকার করিতে পারে ন!ই। 





বরন 


১৫২ মমাজিক প্রবন্ধ 1 


এইরূপে অতি স্থল দৃষ্টিতে দেখিলেও ইংরাঁজের ভারত সাআজ্য যথেষ্ট * 
বিশ্ময়কর বোঁধ হয়। কিস্ত-বদি মনে করাকরা যায় যে, এই সাঁজাজ্য সংস্থাঁ 
গনে ইংলগুকে আপনার সমুদায় বল প্রয়োগ করিতে হয় নাই১--সমুদীয় 
বলের কথা কি, ইংলত্ডের বাঁজশক্তিও এই সা্াজ্য গ্রহণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
প্ধুক্ত হয় নাই-_-এক সম্প্রদায় ইংরাঁজবণিক্‌ কর্তৃকই এক শত বর্ষের মধ্যে 
এই কার্ষ্য কদিদ্ধ হই! গিয়াছে, তাহা হইলে আর বিস্ময়ের অববি থাকে না। 

. . কোন ফরানী রাজনৈতিক বলিয়াছেন, যে ইংলও যদি ভারতবর্ষ অধি- 
কার না.কর্পিতেন, তবে এখন ইউরোপীয় রাজ্য সকলের মধ্যে উহার যে উচ্চ 
আসন তাহা পাইতেন না-_ইংলপ্ড প্রথম শ্রেণীর রাজ্য না হইয়া পোর্ভগা- 
লের স্যাঁয় একটা সামান্ত রাজ্য বণিয়াই গণ্য হইতেন। ফরাসী রাঁজনৈতি 
কের উক্তিটা সর্বাতোভাবে সত্য বলিয়া শ্বীকার করা যায় না। ইংলগের 
ভারতবর্ষ অধিকার তাহার মহিমার অন্যতম প্রমাণ মাত্র! ইহাতেই বইংল- 
গের মহিমা'র পর্যাবসান হয় নাই। ইংলগ্ডের অপরাপর অধিকারও দ্সতি 
প্রশস্ত। ইংলগ্ডের অধিকার কি আমেরিকা খণ্ডে, কি আফিকা খণ্ডে, কি 
সামুদ্রিক! খণ্ডে, কোন খণ্ডেই কম নয়। শ্রী সকল খণ্ডে ইংলওড যে সকল 
উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, সে গুলিও প্রত্যেকে এক একটা ই 
সাম্রাজ্য হইয়! উঠিতেছে। 

পূর্বকালে রোম সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্ধাপেক্ষায় বৃহৎ হইয়াছিল। উহা 
ভূমগ্ুলের সমস্ত স্থলভাগের বিংশতিতম অংশ ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। 
নব্য রুলীয় রাজ্য পৃথিবীর সমস্ত স্বলভাগের সপ্ুমাংশ ব্যাপক) কিন্তু ইংরাজ 
রাজ্য (ভারত লইয়া) সমুদায় স্থলভাগের গ্রার ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়। 
আছে। তস্তিন্,, রোম এবং ক্ষপীয় সাআজ্য উভয়েই মূলতঃ কৃষি-ুত্রক এবং 
একচক্র, অর্থাৎ উহার কৃষি বিস্তারের প্রয়োজনে মঞ্জাত এবং এক একটা 
রাজধানীর চতুর্দিকব্যাপী, বিভিন্নাংশে বিচ্ছিন্ন নয়। ইংরাঁজসাআজ্য বাঁণিজ্য- 
সথত্রক এবং বহুচক্র, অর্থাৎ পরস্পর অসংলগ্ন ূপেই অবস্থিত। এক-চক্র 
রাজ্যের সংস্থাপন, পরিবর্ধন, সংরক্ষণ এবং স্থুপালন বহুচক্র ফাজ্যের পালনাদি 


তি 


ইংরাঁজাধিকার-_ইংরাজর বণিকৃভাঁব | ১৫৩ 


- অপেক্ষা সহজ এবং স্বল্প ক্ষমতাঁর ব্যঞ্জক। ইংরাজ শুদ্ধ বৃহত্তর সা্রাজ্য সংস্থা- 
পিত করিয়াই আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে, সেই রাজ্য 
বহুচক্র হওয়াতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্টরূপেই প্রকট করিয়।ছেন ।* 

অতএব ভারতরাঁজ্যের অধিকারই ইংরাজের ক্ষমতার সর্বাধান প্রমাণ 
নয়। প্রত্যুত তারতরাজ্য অধিকারের জন্ত ইংরাঁজকে শ্্বীয় প্রভূত বলের 
অতি অল্প মাত্রই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ভারতরাজ্য যেন স্বয়ং ইচ্ছা 
করিয়াই ইংরাঁজকে আপনাকে আপনার সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। বিচ- 
ক্ষণ ইংর।জেরা ইহা বুঝেন এবং হয় (অধ্যাপক শিলি প্রভৃতির স্তায়) হ্হাঁ 
স্পষ্ট কথায় স্বীকাঁর করেন, অথবা (লর্ড লরেন্দ প্রভৃতির স্তায়) ভারত রাজ্য . 
ইতরাজকে জগদীশ্বর ফর্তৃক প্রদত্ত বলেন) আপনাদের বাহুবলে উপার্জন 
করিয়াছেন এ কথা (নিতান্ত গোয়ার ভিন্ন আর কোন ইংরাঁজ ) বলেন না। 
বস্ততঃ নিঝিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিনেই গ্রতীত হয় যে, ভারতবর্ষ আপনাতে 
ূ্বনিহিত শক্তি সকলের প্রভাবে যে দিকে অভিমুখ হইয়াছিল, ইংরাজ 
ইহাকে সেই দিকে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তাহার কাঁধ্যটা এত 
সত্বরে এবং সহজে সম্পন্ন হইয়াছে। 

প্রথমতঃ ৷ ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনে একচ্ছত্র হইয়া উঠিয়াছে। রঃ 
হাঁসও বলে যে, ভারতবর্ষ যদি বিভিন্নভাগে বিভক্ত তথাপি বুপূর্ববকল 
হইতে ইহাঁর মধ্যে একটা সক্ষিলনপ্রবণতাঁও জন্মিয়া আছে। সেই সম্মিলন- 
প্রবণতা হইতেই হিন্দু রাজাদিগের প্রতি দিখ্থিজয় দ্বারা রাঁজন্থয় অশ্মেধাদি, 
যঞ্জ করিবার বিধি, সেই সম্মিলন প্রবণতা! হইতেই শ্রীরামচন্দ্র,ুধিষ্ঠির, যযাতি 
এবং অশোকাদির সময়ে কতকট। একচ্ছত্রতা সাধন, এবং সেই জন্তই আঁফ- 
গ্রান এবং মোগল-সস্রাট্দিগের দ্বারা দাক্ষিণাত্যের প্রতি ভূয়োভুয়ঃ আক্রমণ 
হইয়াছিল। ইংরাজ*কর্ভৃক দেশের এ সম্মিলনপ্রবণতা সম্যক্‌ প্রকারেই সিদ্ধ 
হইয়াছে। দেশটা যেমন এক হইতে চাহিতেছিল, তাহাই হুইতে পাইয়াছে। 





ক্প্রথম নেগোনিয়ন বজিতেন কৃষক সাম্রাজ্য বাণিকাহরক সমাজ অগেক্গ! 
সহজে সংস্থাপিত এবং স্বতঃই দৃঢ়তঃ হয়। 


৮ 


সি 


১৫৪ সাগাঁজিক প্রবন্ধ 1 


ছিতীয়তঃ। ইংরাজের আধিগত্যে ভারতবর্ষের মধ্যে শাস্তির পূর্ণতা 
জন্মিয়াছে। আর্ধ)শীস্তকারের। ভারত সমাজকে শাস্তিগ্রস্কতিক করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত স্থায়ীরূপে একছ্ছত্রতা সংস্থাপিত মা হওয়ায় স্ঠাহাঁদের মনস্কা- 
মনা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারে নাই। ইংরাজ হইতেই তাহাদিগের চেষ্টা 
সফল হইয়াছে । ভারতবর্ষের কোন স্থলেই আর দেশীয় রাঁজাদিগের মধোঁ 
বিবাদ বিসম্ধাদ হইতে পাঁরে না। বিভিন্ন রাজগণ ইংরাঁজ্ের একান্ত বশীভূত 
হইয়া পরস্পর বিবাদ পরিত্যাপ্ধ করিক়াছেন, এবং ক্রমে ক্রমে পরস্পর সহান্ছ 
ভুতিসম্পন্ন হইতেছেন। 

ভূতীয়ত্ঃ। ইংরাজের অধিকারে দেশৈ শান্তি-সংস্থাপিত এবং বর্মাদির 
বাহুল্য ও অন্তব্াণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্রপ্রদেশীয় জনগণের 
মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় এবং স্মলন জন্মিতেছে। আধ্যশীস্ত্রকাঁরের 

/ যে কার্ধ্য সম্পাদনের জন্য নালা স্থানে তীর্থের এবং মেলাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া 

ছিলেন, ইংরাজ্কর্তৃক শাস্তিস্থাপনে তাহ! শতগুণে এবং অতি উৎুষ্টপপেই 
নির্ধাহিত হইতেছে। | 

চতুর্থতঃ। ইংরাজ-মাহাস্ত্যে ভারতধর্ষের প্রতি অগরাপর বিজিগীধ 
জাতির আক্রমণ নিবারিত হইয়াছে। এই মহাঁদেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত 
লীমা উল্লজ্ঘন করিয়া হুনেরা এবং যবনেরা, উত্তর পুর্ববদিক হইতে খমেরা, 
কোঁলেরীয়েরা, এবং আহ্মেরা, পৃর্ব্বোপকুলভাগে দ্রাবিড়ীয় নানা জাতি, এবং 
গশ্চিম-উপকূলে শক গারসিকাদি জাতি বহুপূর্বকাল হইতে ইহার প্রতি 
দৌরাত্ম্য করিয়াছে, এবং সময়ে সময়ে বহুদূর পর্যন্ত ইহার অত্যস্তরে লব্ধ" 
প্রবেশ হইয়াছে। &ঁ সকল জাতীয়ের সংজ্ব আর্ধ্য শাস্তকৃদর্গের বড়ই উদ্বে- 
গের কারণ ছিল, এবং উহ্াদিগের দমনার্থ তাহারা! ক্ষত্রিয় ঝুঁজকুলকে সময়ে 
সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন । এখন ইংরাজ সেনা কি উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, 
কি উত্তর পুর্বরতাগে, যেখানে কিছুমাত্র দৌরাত্য্ের সুত্রপাত হয়, সেই খানেই 
গিয়া! দৌরাঘ্্যকারীদিগকে দমন করিয়: আইসে, এবং ভারতবর্ষের সমস্ত 
উপকুলভাগে ইংরাঁভ রণতনী সর্বদাই প্রহরী স্বরূপে ভ্রমণ করিতেছে। কোর্খ 
দিক হইতে কিছুমাত্র শঙ্কার কারণ উপস্থিত হইতে পারে না 


রি 


ইংরাজাধিবার--ইংরাজের বণিক্ভাব। ১৫৫ 


অতএব ভারতবর্ষ থে দিকে যাইতে উন্মুখ ছিল, যে ভাবনাপন্ন হইতে 
চাহিতেছিল, ইংরাজ সেই দিকেই ভারতকে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই ভাবা- 
পন্ন করিয়াছেন * সেই জন্তই ভারত আপনাকে ইংরাজের হন্তে সমর্পণ 
করিয়া আছে। 

ততিন্ন, ইংরাজ বণিকৃবেশেই আমিয়াছিলেন এবং বণিক্বেশেই ভারত 
লাভ করিয়াছেন। বণিক্‌ অতি সাবধান পুরুষ। তিনি আপনার লাভের 
দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া অতি সতর্ক হইয়া চলিয়া থাকেন। ইংরাক্ত বড় 
সাবধানেই চলিয়াছেন। বাস্তবিক, উপনিবেশ সংস্থাপন অথব। ঢুরদেশে 
অধিকার গ্রহণ নন্বন্ধে একটী নিয়ম এই যে, & সকল কার্ষ্ে রাজ: 
শক্তির সাক্ষাৎ প্রয়োগে অধিকতর বিস্ উপস্থিত হয়। পুর্বে স্পেনীয় 
এবং পোর্ডুগীজেরা স্ব স্ব দেশের রাজগর্ণ কর্তৃক অনুজ্ঞত হইয়া আমেরিক1 
খণ্ডে, এবং অনেকানেক দ্বীপাবলীতে উপনিবেশাদি স্থাপন করিতে যায়। 
উহা ও বিলক্ষণ মাঁহপিক, ক্লেশসহিষু, অধ্যবসায়শীল, বীরপ্রক্কতিক লোক 
ছিল। কিন্তু তাহাদিগের মনোমধ্যে কেমন একটা গর্বের ভাঁব থাঁকিত, 
উহ্ারা তাহা গোপন বা দমন করিয়া চলিতে পারিত না। এই জন্য 
যে ষে দেশে যাইত, সেই সেই দেশীয় লোকদিগের সহিত উহাদের. 
বিবাদ হইত। ইংরাজবণিক্‌ সেই সকল লোক অপেক্ষা বিশেষ ধীরতা 
সম্পন্ন ছিলেন। তিনি. যেন আধ্য পগ্ডিতবর্গের প্রদর্শিত ন্যাধ্য পথের 
অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিলেন। আর্য্যশান্ত্র পররাজ্য বিজয় সম্বন্ধে বিধান 
করেন-- 

সর্বেষাং তু বিদিত্বৈধাং সমাষেন চিকীর্ষিতম্। , 
স্বাপয়েততত্র তদ্বস্তাং কুর্য্যাচ্চ সময়ক্রিয়াম্‌ ॥ 

.প্রজাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোক সকলের অভিমতি সংক্ষেপে 
বুঝি বিজিত রজার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে মেই রাজ্যে স্থঃপনপুর্র্বক তাহার 
সহিত (করাদি গ্রহণ বিষয়ে ) নিয়ম করিবে। 

ইংরাজ্্ সমুদ্াায় ভারতে এই নিয়মে চলিয়াছেন। ঘে রাজাকে যুদ্ধে পরা- 


১৫৬ সামাজিক প্রবন্ধ । 


ভূত করিয়াছেন, তাঁহারই বংশীয় বা সম্প্কীর কাহাকেও প্রথমে তৎ সিংহা- 
মনে বসাইয়াছেন। তবে এইরূপে ছুইবাঁর চারিবার করিয়া ক্রমে রাজ্যটীকে 
গ্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন । 
আধ্যশান্জের আরও একটা বিধান এই-_ 
প্রমাথানিচ কুবর্বাত তেষাং ধন্মান্‌ বথোদিতান্‌। 
রত্নৈশ্চ পুজয়েদেনং প্রধান পুরুষৈঃ মহ। 
বিজিত রাজ্যের প্রজাদিগের গরচলিত ধর্মাদি প্রমাণ করিবে এবং 
অধান পুরুষদিগের সহিত রত্বাদি প্রদান করিস প্রতিষিত রাহ্থার পৃজ! 
করিবে। 
ইংরাজ ভারতবর্ষের বে প্রদেশ যখন গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই 
স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ঘে, তিনি প্রজাদিগের ধর্মের প্রতি বা আচাঁব 
ব্যবহারের গ্রাতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইংরাজের প্রথম গ্রতিঘে।গী 
পোর্ডগীদের! ওরূপ কথা মুখে আনে নাই, দ্বিতীয় প্রতিযোগী ফরাদিরা 
দি কখন কখন মুখে এ কথা আনিয়াছিল, তথাপি মধ্যে মধ প্রতিজ্ঞা ভক্ষ 
দোষে ছুষ্ট হইত। 

'. কোম্পানির আমলের প্রথম ভাগে ইংরাজেরা এতদ্দেশীয় জনগণের 
কর্ম্মাচারের প্রতি অনেকটা ভক্তি শ্রদ্ধাও খ্যাপন করিয়া চলিতেন। খৃষ্টান 
মিশনরীরা'এতদ্দেশীয় জনগণের ধর্্মাচারে নিন্দা করিবেন ভাবিয়া! তাহা- 
দিগকে স্থান দেন নাই। অসম্পৃক্ত আগন্তক ইংরাজদিগকেও রাজ্য মধ্যে 
যথেচ্ছ বিচরণ.করিতে দেন নাই, এবং স্বজাতীর কাহাকেও এখানকার 
ভূদম্পত্তি গ্রহণ করিতে দেন নাই। প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ 
হেষ্টিংদ কাঁলীঘাটের ৬ কালীদেবীর .পুজা দিতেন ..বালিয়! যে কিহ্বদস্তী 
আছে, তাহা অমূলক নয়। দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রসিদ্ধ দেবালয়ে গবর্ণর 
হইতে কালেক্টর*সাহেব পথ্যন্ত ইংরাজের প্রদত্ত বহুমূপ্য রন্াীভরণ অদ্যাপি 
বিদ্যমান রহিয়াছে। 

কোম্পানির আমলের শেষ প্ধ্যস্ত দেশীয়দিগের আচাবের প্রতিও 


ইংরাধিকাঁর-_ইংরাঁজের রাজভাব। ১৫৭ 


ইংরাজের কোন অযথাচরণ হয় নাই। রাজপুতানার অন্তর্গত আবু পর্বতে 
একটা গোরা পণ্টনের ছাউনি ছিল। আবু পর্বত জৈনদিগের একটা তীর্থ 
স্থান এবং জৈনেরী পশুহিংসাপরাজ্ুখ। কিন্ত গোরা সৈনিকদিগের গোমাংস 
ভক্ষণে অতান্ত অভ্যাস। তাহারা উহা না পাইলে বড়ই কাতর হয়। 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আবু পর্বত হইতে গোরা ফৌজের ছাউনি উঠাইয়া 
তথাস় হিন্দু সিপাহির পণ্টন রাখিয়াছিলেন, আপনার জিদ বজায়ের প্রয়াস 
পান নাই। কাশীধামেও এরূপ করা হইয়াছিল, গবর্ণমেন্ট আপনার জিদ 
ছাড়িয়াছিলেন। ক... 

ইংরাঁজ ভারতবাসীর আচারের প্রতিও যেমন ব্যাঘাত করেন নাই, 
তেমনি এখানকার ব্যবহার শাস্ত্রেরও গৌরব রক্ষা করিয়! চলিয়াছেন। হিন্দুর 
সম্বন্ধে হিন্দুর এবং মুসলমানের স্বন্ধে মুসলমানের ব্যবছার শান্তর চলিবে 
বলিশা প্রথমে বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইংরাজ আপনাকে সেই প্রতিজ্ঞা 
ছারী বদ্ধ বলিয়াই মনে করেন। 

এ পর্য্যন্ত ইংরাজকৃত যে সকল কার্ষ্যের উল্লেখ হইল, তাহার কতক- 
শুলির দ্বারা ভারতবর্ষের চিরাভিলধিত বস্ত সাধিত হইয়াছে, এবং তাহা 
সাধন প্রণালীও যেন আর্ধ্য শাস্ত্রের অনুমোদিত পথেই চলিয়াছে। অতএব 
মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, ইংরাজ ভারতকে তাঁহার গন্তব্য পথে লইয়া 
আসিয়াছেন-_-ইংরাজ অতি বিচক্ষণতা। এবং ধীরতা সহকারে প্রজাবৃন্দের 
প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন__ইংরাজ ভারতে যে কাজ করিয়াছেন, তাহা 
ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ করিতে পারেন নাই, এবং পাঁরিতেন না_ 
এই জন্য ইংরাঁজ ভারতবাশীর কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার এবং ভূক্তির ভাজন 
হইয়াছেন। *. 
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বণিক বীর ইংরাজ শতার্দবর্ষমধ্ধ্যে ভারতবর্ষ দেশে স্বিস্তৃত বাজ্যা- 
বিকার স্থাপন করিলেন, তাহা তাহার জন্মভূমি ইংলগডের অপেক্ষা চতুত্খণ 
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বৃহত্তর, এবং প্রজাসংখ্যায় তাহার আট গুণ অধিকতর হইল। তাহার 
ক বার্ষিক তিন চারি হাজার টাকামাত্র বেতনে নিযুক্ত হইয়! 
আট দশ ৰৎসরের মধো, এত্ত প্রতৃত অর্থ উপাজ্জন করিস্জ। যাইতে লাগিল 
যে, তাহাদের বিভব লোকের বিশ্বয়কর হইয়া উঠিল। তখন ইংলণডে কল: 
কারখানা এখনকার স্তায় অত্যধিক হয় নাই--তখন শিল্পের অথবা বাঁণি- 
জ্যের কিন্বা কণ্টান্টের দ্বারা এখনকার ন্তায় অতি প্রভূত সম্পত্তির স্যার হয় 
নাই--এখং তখন ভূসম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হইয়| ভুম্যধিকারিবর্গের সমূহ বিভব- 
শালিতা জন্মে নাই। স্কৃতরাং তখন কোম্পানির স্রদেশ গ্রতিগত কর্মকরে- 
: রাই ইংলগ্ডের মধ্যে অতি বিভবশীলী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এরূগ 
হওয়াতে ইংলপ্তীয় জনগণের মনে কোম্পানির প্রতি অত্যধিক মৎসরতা! 
জন্মিয়া গেল এবং রাজমন্ত্রীদিগের ইচ্ছা হইল যে, ভারতরাজ্যটী কোম্পানির 
অধিক্কৃত না থাকিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার অধীন হয়। সেই অবধি ত্রন্মশঃ 
ইষ্ট ইত্ডিযা কোম্পানির বণিক্ভাব নান হইতে লাগিল, তীহাকে জাতীযের 
অন্থমোদিত রাজভাব ধারণ করিতে হইল, অনন্তর সিপাহী-বিদ্রোহের পরি- 
সমান্তডিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংলগেশ্বরীর খাস দখলে আসিল। 
ইংরাজের অনুমোদিত রাজ ভাব ভারতবর্ষের চিরগ্রতিঠিত রাজ-ভাব 
হইতে কয়েকটা বিষয়ে মূলতঃই ভিন্ন। ইংরাঁজ জানেন যে, রাজ-শক্তি 
ত্রিধা বিভা্গিত। তাহার একটা শক্তি ব্যবস্থা প্রণয়নে নিযুক্ত, দ্বিতীয়টী 
ধর্মাধিকরণে ন্যস্ত, এবং তৃতীয়া বিশেষ বিশেষ রক্ষণ কার্যে নিবদ্ধ । 
প্রাচীন ভারতে ব্যবস্থাপ্রণয়নের অধিকার রাজার হস্তে ছিল না। তৎ 
কানজীবী ব্রাহ্মণেরাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে পারিতেন না? 
ব্যবস্থা প্রণয়ন যাহা হইবার তাহা প্রাচীন সংহিতা সকলেইচ্হইয়! গিয়াছিল। . 
রাহ্মণের৷ সেই সকল সংহিতানিবদ্ধ বনের মীমাংসাপুর্বক ধর্মমাধিকরণে 
আপনাদিগের অভিমতি খ্যাপন করিতেন মাত্র। রাজা দেই অভিমতির 
অনুরূপ কার্য করিলে বশোভাগী হইডেন, নচেৎ তাহার গ্রতি প্র্কৃতিপুঞ্জের 
বিশ্মগ্গ জম্মিত। ফলতঃ প্রাচীন হিন্দুরাজাদিগের রাঁজশক্তি ব্যবস্থার প্রণ- 
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য়নে প্রসারিত ছিল নাঁ, ধর্মীধিকরণেও ' শক্তি অতি খর্বর হইয়াছিল? 
তাহাদিগের রাঁজ-নিয়ম একমাত্র রক্ষণ-কার্যেই একান্ত পর্য্যবসিত ছিল! 
ইহাকেই ভারতবর্ধীয় শাসন-প্রণালীর শারীরক ব্যবস্থা, বলিয়া ধরা যায়। 
এইরূপেই এই মহাঁদেশে সামাজিক শক্তি সামঞ্জম্যের বিধান চিরস্থায়ীরূপে 
!অবধারিত হইয়াছিল। . 
উল্লিখিত বিধান হইতেই ইউরোপীয়-রাজনীতিশাস্ত্রে এবং ভাঁরতবর্বীয় 
রাজনীতিশান্ত্রে একটা প্রকাণ্ড ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় রাজনীতি 
শান্তর সামাজিক-শক্তিণ সাঁমঈ্স্যর বিচার লইয়াই নিরস্তর বিবরত। রাজার 
হস্তে কতট| শক্তি থাকিবে, এবং প্রকৃতি বা প্রধান পুরুষদিগের হস্তে কর্ত 
থাকিবে, আর প্রজা সাধারণের হস্তেই বু কতটা থাকিতক, ইহার পরিমাণ . 
নির্দেশ করিয়। দেওয়াই সকল ইউরোপীয় রাজনৈতিক শাস্ত্রের সর্বপ্রধান 
উদ্দেশ । কিন্ত এ উদ্দেশ্য যে সম্যক্রূপে সাধিত হয়, অর্থাৎ সকল সমক্ষে 
সামাপ্িক-শক্তি-দামঞ্জস্যের নিয়মগুলি অক্ষু্ থাকে, তাহা রাজনৈতিক- 
দিগের পরস্পর মতভেদ এবং এ্রতিহাদিক ঘটনাবলীর প্রক্কতি দর্শনে বোধ 
হয় না--প্রত্যুত তাহ্যর বিপরীত ভাবই অভিব্যক্ত হয়। | 
ভারতবর্ষীয় রাঁজনীতিশান্ত্রে শক্তিসামগ্তপস্যের কোন কথাই নাই-- 
ইহাতে কেবল গ্রজাপালনার্থ রাজার করণীয় ব্যাপারগুলি পুঞ্খান্থপুতখরূপে 
বিবৃত হুইরা আছে। সেই সকল বিবরণ পাঠে দেখা যায় যে, ভারতব্ীয় 
রাঁজগণের রাজ্যপালন ব্যাপার ধর্মনীতি হইতে অভিননপ্ায় থাকিয়া “অতি 
সুশৃ্ঘলত। সহকারেই নির্বাহিত হইত।” ইংরাজরাজের ধাস্তনীতিটী ধর্ম 
নীতির সহিত ততটা অবিরুদ্ধভাবে চলিতে পাঁরে নাই। ইংরাক্নের রাজ- 
নীতিতে দূরদর্শিতীর আবলঙ্বনে কিছ্ৎ পরিমাণে বর্দের আবির্ভাব হইয়াছে, 
সারতবর্ধীর রাজনীতিতে টবধশাসনের প্রভাবে ধর্মের অধিষ্ঠান ছিল। 
ইংদাঁজরাজের উল্লিখিত ভাব তাহার বৈদেশিকতামূলৰ , বলিয়! মনে 
করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা শুদ্ধ টর্দেশিকতাহেতুক নহে। উহ 
স্তাহার রাজনীতির প্রন্কৃতি হইতেই সমুভূতা। বৈদেশিকতা উহার মুল 
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হইলে, ইংরাজের নিজের দেশেও শী দোষ দেখা যাইত না। কিন্তু ইংরা- 
জের নিজের দেশেও বিভিন্ন সশ্রদায় সর্বদাই অন্টোন্তের বলহানির ভ্রন্ত 
চেষ্টা করে-বিশুদ্ধ ধর্মনীতির অনুযায়ী হইয়! কোন সম্প্রদায়ই রাজনীতির 
পরিচালনা করিতে পারে না। অতএব এক পক্ষে, রাঁজশক্তি খর্ব করিস! 
স্কাখিবার জন্ত থে চেষ্টী করিতে হয়, এই ইউরোপীয় নীতি ভাঁরতবাঁসী জানে 
না; আর পক্ষান্তরে ইংরাজ-রাজ জানেন যে, প্রজ্ঞাকর্তক নিবারিত না 
হইলে যথেচ্ছ শক্তি গ্রদারণে তাহার সম্যক্‌ অধিকার আছে। এইরূপে 
ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষ মধ্যে রাজ! প্রজায় একটা গৃঢ় মতাস্তরতা জন্িয়া 
রহিয়াছে। 

ইংরাজ জাতির এঁতিহাপিক ঘটনাধিশেষ হইতে সন্তত তাহার রাজস্ব- 
নীতিও ভারতবর্ষে রাজার প্রতি প্রক্তাকুলের সন্দিগ্ধচিত্ততা জন্দিয়! দিয়াছে। 
ইংলও দেশ যে শাক্নন জাতীয় জনগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হয়, তাহারা দ্রেশের 
ভূমিতে গ্রঙ্ার স্বত্বত্বীকার করিত। কিন্তু নর্মাণ জাতীয়েরা! ইংলও 4দেশ- 
টাকে জয়ল্ধ করিয। দেশের সমস্ত ভূ-সম্পন্তিতে বিজেতা রাজার নিবৃা়' 
স্বত্ব জন্মিয়াছে, এবং রাজার স্থানে প্রাপ্ত হইয়! ভূম্যধিকারিবর্গের মেই 
নিবৃ় সত্বে অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিয়াছিল। ইংলগ্ডে সেই 
ভাব অদ্যাপি বলব রহিরাছে। ইংরাজ-রাজ তারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়াছে 
ভাবিয়৷ আপনাকেই সমুদীয় ভারতভূমিতে স্বত্ববান জ্ঞান করিয়াছেন । কিন্ত 
রাজার ওরূপ নিবু় স্বত্থের কথ। ভারতবাসীর স্বপ্রেরও অগোচর ছিল। 
ভারতঝ/সীর শাস্ত্রে বলে রে 

“স্থান্ুচ্ছেদন্য কেদারমহুঃখলাবতো! মুগং।৮ 

থে ব্যক্তি বন কাটায় আবাদ করে, ভূমি তাহাবই হয়) যেমন যে 
শিকারীর অন্ত্রবেধ থে পশুতে থাকে, সে পণ্ড সেই শিকারীরই হয়। 

ইংরাজ তাহ! বুঝিলেন না) তিনি বলিলেন ভারতের ভূমিতে আমারই 
স্বত্ব। তীহার স্বদেশীয় জমিদারীনীতিতে যেরূপ প্রজার খোরাঁকীমাত্র বাদে 
সমস্ত উৎপন্নকেই স্তাষ্য খান! বলির! ধরা হয়, যেন কতকট! সেইরূপ মনে 


ইংরাজার্িকার-_ইংরাজৈর রাঁজভাঁব। -১৬১ 


তিনি ভারতভূমির অধিকাংশ ভাগেই প্রজার সহিত খাঁজনার বন্দোবস্ত 
করিতে লাগিলেন। রাজার ভাগধেয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রদেশ ভিন্ন 
কোথাও কোন «প্রকার নির্দিষ্ট সীমা বদ্ধ রহিল না। প্রজার! ইংরাজের 
অনুগ্রহ ভোগ করিতে পায়, কিন্তু আপনাদের স্বত্ব দেখিতে পায় না। ইং 
রাজরাজ কোথাও দশ বৎসরাস্তে, কোথাও বা বর্ষে বর্ষে প্রজাদিগের সহিত 
রাজস্বের নূতন নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া! অনেক উদ্বেগ জন্মাইয়া 
থাকেন। পক্ষান্তরে ভরতবাপীর শাস্ত্রে বলে 
সর্বতো ধর্মবড় ভাগে বাজ্ঞে। ভবতি রক্ষতঃ। 
অধর্ম্মাদপি যড়.ভাঁগে। ভবতাস্যহরক্ষতঃ ॥ 
যোহরক্ষণবলিমাদত্তে করং শুৰঞ্চ পার্থিব: । 
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদোর্ননরকং ব্রজেৎ॥ 
অরক্ষিতারং রাঁজানং বলিষড়ভাগহারিণং। 
তমাহুঃ সর্ধলোকস্য সমগ্রমলহারকং ॥ 
যে রাজা প্রজার রক্ষা! করেন, তিনি গ্রজাকৃত ধর্কার্য্যের বড়ভাঁগ 
পুণাভাগী হয়েন) যে রাজা না করেন, তিনি পাঁপকার্য্যের ষষ্ঠাংশ ফলভাগী 
হয়েন। যেরাজা প্রজার রঙ্ষা না করিয়া করাদি গ্রহণ করে, মে রাজা 
নিরয়গামী হয়। যে রাজ। রক্ষা না করিয়া কর গ্রহণ করে, সেসকল লোকের 
মল গ্রহণ করে। 
অতএব ভারতবাসীর শান্তসানুসারে প্রনারক্ষণের ভূতিত্বরূপই; রাঁজিকর ॥ 
কিন্তু বিজেত। ইংরাজ দে পথে গেলেন না । তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের 
সমস্ত ভূমিতে আমি স্বত্ববান্‌ হইয়াছি-আমি দেই ভন্ত করাদ্পন করিব। 
ইংরাঁজরাজ এতদোঁশ্র ভূনিকরটাকে ভাহার তূ-্বাসিত্ব সম্বন্ধে প্রাপ্য মনে 
করায়, তাহাকে প্রন্দার জন্ত যাহা কিছু করিতে হয়, তজ্জন্ত নূতন নৃতন 
করের দাঁওর! হইয়াছে । এমন কি, ধর্মাধিকরণ ব্যাপারেও তিনি ষ্ট্যাম্পের 
আইন প্রসারিত করিয়া রাজার অবশ্যকরধীর নির্বাহের জন্যও একটা ব্বতন্ত্ 
কর লইয়! থাকেন। ইংরাঁজরাজের ধর্ম ধিকরণও অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। 





১৬২ সামাজিক প্রবন্ধ । 


ফলতঃ এই সকল এবং অন্যান্য কারণে তিনি প্রজাদিগের চক্ষে শোষক 
ব্িয়াই অবধারিত হইয়াছেন। অতএব ব্যবস্থাপ্রণয়ন কার্যে প্রজার অভি- 
মতির অপেক্ষা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হস্তার্পণ করিয়া এবং আপনার ক্ষমতা 
বিস্তারের লীমা একমাত্র প্রজার প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন অপর কিছুই না মানিয়! 
এবং প্রজাব্যহের জন্মভূমিতে আপনার স্বত্ব আরোপ করিয়া এবং বিবিধ 
প্রকারে করাদানের মুখবিস্বুত করিয়া ইংরাজ-রাজ ভারতবাসীর হৃদয়ে 
এমন একটা ভাবের স্শর করিয়া দিয়াছেন, যে স্বয়ং অনেক শ্রেষ্ঠগুণে 
বিভূম্বিত এবং প্রজারক্ষণে কৃতকার্য হইলেও তাহার ভাবাস্তর হইতে পারে 
নাই। তিনি গৌরবের আস্পদ হইয়া আছেন কিন্ত প্রীতিভাজন হইতে 
গারেন নাই। ভারতবাদীর শাস্ত্রে বলে__ 
“পরাক্রমো বলংবুদ্ধিঃ শৌধ্যমেতে বরাগুণাঃ। 
এভিহীঁনোহন্যগুণযুক্‌ মহীভুক্‌ সধনোপি ন ॥ ৫ 

পরাক্রম, বল বুদ্ধি এবং শৌর্য এইগুলি অতি শ্রেষ্ঠগুণ। এই সঞ্ল 
গু৭শূনত ব্যক্তি অন্তান্ত গুণযুক্ত হইয়া সধন হইলেও ভূমিপতি হইতে পারেন 
না। পু 

অতএব শূরসিংহ ইংরাক্ত রাজা হওয়ায় যোগাব্যর্জিরই রাজ্যাধিকার 
হইল মনে করিয়। ভারতবাসী তাহার গৌরব করিতেছে। তিনি যে বিদেশী 
মেজন্ত ভারতবাসী তাহার প্রতি দ্বেষভাব সম্পন্ন হয় নাই। কেবল শোষক 
এবং স্বৈর স্বভাব এবং তৃ্বত্বাপহারক মনে করিয়া কুষ্ঠিত হইয়া আঁছে। 

ইংরাঁজ-রাজের প্রজাপালন ভাব কেমন, তাহা সকলেই দিব্যচক্ষে 
দেখিতেছেন্। ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রতাপ দোর্দও, তাঁহার শাসনরীতি 
দৃঢ়শৃঙ্খলাবন, তাহার কার্ধযপ্রণালীতে হঠকারিতা, অন্যায়কারিতা, পক্ষ- 

তিতার্দি দোষ নাই বলিলেও চলে; অথবা! ধাহা, কিছু আছে, তাহ) 
বিশেষ যত্রপহকারেই সমাচ্ছাদিত। . ইংরাজের রাজত্বে ভারতবর্ষের প্রতি 
বৈদেশিক শক্রর আক্রমণ নাই, ইহার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি নাই, চৌর্ধ্ 

* দক্গ্যতাঁদির প্রাছুভাব নাই, মমস্তদেশ সর্বতোভাবে উপশান্ত ॥ ইংরাঁজের 


ইংরাজাঞ্চিকার-_ইংরাঁজের রাজভাব। ১৬৩ 


রাজত্বে বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতি হইতেছে, অন্তর্বাণিজ্যের সৌকর্ধ্য বাঁড়ি- 
তেছে, বিচার কার্যে ন্যায়পরতা রক্ষিত হইতেছে, মুদ্রাযন্ স্বাধীনভাবে 
চলিতেছে, বিষন্ত্ঞতা বদ্ধিত হইতেছে, এবং ইউরোগীয়দিগের অনুমোদিত 
লেখ! পড়ার প্রসার হওয়ায় দেশীয়দিগের কোন কোন বিষয়ে চক্ষু ফুটিতেছে 
_ ফলকথা, ইংরাজের রাজত্ব একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার$ অপরাপর জাতির 
বৈদেশিক শাসনের সহিত তুলনা করিয়া না বুঝিলে ইহার উৎকর্ষ যথো চিত- 
রূপে হৃদয়ক্ষম হয় না। 

রোমীয়ের! পূর্বকালে অতি সুবিস্তৃত সাত্রাজ্য সংস্থাপন এবং পালন 
করিয়়াছিল। ইংরাজের ভারত শাদন-রীতি কতকট! তাহাদিগের প্রদেশ 
শাসনরীতির সদৃশ, কিন্ত সর্ববতোভাবে তাহার অনুন্ধপ নয়। রোমীয়েরা 
বিজিত প্রদেশের শাসনকার্ষ্যে তত্তদ্দেশীয় লেকদিগকে নিযুক্ত করিত না। 
ইব্াঙ্েরাও তাহা করেন না বলা যায়। কিন্তু রোমীয়েরা এক প্রদেশ 
হন্ধতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রদেশাস্তরে প্রেরণ করিত, ইংরাজেরা তাহা না 
করিয়া ভারতবর্ষে সংগৃহীত সৈন্যদ্বারাই ভারতবর্ষ রক্ষা করিতেছেন। রোমী- 
য়ের! বিজিত প্রদেশগুলি হইতে কর সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিত। 
ইংরাজেরাও ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক টাঁকা ইংলগডে প্রেরণ করেন 
বটে, কিন্তু সেই টাক| কর বলিয়। প্রেরিত হয় ন। রোমীয়ের প্রদেশ 
শাঘনের ভার স্বজাতীয় এক এক ব্যক্তির হস্তে স্তস্ত করিত, ইংরাজেরাও 
ভারতরাজ্য শাসনের ভার স্বজাতীয় কর্ম্মচারীদিগের হস্তে রাখেন। রোমী- 
ফেরা প্রদেশ শাস্ত্গণকে আপনাদিগের সেনেট সভার নিকট দায়ী করিয়া 
বাখিয়ছিল, ইংরাঁজেরাও ভারতবরীয় গবর্ণর জেনরেল এবং গবর্ণরদিগকে 
আপনাদের পার্পিয়ামেন্টের অবীন করিয়া রাখিয়াছেন। রোমীয়েরা আপ- 
নাদের লাটিন ভাবা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রদেশগুলিতে বিদ্যালয় খুলিত, 
_ ইংরাজেরাও ভারতবর্ষে ইংরাজী শিখাইবার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন । 
কিন্ত রোমীয়েরা বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত ভাষা শিখাইবার দিকে মন দিত 
না, ইংরাজেরা তাহাও দেন। রোমীয়ের! যে প্রদেশ জয় করিত, সে প্রদে- 


১৬৪ সাম।জিক প্রবন্ধ? 


শের পুজিত দেবতাদিগকে আপনাদিগের দেবতা শ্রেণীর অস্তর্নিবিষ্ট করিয়া 
লইত। একেশ্বরবাদী ইংরাজেরা তাহা করেন ন। বটে, কিন্তু ভারতবামী- 
দিগের ধর্ম প্রণালী বিন করিবার জন্যও কোন সাক্ষাৎ "চেষ্টা করেন না। 
রোমীয়েরা বিজিত প্রদেশ কলে আপনাদিগের ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রচালিত 
করিত, ইংরাজেরা ভারতবর্ষের জনা বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সকলের প্রণয়ন 
করেন) তবে সেই ব্যবস্থাগুলি তাহাদের স্বদেশ প্রচলিত ব্যবস্থারই অনুরূপ 
হইয়া থাকে। 

ফলকথা, ইংরাজের ভারত-শাসন রোমীয়দিগের প্রদেশ শান প্রণালীর 
সহিত যত মিলে, অপর ফোন জাতির বৈদেশিক অধিকার শাসনের সহিত 
তত মিলে না। মুসলমান এযং স্পেনীয় এবং পো্ভ,গীজদিগের বিদেশ শাস- 
নের ত কথাই নাই-তাহারা অধিক্কতদেশবাসীদিগের ধর্ধ-প্রণালীর উচ্ছেদ 
চেষ্টা করিত । ওলন্দাজদিগের যবদীপ শাসন এবং রুসীয়দিগের মধ্য-এসিয়া 
শাসন আর ফরাসীয়দিগের আলজিরিয়া এবং টুনিস শসনও ইংরারজর 
ভারতবর্ষ শাসন হইতে অনেকাংশে ভিন্নরূপ। 

ওসন্দাজেরা যবদীপের অধিবাসিগণকে আপনাদিগের সাধারণ ইসন্য- 
শ্রেণীদন্তুক্ত ,করেন, তাহারা কালা কৌজে এবং গোরা ফৌজে মিলা 
ইয়। পণ্টন বাঁধেন--উহাদিগের মধ্যে অধিক ইতরবিশেষ করেন ন]। 
ওরন্দাজেরা আদিম অধিবাসীদিগকে কতকটা উন্নন্ত পদও দিয়া থাঁকেন। 
কিন্তু ওপন্দাজের! যবদ্বীপের অনেক রুধ্যুৎপন্ন দ্রব্য গবর্ণচমণ্টের একচেটিয়া 
করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে এক অহিফেণ সম্বন্ধে গবর্ণমেপ্টের 
ঘে ব্যবস্থা, যবদ্বীপে কাফি, চা, চিনি, দারুচিনি গ্রভৃতি অনেকগুপি পণ্য 
দ্রব্যে সেই ব্যবস্থা এবং তাহার অপেক্ষা কঠিনতর বেগার 'থাটাইবার ব্যবস্থা 
প্রচলিত হইয়া আছে। 

রুসীয়েরা মধ্ত-এদিয়াতে প্রবিষ্ট হইয়া তথাঁকার বিবাদ বিসঙ্বাদ মিটাইয়] 
দিয়া সমস্ত দেশটাকে মর্ধতোভাবে উপশাস্ত করিয়াছে। কিন্তু রুসীয়েরা! 
দেশটিকে বিবিধ প্রকার করভারে আক্রান্ত করিয়াছে, স্বজাতীয় রাজকর্ম- 
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চারী এবং বণিকৃ্গণকে পালে পালে উহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়ান্ছে, 
এবং স্বজাতীয় জনগণের স্থুবিধার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া দেশীয় ব্যক্তিব্যুহের 
প্রতি যৎপরোনান্তি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছে । রুসীয়েরা যেমন তুর্কি- 
স্থানের পশ্চিম ভাগটা বহুশত বর্ধ অধিকার করিয়াও তথাকার লোক সকল- 
কে আপনাদিগের প্রতি ভক্তিমান করিতে গাঁবে নাই, নবাধিক্কত পুর্ববা 
- ঞ্চলেও যে তদপেক্ষা উত্রুষ্টতর ফল লাভ করিতে পারিবে, তাহা মনে করি- 

বার রোন কারণ নাই। ঃ 

ফরাদী গবর্ণমেপ্ট আলঙজিরিয়! প্রভৃতি তাহাদের অধিকৃত প্রদেশে তত্বৎ 
প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণের স্ব স্ব জাতীয় ভাৰ একেবারেই বিলুপ্ত 
করিতে চাহেন। তাহারা বিধান করিয়াছেন যে, গ্রদেশীয় কোন ব্যক্তি যদ 
সর্মতোভাবে ফরাসি ব্যবস্থা-শান্্র গ্রহণ কাঁরেন, তাহ! হইলেই তাহাকে প্রকৃত 
ফরাস হইতে অভিন্ন জ্ঞান করা যাইবে_ নচেৎ প্রক্কত ফরাসির সমন্ত অধি- 
কাক্তাহাকে দেওয়] হইবে না। ূ 

ইংরাজদিগের উপনিবোশক নিয়মে শাদিত কয়েকটা স্থানে ইংরাজী 
ব্যবস্থার গ্রদারণ চেষ্টা হইয়াছে । কিন্তু কোথাও কোন ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিকে 
ইংরাজের প্রকৃত অধিকার প্রদন্ হইবার কথা উঠে নাই। গিংহলদীপে স্টেটস্‌ 
সেটলমেণ্ট, মরিসাসে এবং ওয়েষ্ট ইত্ডিসে, ইংরাজ সমধিক পরিমাণেই আগ- 
নার ব্যবস্থা শান্তর প্রচালিত করিয়াছেন । কিন্তু ভারতবর্ষে সে প্রণাঁলীর 
অন্গসরণ করেন রাই। ভারতবাসীর জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া জিতেই 
ইংরাজ-রাজের অভিমতি আছে বলিয়া বোধ হয়। 

কিন্তু তাহা হইলেও লর্ড ডফরিণ সাহেব সে দিন লগ্ুনের ভোজে ষে 
কথা বলির়।ছেন, স্কাহা সম্পূর্ণ মিথ্য! নহে_-ভারতবাসীর ইংরাজরাজের অতি 
অনুরাগটা ঘতটা বিচার-মূলক, তত্ট। ভক্তিমুলক নহে। ভারতখাসী সাঁধা- 
রথতং অতি মৃদ্ুত্বভাব, ভক্তি-পরায়ণ এবং রাজানুরক্ত। ভারুতবাসীর রাঁজবং- 
শের প্রতি প্রগাঢ় অন্গরাগ, রা্জীপুত্রদিগের সমাগম সময়ে এবং মহারাজ্জীর 
জুবিলি মহোৎসবে সম্যক, প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে । অতএব কি জন্য বে, 
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ইংরাজ রাঁজপুরুষগণেন প্রতি তাহার হৃদয়ে তাদৃশ ভক্তির উদ্রেক হয় না, 
তাহা! বিবেচনা পূর্বক বুঝিবার প্রয়োজন। লর্ড ডফরিণ তীহাঁর উল্লি- 
বিত বক্তৃতায় কতকগুলি অতি সামান্য বাহ কারণের উলল্পখ করিয়াছিলেন 
যথা, ভারঙবাসীরা আঁপনাদিগের স্ত্রী-পরিজনকে ইংরাঁজদিগের সহিত 
আলাপ করাইয়! দেয় না) ভারতবাসীর! ভিন্ন ধর্্মীবলম্বী এবং ভিন্ন ভাঁষা 
ভাষী ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল কথা অতি অকিঞ্চিৎকর। এসকল 
কারণে এতটা! অন্ুরাগশূন্যতা জন্মিতে পারে না। মুসলমান অধিকারের 
সময়েও আর সকল কারণ বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ একত্র পান ভোজন এবং 
স্ত্রীপরিজন প্রদর্শন ছিল না_আর ভিন্নভাষিতা এবং ভিন্নদেশিকতাও 
প্রায় এক্ষণকার ন্তায় ছিল। কিন্তু মুসলমানের সহিত হিন্দুর যতটা 
হইয়াছিল, ইংরাজের সহিত ঝি” ততটা! মিল হইয়াছে? আজি কালি 
কোন কোন বাঙ্গালী আপনাদিগের স্ত্রী পরিজনের সহিত ইংরাজুদিগের 
দেখা সাক্ষাৎ করাইয়া! থাকেন-_তাহাদিগের সহিত কি ইংরাজের মহান 
ভূতি জন্িয়াছে? 
প্র সকল অকিঞ্চিংকর কারণের আরোপ করায় প্রকৃত কারণের 
অনুসন্ধান হয় না, এবং সেই জন্য ইংরাজ রাজত্বের অভ্যন্তরে যে মৌলিক 
দোষ থাকায় প্রজারঞ্জনের ব্যাঘাত হইতেছে, তাহার যথাযথ সংশোধন 
চেষ্টাও হয় না। ইংরাজ স্বদেশে সামাজিক শক্তির সামঞ্জস্য বিধানে 
যেরূপে অভাস্ত সেই অভ্যাসানুযায়ী হইয়া এ দেশেও রাজ শক্তি প্রসা- 
বরণের সীমা প্রজার প্রতিরোধ সাপেক্ষ এই রূপ মনে করিয়া চলেন। 
কিন্ত ভারতবাদীর অভ্যাস সেরূপ নর । এখানকার প্রজা কোন রূপে 
রাজার প্রতিযোধ করিতে আছে মনে করে না। তঠ্হার অ্ংযত শক্তি 
প্রসারণ দেখিষ়্! মর্মাহত হয় মাত্র। ইংরাজ প্রায় শত বর্ষাবধি পৃথিবীতে 
অতুল্য বিক্রমশ্ালী হইয়া রহিয়াছেন। তাহার আত্মনির্ভর এবং আত্মগৌরৰ 
. অপরিনীম হইয়াছে। তিনি আর আপনার দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত অথব] 
তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন না| তিনি অন্যের অজ্ঞতা, অবিশুদ্ধতা, 
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অক্ষমত! গ্রভৃতি দোষেয় প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সর্বপ্রকার অকার্ষ্যের কারণ 
নির্দেশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতবাসী আমাকে তেমন 
তাল বাসে না, অপ্তএব আমাতে কোন দোষ আছে, এরূপ ভাষ ইংরাজে . 
মনে গ্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ভাঁরতবাঁপী যে আমাকে তত ভাগ 
বাসে না, তাহা ভারতবাঁপীরই দোষ__এই ভাবই ইংরাজের মনে বদ্ধমূল । 
যদি কোন কারণে এই ভাবের অন্যথা না হয়, তাহা হইলে ইংরাজ 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজারঞজন চেষ্টা করিতে পারিবেন 
না, তিনি কেবল আপনার ক্ষমতা এবং বলবৃদ্ধি করিবার জন্তই একাস্ত- 
মনা হইয়! থাকিবেন। 
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ভারতবর্ষের ভূতপুর্ব শসনকর্তা লর্ড ওয়েলেসলী সাহেব কোন সময়ে 
লিখিয়াছিলেন-_“আমি ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়া! অপেক্ষা 
ইংলগ্ের ফাঁসি-কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হওয়া শ্রেয়োজ্ঞান করি।” কথাটী অতি 
শয়োক্তি অলঙ্কারে অতিরঞ্জিত হইলেও উহা স্থলতঃ ইংরাজ্রের স্বদে- 
শান্গরাগ এবং বিদেশ বিরাগের ব্যগ্রক। বস্তুতঃ ইংরাজ ইংলগুকেই 
মনের সহিত ভাল বামেন এবং পৃথিবীর অপর সকল দেশকে নিতান্ত 
হেয়জ্ঞান করেন। 

পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, *অপর সকল জাতি অপেক্ষায় ইংরাজ 
উপনিবেশ সংস্থাগনে অধিকতর কৃতকার্য হইয়াছেন। জ্বাঁর কোন 
জাতি তাঁহার স্তাঁয় বিদেশ অধিকার করিয়া তথায় ব্ধমূগ হইতে 
পারেন নাই। ফ্রান্স বল, স্পেন বল, পোর্ত,গাল বল, হলও বল, আ'র 
ক্ুমিয়াই বল, কাহারই বৈদেশিক অধিকার ইংলগ্ডের হয় অতি বিস্তৃত, 
সুদৃঢ় এবং সুমমৃদ্ধ নহে? 

অতএবং নিপুণ দৃষ্টিতে দেখিলে ইংরাঁজের প্রকৃতিতে ছুইটা বিভিন্নতাঁর 


১৬৮ সামাজিক প্রবন্ধ 


দেখিতে : পাওয়া যাঁয-_-এক, তিনি বিদেশ ভাল বাদেন নাঁঅপর তিনি 
বিদ্েশকে স্বদেশ করিয়! লইতে পারেন । এই বিরুদ্ধ ভাব ছুইটির মীমাংসায় 
প্রবৃত্ত হইলে গ্রতীত হর যে, ইংরাজ বিদেশ বিদ্বষ্টা নহেন; তিনি বৈদেশিক 
বিদ্েষ্টা। যদি কোন বিদেশে তীহার সম্যক, অধিকারের পথ থাকে, অর্থাৎ 
যদি সেই বিদেশে স্বজাতীয় লোক ভিন্ন অপর কাহার আধিপত্য বা আধিক্য 
নাঞাকে, বদি সেখানে তিনি আপনার আইন এবং ভাষ! এবং ধর্প্রণালী 
চালাইতে পারেন, ষদি সেই স্থানটিকে সর্দতোভাবে ইংলগের অনুরূপ 
করিয়া ভুলিতে পারেন, তাহ! হইলেই ইংরাজ সেই বিদেশে অন্তষ্ট থাকিতে 
পারেন, নচেং বিদেশ প্রবাসে তাহার যৎ্পরোনাস্তি কষ্টান্ছভব হয়-_ 
তিনি বিদেশের রাজাসন অপেক্ষা স্বদেশের ফাসি কাষ্ঠও ভাল মনে 
করিতে পাঁরেন। | 
: এই জন্ত ইংরাজ কর্তৃক যে যে দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইন্াছে, 
সর্বা্ই আদিম অধিবাসীদিগের ধ্বংস সাধন হইয়াছে সর্ধতেই ইংরীজী 
ভাষার এবং ইংরাজী ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে, এবং সর্বাত্রেই ইংলগ্ডের 
অনুষ্ঠান সমস্ত প্রবর্তিত হইয়াছে । অপরাপর লোকেও সেই দেশে বাস 
করিতে গিয়া ইংরাজের সংঅবে বিলুপ্ত-জাতীয়ভাব হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ 
কখন কাহার সহিত মিশেন না--অন্তান্ত লোককেই তাহার সহিত মিশিয়! 
যাইতে হয়। অন্ঠের সহিত ইংরাজের মিশ্রণও অধিক পরিমাণে হয় না। 
অপরাপর ইউরোপীয় লোকের সহিত অল্প মাত্রায় হয়, ্, ইউরোপীয়েতর 
লোকের সহিত প্রায়ই হয় না। ্ 
আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড প্রদেশ গুলিই ইংরাঁজ কর্তৃক বিশিষ্টরূপে 
অধ্যুষিত হয়। শ্রী স্থানে অপরাপর ইউরে।গীয় লোকগ গিয়া বাস করি- 
যাছে। কিন্ত ওখানকার ভাষা ব্যবস্থা, রীতি, নীতি সমুদায়ই ইংরাজী হইয়] 
গিয়াছে। ওখানকার আদিম অধিবাসী ইত্ডিয়ন জাতিও নিঃশেষিতগ্রার় 
হইয়াছে। স্পেনীরেরা, গোর্ডগিজেরা, ইটালীয়েরা এবং কিন্বৎ পরিমাণে 
ফরাপিরাও অপর জাতীয়দিগের সহিত যতটা মিলিতে পারে, ইংরাজেরা, 


ইংরাঁজাধিকার-_ইংর(কজর বৈদেশিকভাঁব + ১৬৯. 


বস্ততঃ তাহাদিগের সাঙ্গ টিউটন্‌ বর্ণসভুক্ত কোন জাতিই, অন্ভের সংজবব: 
সহিতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে স্পেনীয়ের। এবং 
পর্তগিদেরা তত্তকপ্রদেশী্ আদিম অধিবাসীদিগের সহিত এতদুর মিলিয়। 
গিয়াছে ষে, * মেক্সিকো, পেরু, বোলিভিয়। এবং ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের বর্ত- 
মান অবিবাসীদিগের মধ্যে গড়ে একতৃতীয়াংশ লোক মিশ্রজাতীয় হইয়াছে । 
এবং কোথাও কোথাও প্রায় অর্ধীংশ লৌক অবিষিশ্র আদিম অধিবাঁদী- 
দিগের বংশোদ্ভব। এ মিশ্রজাতীয়দিগের মধ্যে অনেক লোক বিশেষ 
গুণ-শালী ক্ষমতাশালী এবং দমাদ মধ্যে মান্ত গণ্যও হইয়াছে--এমন 
কি, মেক্সিকো সাম্রাজ্য. সভার সভাপতি “জুয়ারেভ্ত” এ মিশ্রজাতীয় 
পুরুষ। উত্তর কানেড৷ প্রদেশ ফরাসিদিগের অধ্যষিত। ওখানকার আদিম 
অধিবাপী অনেক বিনষ্ট হইক্স। গিগ্নাছে-£তথাপি ওখানকার উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে মিশ্রজাতীয়ের৷ লোক-সমষ্টির দশমাংশের নুন নহে-_-এবং লুসি 
নামকযে ব্যক্তি কানেড। প্রদেশে রাজনীতির ৰিশেষ আন্দোলন আরস্ত 
করায়, কতকট। রক্তারক্তি কাণ্ডের পর, ইংরাজ-গবর্ণমেপ্ট অত্যুদাঁর ওপ- 
নিবেশিক শাসন-প্রণালী প্রবন্তিত করেন, সেই “লুয়ি” মিশ্র জাতীয় 
ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইংরাজের উপনিবেশ-ক্ষেত্র সকল দেখ, সর্বত্রই 
দেখিতে পাইবে আদিম অবিবানীদিগের সমূলোৎ্সাদন হইয়! গিয়াছে। ইউ 
নাইটেড রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা কোথায়? এ মহাঁদেশ নিবাসী 
বিবিধ ইগ্ডিক্মান জীতীয় লোকের মধ্যে স্বেতাঙ্গদিগের অধিকারভূক্ত ভূমিতে 
এক্ষণে ৫৮হাজার মাত্র অবশিষ্ট আ্থাছে। যে সকল ভাগে শ্বেত-পুরুষদিগের 
বসবাস হয় নাই, তথায় আনুমানিক ২| লক্ষ ইগ্ডিয়ান এখনও মৃগয়াদি দ্বারা 
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জীবন ধারণ করিতেছে। তাহাদিগের জন্য স্থানে স্থানে কিঞ্চিত কিঞ্চিং 
ভূমি দির্দিষ্ট করিয়া দেওয়।৷ হইয়ছে--উহারা সেই ভূমি খণ্ডের বাহিরে 
য/ইতে পারে না, এবং প্রতি আদমস্থ্মারিতেই তাহাদিগের সংখ্যা কমি- 
তেছে, দেখা যাঁয়। ফলতঃ ইউনাইটেড প্রদেশের আদিম অধিবাদীর 
সংখ্যা শতকরা ৪ মাত্র দড়াইয়াছে। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে কেপকলনি 
প্রদেশে ওলন্দাজেরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। ত্রীস্থান ইংরাজের 
অধিকারতুক্ত হইলে উহার দশা! এখনও ইউনাইটেড দেশের ন্যায় হয় 
নাই। ওখানে কাফ্রি জাতীয় লোকের সংখ্যা আঙ্জিও ইউরোপীয়দিগের 
তিন গুণ। কিন্ত তাহাদের কোন উন্নতি নাই, প্রায় সকলেই কৃষিকার্ধ্যে 
ও মজুরিতে নিযুক্ত, সংখ্যা বৃদ্ধিও কম। নিউজিলগ দ্বীপে মেয়োরি নামে 
একটা জাতি আছে। ইহারা আমেরিকার ইতিয়নদিগের গ্ভাক় নিতাস্ত 
বন্সদশাপন্ন নহে; আফ্রিকার হটেন্টটদিগের স্তায় নিতান্ত নির্বোধ, এবং 
অক্ষম নহে। মেয়োরিদিগের ভাষায় সাহিত্য গণিতাপির গ্রন্থ আছে, মেরয়ারি 
দিগের হৃদয়ে যথেষ্ট সাহস এবং আত্ম-গৌরব আছে। কিন্তু ইংরাজ তাহাঁ- 
দ্বিগের দেশে বাস করিতে গেলেন, আর তাহারা নিঃশেধিত প্রায় হইল। 
১৮৮১ অন্ধের আদমন্থমারীতে ৪৪ হাঁজার মেয়োরি পাওয়া গিয়াছিল। 
১৮৯১ অনের আদমস্ুমারীতে উহাদের সংখ্যা ৪১ হাঁজাঁর মাত্। এখন 
নিউজিলাণ্ডে মেয়োরির সংখ্যা শতকরা! ৬্টীমাত্র। ইংরাজ ওপনিবেশিক দিগের 
মধ্যে $০০ জন মাত্র তদ্দেশবামী মেয়োরি জাতীয় কন্তা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত সেই নকল পরী দিগের গর্ভজীত সন্তাঁনদিগকে আপনাদিগের সমাজে গ্রহণ 
করেন নাই, তাহারাও মেয়োরি হইয়া আছে। অষ্ট্রেলিয়া খণ্ডের উল্লেখ করাই 
নিশ্রয়োজন। ওখানকার আদিম অধিবাসীরা বেড়া জাগুণে পুড়িয়া যাই- 
তেছে, চতুর্দিক হইতে যেমন ইংরাজের উপনিবেশ দেশের অন্তর্ভাগে প্রসা- 
রিত হইতেছে,.অমনি আদিম অধিবাসীরা ফুরাইয়া যাইতেছে । একজন 
ইংরাজ পণ্ডিত লিখিয়াছেন--“ ইউ(রোগীয়ের ঘ্বাণমাত্র পাইলেই অপরাপর 
্ু্র প্রাণ মন্থয্যেরা একেবারে শুকাইতে আরস্ত করে »। অন্তান্ত সকল 
ইউরোপীয়ের অপেক্ষা ইংরাভের প্রাণ অধিকতর তীব্র, তাহার সন্দেহ নাঁই। 


ইতরাজাধিকাঁর* .ইংরাঁজের বৈদেশিকভাঁব। ১৭১ 


আর দৃষ্টাস্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ইংরাজ অপর জাতীয় লোকের 
সহিত মিশেন না__এটী একটা সিদ্ধান্ত কথা। কোস্ট তাহার গ্রন্থে লিখি- 
য়াছেন যে, ইউরোন্পীয় জাতিদিগের মধ্যে তাহার স্বদেশীয় ফরাসিরাই সর্ব 
প্রথমে তাহার মতানুগামী হইয়া “ নরদেব * পুজায় প্রবৃত্ত হইবে, এবং সমস্ত. 
নরজাতির প্রতি ভক্তি ও প্রীতি সমস্থিত হইবে। ইটালীয়েরা উহাদিগের 
পরে এবং স্পেনীয় ও পোর্ভগিজেরা তাহার. পরে তৎপথাবলক্বী হইবে, ইং- 
রাজেরা তাহাপ্গেরও পরে নরজাতি সাধারণের প্রতি প্রেমিক হইয়। 
উঠিবে। কোম্টি যেরূপেই বুঝিয়া এ কথা বলুন, (তিনি প্রথম পুস্তক 
প্রচারে জর্ম্ণদিগকেও ইংরাজের পূর্ববর্তী বলিগ্নাছিলেন, ) ইংরাক্ধের নর-. 
জাতি প্রেম থে অনেক দুরবর্তা ব্যাপার, অতি স্থল স্থুল প্রতিহািক ঘটনা 
গুপিই তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ-প্াদশর্ন করিতেছে । 

ক্রিত্ত ইংরাজাধিক্ৃত দেশ পকলে তত্রত্য আদিম শিবাসীদিগের নিঃ- 
শেষ এবং অপর জাতির সহিত মিশ্রণের অন্নভা দেখিয়া! ইংরাজকে অধিক 
পরিমাণে নৃশংস মনে করায় ভ্রম হয়। বস্তুতঃ অপরাপর ইউরোপীয় জাতি-. 
দিগের সহিত তুলনায় ইংরাজকেই স্বপ্ন নিষ্ঠুর বলিষনা প্রতীয়মান হয়। 
স্পেনীয়েরা মেক্সিকো এবং পেরুতে এবং ওয়ে ইণ্ডিস দ্বীপাবলীতে যেরূপ 
হুশংস বাবহার করিয়াছে, পোর্ভগিজেরা ব্রেজিলে এবং কিয্নৎকাঁল ভারত- 
বর্ষে যেরূপ পিশাচবৎ আচরণ করিয়াছে, এবং ফরাপিরা'ও কাঁনেডা এবং 
আলব্রিয্করে এবং আনামে যেরূপ খামখেয়লি থেপিয়াছে, ইংরাজ উহার 
অধুষিত কোন দেশেই সে পরিমাণ নৈষ্ঠ ধা, অত্যাচার এবং অব্যবস্থিত- 
চিন্তত প্রদর্শন করেন নাই--ঘধচ ভীহার অধিকারেই আনিয় নিবাঁসীর 
সমধিক পরিমাণে হিলোপ হয়। ইংরাজের আওতাই বড় আওতা। 

এইরূপ হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলেই ইংরাঁজের বৈদেশিক বিদ্বে: 
ষের বিশিষ্টতা অতি স্পষ্টরূপে উপলন্ধ হইতে পারে। অপরধপর ইউরোপীয় 
জাতির যে বৈদেশিক বিদ্বেষ তাহারও অভ্যন্তরে যেন দ্বার কতকটা নৃনতা 
আছে_-.যন অপর জাতির প্রতি কতকটা মনুষ্যবুদ্ধি আছে। স্পেনীয় কিন্বা 
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ফরাসি অথবা অন্ত লাঁটিন জাতীয় কাখলিক খৃষ্টান যেন অপর জাতীয় 
লোককে বলেন__“তোরা কেন আমাদের মত হইবি না, আমাদের ধর্ম গ্রহ 
কর, আমাদের পরিচ্ছদ পর, আমাদের স্তায় খাওয়া দাওয়া,কর আমাদের মত 
হুইবি।” ইংরাজের ভাব ওরূপ নহে । তাহার ভাব_“তুমি ইংরাজ নহ। 
তুমি আমার ধর, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার 
পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে 
পারিবে না। কারণ আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।” 

আমর! হিন্দুজাতীয়। আমরাও এ ভাব বুঝিতে পারি; আমরাও 
জানি যে, এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপর জাতীয় হইতে পাঁরে না 
ভরষ্ট হইতে পারে, কিন্তু গ্রকৃতিস্থ থাকিয়া জাত্যত্তর হইতে পারে না। আমর! 
জানি যে, মন্থুষ্যের দোষ গুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব-পুরুষদিগের হুইতে 
অর্ধিত। সুতরাং আমরা যে বংশজাত অপর বংশীয় কোন ব্যক্তি কখনই 
ঠিক তেমন হইতে পারেন না। কিন্তু হিন্দুর এই ভাবে এবং ইংরদজের 
উল্লিখিতভাবে পার্থক্য আছে। হিন্দুর আত্মগৌরব দৈবায়ত্ত বিষয় লইয়া! । 
ইংরাজের আঁ্মগৌরব প্রধানতঃ নিজায়ত্ত বিষয় লইয়। হিন্দুর আজ্মগৌরবে 
অন্তের প্রতি ঘ্বণ! জশ্মিতে পারে না। ইংরাজের আত্মগৌরবে অন্তের প্রতি 
অবস্ঞ। জন্মাইয়। দেয়। ভিন্ন জাতির গ্রতি ইংরাজের'বিদ্বেষ কিরূপ প্রথর 
তাহ! ইংরাজ সন্ত।ন মার্কিনদ্দিগের মধ্যে প্রচলিত একটী চলিত কথার ভাব 
বুঝিলেই সুস্পষ্ট হয়। মার্কিনেরা বলে যে, তাহাদের দেশে যত আইরিশ 
আছে, তাহারা প্রত্যেকে ঘদি এক একটা নি্রোকে খুন করিয়া ফাসী যায়, 
তাহ হইলেই মার্কিন দেশের আপদ বালাই মিটে। আমাদিগের মধ্যে বর্ণ 
ভেদ প্রথার প্রচলন থাকায়, আমরা জানি যে, লোকে এঁক ধর্মাবলম্বী, এক- 
দ্রেশবামী এবং এক ভাষ। ভাবী হইয়াও পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ন!] 
হুইয়া, পানভোজন।দিতে একত্রিত না হইয়া, এমন কি অন্তোন্তের শরীর- 
স্পর্শে অনুরাগী না হইয়া! এক সমাজ সম্বদ্ধ, এক মতান্ুগামী এবং এক শাস- 
নের বশীভূত থাকিতে পারে। সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ে ভিন্ন জাতীয় 
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লোকের প্রতি তেমন তীব্র বিদ্বেষভাব জন্মিতে পারে না। অপর সকলের 
অপেক্ষা বৈদেশিক বিদেষ্টা হইয়াও ইংরাজ বর্ণভেদ মানেন না-_স্ুতরাং 
তাহাকে সামািক পার্থক্যগুলি অতি যত্্পূর্বকই রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। 
এই নিমিত্ত তিনি আপনার জাতীয় গৌরব বজায় রাখিবার জন্য অধিকতর 
ব্যস্ত থাকেন। এই জন্য তাহার পার্থক্য বুদ্ধিটা নিরন্তর ঘর্ষণে অধিকতর 
তীক্ষ-ধার হইয়া! থাকে । 

উপনিবেশ স্থাপনের কথায় হিন্দুজাঁতির উল্লেথ করিবার একমাত্র প্রয়ো- 
জন ইংরাঁজের প্রক্কতিতে এবং হিন্দুর প্রকৃতিতে বৈদেশিক বিদ্বেষন্বন্ধে যে 
প্রকার বিভেদ আছে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বল! নচেৎ আমর! কোথাও 
উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে যাই নাঁ-এবং কোন বিদেমীয়ের উপর অধি- 
কার প্রাপ্ত হইয়। তাহাদিগের গ্রতি ফোঁমলই হউক বা কঠোরই হউক, 
কে$ুন প্রকার ব্যবহারে নিযুক্ত হই ন। তবে আমাদিগের জাতীয় প্রক্কতি 
যেক্চভন্ন জাতীয়ের সহিত মিশ্রণ নিরোধ করে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ভারত- 
বর্ষ হইতে বিদেশপ্রেরিত “কুলি, দিগের ব্যবহারের উল্লেখ কর যায়। ভারত- 
বর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে অনেকানেক শ্রমজীবি-লোক ইংরাজ এবং অপরাপর 
জাতির অধিক্লত দেশে নীত হয়। কিন্ত তাহারা শ্রমোপার্ভিত অর্থ লইয়া 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে চায়-_বিদেশে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করে লা। 

অতএব দেখা গেল যে, হিন্দুও বৈদেশিকের সহিত মিশ্রণে অনিচ্ছু এবং 
ইংরাজও বৈদেশিক বিছবেষ্টা। ভারতবর্ষে এমন ছুইটী জাতির একত্র সমা- 
বেশ হওয়ায় ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা যত্রপূর্বক বুঝিতে হয়। 

ভারতবর্ষে ভারত-সন্তানের আধিপত্য নাই-_কিন্ত আধিক্য আছে। 
এখানকার লোকসংখ্যা ইংরাঁজাধিকৃত অংশে প্রতি বর্গমাইলে ২২ন। 
সুতরাং এ দেশে লোকের ভিড় হইয়! গিয়াছে! এখানে ইংরাজ আপনার 
উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষে বহুকঠ$ল হইতে প্রচলিত 
স্বতন্ ধর্ম, ভাব! এবং ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে, এবং ভারত-সস্তান সেই ধর্ম 
ভাষা এবং ব্যবস্থার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান--সেই সকলের প্রভাবেই তাহার 
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মন এবং হৃদয় গঠিত। সুতরাং এখানে ইংরাঁজের ধর্মাদিও প্রবেশ লাঁভ 
করিতে পারে না। ভারত-সম্তানদ্দিগের আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতিরও 
অনেক ভাগ ইংরাঁজদিগের আচার ব্যবহারাদি হইতে ভি?রূপ। নুতরা$ 
ব্যক্তিবিশেষের মনে যাহাঁই হউক, সাধারণতঃ ইংরাজের মনে ভারতবর্ষের 
প্রতি প্রকৃত মমতা এবং ভারতবানীর প্রতি সহানুভূতি একাস্ত অসাধ্য । 
ইংরাজ ভারতবর্ষের সিংহাসন অপেক্ষাও স্বদেশের ফীসিকাঠ ভাল বাসিবেন। 
. কিন্তু তেমন মমতা এবং সহানুভূতি না! থাকিলেও ইংরাজ জ্ারতবর্ষের 
বাজ হুই়াছেন। ভারতবর্ষ তাহার অধিকৃত হওয়ায় ইংরাঁজের ধন, গৌরব 
এবং প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হইাছে। ভারতবর্ষ তাহার স্বদেশ হইয়| যাইতে 
পারে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার অধিরুত দেশ থাকিয়া! তাহার লাভ- 
বৃদ্ধি, ষশো বৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধি করিতে পারে। ভারতবর্ষের জন্ব তিনি কোন 
ক্ষতি স্বীকার করিতেই পারেন না-_গ্রত্যুত ভারতবর্ষের ধনে লাভর্ভাগী 
হইতে তাহার পূর্ণ দাওয়া আছে। কিন্ত ইরাজ সমস্ত পৃথিবীর ইতিহ্ীস 
হইতে জানেন যে, স্তায়পথে এবং ধর্্পথে না চলিলে কখন কোন রাজার 
অধিকার চিরস্থায়ী হয় না_প্রজা বিরূপ হইয়া উঠে। এই জন্য তিনি যে 
ভারতবর্ষে স্ায়পথে এবং ধর পথেই চলিতেছেন, সকলকে এইরূপ বুঝাইতে 
কৃত সক্ষল্প হইয়া আছেন। তিনি স্পট কথাতেই বার বাঁর বশিয়াছেন যে, 
ভারতবাসীর উন্নতিসাধন করাই আমার রাজ্যপালনের এক মাত্র উদ্দেষ্ত। 
এ প্রকার অত্যুচ্চ উদার ভাব ব্যক্ত করিয়া বল! যে, ধর্খরক্ষার অনুকূল 
তাঁহা-নিঃসন্দেহ। ইংরাঁজ যত দিন এ কথা মুখেও বলিতে পারিবেন, তত 
দিন তাহার প্রজ্তাপালন নিন্দনীয় হইতে পারিকে, না, ভারতবাসীর সহিত 
তাহার সহান্থতৃতি শৃন্ত তার সমস্ত অশুভ ফল ফলিবে না, এবং অন্তর্বাহ্য উভ- 
্তঃ না হউক, বাহাত্ঃ স্য।য়পরতা রক্ষিত হইতে থাকিবে। 
অন্পদিন গত হইল একজন জর্শর্ণদেশীয পণ্ডিত ভারতবর্ষ .পরিভ্রমণ 
করিয়া এখানকার ইংরাজ শাসনের সর্মৃহ গুণকীর্ভন করিয়া বলিষ্বাছেন যে, 
ইংরাজের ভারত-শাদনে বৈদেশিক ভাষ নাই। সেই গুণ কীর্ভনের একটী 


ইংরাজাধিকাঠ--ইংরাঁজের কৈদেশিকভাঁব। ১৭৫ 


গুঁঢ় হেতু আছে । আজি কালি জন্মের! ইউরোপ খণ্ডের বহির্ভা্ে আপনা- 
দের অধিকার বুদ্ধি এবং উপনিবেশ সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত 
তাহার উদ্ধত এবং গর্বিত আচরণের দোষে কোথাগু পুর্ণমনোরথ হইতে 
পারিতেছেন না। ভারতবর্ষে ইংরাঁজের ব্যবহার তাহার স্বদেশীয়দিগের 
অনুকরণীয় ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত এ জর্মণ পণ্ডিত এখানকার শামনকার্য্যে 
ইংরাজ স্বদেশের এবং স্বজাতীয়ের লাভের প্রতি দৃষ্টি করেন না, এই কথ 
বলিয়াছেন। বস্ততঃ জন্ম্রণ গবর্ণমেপ্ট যে ভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিবার 
কল্পন| করিতেছেন তাহরি সহিত তুলনায় ইংরাজের ব্যবহারে ওদ্ধত্য অল্প 
এবং ন্যায়ানুগামিতা অধিক । 

ইংরাঁজ বণিকৃবেশে রাজ্যগ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বণিক্‌ প্রক্কৃতিস্ুলভ 
নম্রতা এবং সতর্কতাগুণে সকল বিষয়েই একান্ত স্তায়পর হইয়া চলিবেন 
বল্ল প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন এবং অনেক স্থলেই সেই প্রতিজ্ঞ রক্ষাও করিয়া 
ছেল বৈদেশিকবিদ্বেষ বদি ও ইংরাজের স্বভাবগত, তথাপি তাহার বুদ্ধি, বিদ্য| 
এবং আত্মসং্যম এত অধিক যে, এ স্বভাবের সমগ্র অশুভফল কোথাও 
ফলিতে পায় নাই। নানা কারণে ভারতবর্ষেই এ বৈদেশিকতার অগুভমক্ 
ফল স্বর্ন পরিমাণে ফলিয়াছে। মানুষ জ্ঞানের দ্বারা সংস্কার এবং স্বভাবের 
দোষও অনেক ফমাইতে পারেন । ইংরাজ্্ ভারতবর্ষে তাহা কমাইয় চঙ্িয়া- 
ছেন। তথাপি তাহার রাজকার্য্যে যে বৈদেশিক ভাবের দোষ স্পর্শ হয় নাই, 
একথ| বলা যায় না। কয়েকটা স্থুল স্থুল বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। 

(১) ভারতবর্ষের শাসন ভারতবাসীর উন্নতি সাধনার্থ হইবে-_-এই মূল 
সথাত্রের এক্ষণে একটু পরিবর্ত হইয়াছে। এখন শাঁসনসথত্র হইয়াছে--ইংল- 
গের শুভোৎপাদটৈ কোন ব্যাঘাত না করিয়া যত দূর ভারতবাসীর শুভ 
হয় তজ্জন্ত চেষ্টা করা বাইবে। অবশ্য এই কথার সহিত বলা হয় যে যাহাতে 
ইংলগ্ডের ভাল, ভাঁরতেরও তাহাতেই ভাল। কিন্ত যি*সত্য সত্য সকল 
বিষয়েই তাহা হইত, তবে শাসনস্থত্রটাষ্ঈ পরিবর্তের প্রয়োজন হইত না। 

(২) আইনের চক্ষে সকল প্রজাই সমান। এই কথাটীও অক্ষুণ্ন নাই।” 





১৭৬ সামাজিক প্রবন্ধ? 


পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্বেও শ্বেতকায়দিগেরপক্ষে যে আইন ও আদাঁলত কিছ 
পরিমাণে ভিন্ন ধহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাক্ন। 

(৩) প্রজাদিরগের ব্যবহার-শাস্ত্র বজায় থাকিবে। ব্ধিকাঁংশই বজায় 
ছে, সত্য। কিন্তু এ শাস্ত্ের যেখানে যেখানে ফাঁক পাওয়া যাইতেছে 
সর্বস্থলেই মসম্কুচি ততাবে ইংরাজী ব্যবস্থা-ত্রের প্রাবেশ হইতেছে। 

(৪) বিচ'র কার্য আইন অনুসারে হইবে। কিন্তু বিচারের প্রণালী 
ইংলগ্ডের অনুরূপ অতি জটল হইতেছে। আর এদেশে অতি কঠিন দ্ড- 
দানেই ইংরাঁজ বিচাঁরক দিগের প্রবৃত্তি বাড়িত্বেছে। 

(৫) প্রজার স্থানে করাদান সম্পূর্ণরূপে নিয়ম নিবদ্ধ। আদান প্রণা- 
লীতে যথেচ্ছাচার নাই, কিন্ত কর-নিয়োগে যাহাতে স্বজাতীয়ের উপর 

, উহার তার অধিক না পড়ে, তজ্জগ্ ইংরাজ-রাজ্কে যেন সতর্ক হইতে 
হইতেছে। র্‌ 

(৬) শুক্ক বা। বাঁণিজ্যকর আদায় সম্বন্ধে বৈদেশিক ভাঁব এই যে, বাস্কাঁতে 
ইংরাজী শিল্পজাত ভারতে. বিক্রীত হয় তদনুকূল ব্যবস্থা! প্রণয়ন হওয়াতে 
দেশীয় শিল্পের বিলোপমাধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ঃ 

(5) স্থাক্ত্ব শাসন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু শাসনের ক্ষমতা প্রায় সমু 
দাঁয়ই ইংরাজ কর্মচারীর হস্তগত। ূ 

(৮) সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান হযন। কিন্ত সকলই ইংরাজী ধরণের, 
কিছুই টদৈশীয় ধরণের হয় না। 

(৯) ভারতবাসীর ধর্ম্যকীন্তিতে হস্তাপ্পণ হয় নাই। কিন্ত রক্ষণ অভাবে 
সমুদায় বিধ্বংসে সমর্পিত হইয়াছে। 
(১০) সাধারণ শিক্ষার ভার ইংরাজ-রাজ স্বহস্ডে গ্রহণ' করিয়াছেন । 
কিন্তু তাহাকে নিতান্ত হীনাবস্থ রাখিতেছেন। 
এইক্ূপে যে বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইবে সর্ঝত্রেই কতকটা ন্যায়ান্থ- 
গামিতা সত্বেও প্রজার প্রতি সহানুভূতি না থাকিবার অপ্তভ লক্ষণ একটা 
না একটী দেখা যাইবে ।*যাঁহ! কিছুর স্স্কার, প্রতীকার ঝ| সৎকার করিতে 


৪ তি 


ভবিষ্যধিচার__সাধারণ কথা । ১৭৭ 


হইবে, ইংরাজ তাহার একমাত্র উপায় দেখিতে পান, তাহার স্মজাতীঘ, 
লোকের নিয়োগ অথবা তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধি। বস্ততঃ ইংরাজের বৈদেশিক 
ভাব হইতেই এন্রপ হইতেছে_-এবং সে ভাব ভিনি ক্মধিকতর সুগ্মদর্শন- 
দ্বারা স্বয়ং সঙ্কুচিত করিতে না পারিলে স্ঠাহার বঙরৃদ্ধির সহিত নিয়ত বর্ধীন- 
শীল হইয়া চলিবারই সম্ভাবনা। 


পঞ্চম অধ্যায় । 
ভাবষ্যবিচার--সাধারণ কথ! । 

মানসনৃষ্টি কার্ধ্যকারণ নঙ্ন্ধের প্রতি নিয়ত এবং স্থিরতর দ্নগে সন্নধ 
বাখিলে অন্থব্বাগ বিরাগ, আসক্তি বির্ষেধ, প্রদাদ এবং গ্লানি প্রভৃতি ভাবের 
ন্যুনত। হইয় প্রকৃত ভথ্যোপলব্ধির পথ পরিষ্কৃত থাকে । কিন্ত সামাজিক 
ঘটন্শবলীর বিচাঁরে মনের & প্রকার ওদাসীন্ত রক্ষা করিয়াচিল! বিশেষ ছুদ্নহ 
ব্যাপার। এর নকল ঘটনার দছিত আপনাদের স্থ ছুঃখের এত ঘনিষ্ঠ সং" 
অব, উবার! বাল্য-সংস্কার দূপে মনের এমন সারভূত ছইয়া থাকে, এবং 
উহাদিগের সহিত উচিত্যানৌচিত্য ধর্ম্মাধন্* এবং যোগ্যাযোগ্য প্রত্ৃতি 
বোধ্মকল এমন হুক্মরূপে অনুন্যত হইয়া যায় যে, বোধ হয়, কোন ব্যক্তিই 
একাস্ত পক্ষপাঁত পরিশুন্ত হইয়া সমাজত্তন্বের বিচারে ক্কতকা্য হইতে” 


পারেন না। পু 
আমি ভারতবর্ষের ইংরাঁজাধিকার মন্বন্ধে যাহ! যাহা বলিয়াছি, তাহার 


কোন কথাই আমার অনুরাগ অথবা! বিরাগমূলক না! হয়, তজ্জন্য চেষ্টা 

করিয়াছি । কার্যা*কারণ নন্দ্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয্কাই ইংরাজের বণিক্‌ ভাবে 

রাজ্য লাভ, তাঁহার জাতীয় প্রক্কৃতির অনুযায়ী রাঁজভাব, এবং তাহার জ্ঞান 

ও পরিণ।মণর্শন-মুলক স্তায়পরতার অভ্যন্তরে বৈদেশিক ভাব প্রদর্শন করি- 

আছি, এবং তৎসহ এ কথাও বলিয়াছি যে, এদেশে ইংরাজের বদ্ধমূলতার 
৮২০ 


১৭৮ সামাজিক প্রবন্ধ? 


সহিত তাহার বলবৃদ্ধির অভিলাষ বর্ধিত হইবার এবং প্রজাপুঞ্রের সহিত 
সমাহ্থভূতির ন্যুনতা ঘটিবার সম্ভাবনা । 

এ কথা বলাতে ভবিধ্যব্ষয়ের গ্রতি দৃষ্টিপাতের স্চনা করা! হইয়াছে । 
বাস্তবিক, ভবিধ্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া মানুষ আপনার গন্তব্য পথে 
পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না। লোকে ভূত, ভবিধ্য, বর্তধান বলে ভূত, 
বর্তমান, ভবিষ্য বলে না। অর্থাৎ কালের পৌর্বাপরত্ের প্রতি লক্ষ্য না 

- করিয়া অতীতের পর ভাষী, এবং সর্বশেষে বর্তমান কালের উল্লেখ করে। 
এরূপ করিবার অপর কারণ যাহাই হউক, একটা কারণ এই হইতে পারে 
যে, ভূত বিষয় গুলির বিচার করিয়াই ভাবী ব্যাপারের অন্ভব হয়, এবং 
সেই অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানের কর্তব্য অবধারণ কৰা যায়। 

খিনি সমাজ তত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই অল্প বা 
অধিক পরিমাণে নরভ্তাতির ভাবী অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহাদ্অন্থ- 
মান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সকল অনুমানে কতক বিজ্ঞানের, ব্ততক 
ধর্শশীন্ত্রে, আর কতক ইতিবুত্তের এবং মান্ব-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সহাঁ- 
স্রতা গ্রহণ করা হইয়া থাকে ! কিন্তু যেরূপেই ও বিষয়ের নির্ণয় চেষ্টা হউক, 
বিষয়টা কল্পনার লীলাভূমি। এখানে আশ, পীতি, ইচ্ছা, ঘৃণা প্রভৃতি 
সহচরদিগের সহিত তিনি ধেন নিয়'তই নৃত্যশীলা। এখানে মনের একান্ত 

'খরদাীনা বক্ষ করিয়া বিচার করা, অতীতের মধ্যে কার্যকারণ সুত্র ধরিসা 
চলা! অপেক্ষাও বহুপরিমাণে কঠিনতর । যাহা হউক, মনুষ্য সমাজ অম্বন্ধে 
ইউরোগীয়দিগের মধ্যে যে সকল মতের প্রচলন হইয়া আছে, তাহার কষ়ে- 
কৃটার উল্লেখ করা আবশ্তক। 

বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা মনুষ্যের বাঁস ভূমি পৃথিবীর তবিষাদশ! কিরূপ 
হইবে, তাহার অবধারণ চেষ্টা হইয়াছে । অনেকে নির্ধীরিত করিয়াছেন 
যে, পৃথিবী ক্রমশঃ তাপশৃন্য হইয়া শীতল হইতে থাকিলে কিছুকাল ইহার 
সর্বত্র. শীত প্রধান হইবে, কাজেই ইহার সকল ভাগই শীতপ্রধান দেশবাসী- 
দ্রিগের উপযোগী হইয়া! উঠিবে__কোন ভাগ শ্রীল্মগ্রধান দেশবাসীদিগের 
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বাপোপবুক্ত খাকিবে না। অনন্তর পৃথিবীর শৈত্য আরও বৃদ্ধি পাইবে ।. 
ইহার জল এবং বাধুও তারল্য ভাব পরিহার করিবে, স্থৃতরাং জল এবং 
বাছুর বিনাভাবে বৰ কল প্রংণী বাচে না, তেমন প্রাণী একটীও বাঁচিবে 
না। অতএব সকল মান্বই মরিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, 
চন্ত্রমগ্ডলের এক্ষণে ঘে অবস্থা হইয়াছে, পৃথিবীরও ভাবী দশা তাহাই হইবে। 

অত দূরতম কালে দৃষ্টি প্রদারিত ন! করিয়াও, বিজ্ঞানের নিয়ত উন্নতি 
দর্শনে কদাচিৎ এরূপও মনে কর! হয় যে, দেশভেদে যে উদ্চানুষ্জচতার প্রভেদ 
আছে, নরজাতি তাহ! নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে। এবং তাহা হইলেই 
পৃথিবীর সকল ভাগে বাস করিতে পারিবে । শুদ্ধ তাহাই পারিবে এমত 
নহে। . বিভিন্ন স্থানের জল বাঁযুর বিভিন্নতা বশতঃ এখন যেরূপ মনুষ্যদিগের, 
মধ্যে বর্ণভেদ, আক্কতি ভেদ, এবং প্রকৃষ্কি ভেদ আছে, সেই সকল বিভেদও 
আর গ্রাকিবে না। সকল মন্থধ্যই এক-ভ্তাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে__এবং অবশ্যই 
এক-ফ্াষা-ভাবী এবং একশাদন-প্রণালীর বশীভূত হইবে। 

উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মন্থষোর অমরত্ব লাভ এবং জীবের 
ত্বতঃ উৎপত্তি. সাধনও অস্তবপর ব্যাপার নহে। স্থল কথায়, ইহীর! মনে 
করেন যে, কালে পৃথিবীই স্বর্গ হইয়া উঠিবে। তাহারা বলেন পৃথিবীর - 

ভাবী অবস্থাই স্বর্গের প্রতিরূপ স্বরূপ । 

ধর্ধশান্ত্ের উপর নির্ভর প্রদান করিয়া ধাহারা নরজাতির ভাবী অবস্থার ' 
অবধারণা করেন, তাহাদের মধ্যে ধাহার! একেশ্বরবাদী তাহারা বঞ্জেন যে, 
সকল জাতীয় মন্ুষ্যুই কোন সময়ে তাহাদেরই ধর্ম্মাবলহী হইবে। খৃষ্টান 
দিগের ঘতে দকলেই খুঠান হইবে, মুদলমানদিগের মতে সকলেই মুদলষান 
হইবে) যাহার! না হইবে তাহারা মারা পড়িবে। তাহা হইলেই পৃথিবীর 
সমস্ত পাপ তাপ দূর হইয়! যাইবে _-এবং পৃথিবী স্বর্গ না হউক, স্র্তুল্য . 
হইয়া উঠিবে। বৌদ্ধ এবং হিদ্দু মত ওরূপ নয়। নিরীশ্বকুবাদী এবং সর্বে- 
শ্বরবাদী উভয়েরই মতে পরিবর্ত মাত্রেই অস্থারী। যাহা পুর্বে ছিল না, পরে 
হইয়।ছে, তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে না। স্ৃতরাং কালের অনন্ত 


ও ঙ্ 
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ভাব ধরিয়া! বিচার করিলে সকল ব্যাপারেই পর্বাবস্থা চক্রনেমিক্রমে প্রত্যা- 
বর্ধিত হয়। ইহীাদিগের শাস্ত্র যদিও ব্যক্তিগত ক্রমোৎকর্ধের গ্রতি দু 
বিশ্বাস খ্যাগিত হয়, তথাপি সমাজোন্নতির অশেষতা৷ উপর্লব্ধ হয় না। ইহী- 
দের মতে স্বর্গ ও অনস্তকাঁল স্থায়ী বলিয়া স্বীরূত নহে। 

বৈজ্ঞীনিক মত এবং ধর্্মনত উভয়কেই দৃষ্টিপথে রাখিয়া এবং ইতিবৃত্ত 
শাস্ত্রের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া অশেষবিতৎ অগষ্ট কোম্টি নরজাতির 
ভবিষ্যদশার বিচীর পূর্বক একটা নব্য মতের কল্পন। করিয়াছেন । কোম্টরির 
্স্থদমূহে সমাজতব্বের নিগুঢ় বিচার এবং ভবিষ্যঘটনার বহুল কথা দৃঢ়রূপে 
ব্যক্ত আছে। তাহাকে ইউরোপীপ্র সমাজতত্বশীস্ত্রের সংস্থাপপিত| বলিয়াই 
ধরা যায়। তাহার মতের সহিত প্রচলিত হিন্দু এবং বৌদ্ধ-প্রণালীর কত্ত- 
কট। দিল আছে, এবং ইংরাজী শিক্ষিত সুবোধ, এবং সুশীল কতিপয় 
দৈশীক্ষ লোক এক্ষণে কোমৃটির মতবাদ গ্রহণ পূর্বক উহার প্রচারের" জন্তয 
সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সকল কারণে কোম্টির স্থুল স্থূল কথা গুলিরাসবি- 
শেষ উল্লেখ কর! আবশ্যক । কোম্টি বলেন, (১) পৃথিবীতে ধর্শ্মতেদ রহিত 
হইবে (২) বর্ণভেদ রহিত হইবে (৩) যুন্ধবিগ্রহ উঠিয়। যাইবে (৪) বৃহৎ 
বৃহৎ সামাজ্য স্থাপনের চৈষ্টা বন্ধ হইবে (৫) শাসন এবং শিক্ষ। কার্ধ্য পবি- 
ত্রাস পুরোহিতদিগের মতানুসারে চলিবে (৬) জনগণ সর্বত্রে যাজক, 
শান্ত। এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয্/া থাকিবে এবং (৭) 
অভ্যাস গুণে পরার্থপরতা মানবহৃদয়ে স্থার্থপরতার আসন পরিগ্রহ করিবে। 
কথা গুলি বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। 

(১). ধর্মের রহিত হইবার সম্বন্ধে কোম্টির তাৎপর্যযয এই যে, 
একজন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন প্রকারেই বিচার দ্বারা প্রমাণিত 

হয় না। প্রত্যুত উহা! বিচারের বিষয়ই নহে। আর মহগৃষ্যের ধর্মবুদ্ধির 

মূল এবং চরম উভয়ই মন্ুষ্য-নমাজের হিতসাধন। অতএব যখন বিজ্ঞানা- 
লোচনার বলে, উপধর্শের প্রয়োজন এবং তাহাতে বিশ্বাস তিরোহিত হইবে, 
তখন সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্য মতের পরিহার পূর্বক মনুষ্য নিজ সমাজেরই 
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পূজা করিবে_সেই আবহমান কাল ব্যাপক মানব সমাজের ৬/তিনূপ 
শ্বরূপ শিশুক্রোড়স্থা একটা নারী-মূর্তি যথা গণেশ-জ্রননী--অথবা যিশু-মেরী 
অথবা হোসেন-ফাঁতেমা। এই নরদেব পুজাই পৃথিবীর ভানী ধর্ম্ম। 
কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, সর্কেশ্বর মতবাদে ঈশ্বর গ্রত্যক্ষারদি 
সকল প্রমাণের দ্বারাই সুসিদ্ধ ) যখন দেখা যাইতেছে যে, কারণের অনু- 
সন্ধানে মহ্ুষ্যমন চির জাগরূক , যখন দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য সমাব্জের 
প্রতি সহানুভূতি মুলক যে ধর্ম তাহারও অতিব্যাপক পদার্থ যথা বিশ্বজ্ঞান 
এবং বিশ্বগ্রীতি এবং বিশ্ব-সৌন্দর্ধ্য গ্রভৃতি অত্যুদার ভাব সকল মনুষাহদয়ে 
অধিষ্টিত, এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, সর্বজঞত্ব, সর্কব্যাপকত্ব, সর্বশক্তি- 
শত্তা, 'আপাপবিদ্বত্ব প্রভৃতি গুণ-লক্ষণে লক্ষিত মন্থুয্যের উপাস্য বস্ত সর্বময় 
ক্ষপেই বিদ্যমান, তখন পরস্পর হিতর্ধা-বিদ্বে-বিদুষিতাঙ্গ, আংশিক এবং 
কাল্মানিক একটা নরদেব পূজায় মানব বুদ্ধি এবং মানবহৃদয়ের তৃপ্তি হইবার 
সন্ত্বনা কোথা? আমার বোধ হয় যে, সর্কোশ্বরবাদই পৃথিবীতে ক্রমশঃ 
বিস্তৃত হইবে। কোম্টির গুরুপর্ধ্ার়ী এবং শিব্পর্য্যায়া কোন কোন 
ইউরোগীয় পণ্ডিতেরও উঁ ভাব। 
(২) বর্ণভেদ রহিত হইবার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বিবেচা। তাহার 
গ্রথম কথা এই যে, বর্তমান বর্ণভেদের হেতু কি শুদ্ধ বিভিন্ন দেশের জল 
বায়ুর ভেদ, না মৌলিক উৎপত্ভিরই ভেদ । কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল বায়ুর বিভেদই বর্ণভেদের একমাত্র কারণ। 'কোঁম্‌টির 
মতও তাঁহাই। কিস্ত যদি তাহাই হয়, তথাপি বিভিন্ন দেশের জল বাঁয়ুর 
গ্রক্কতির ভেদ রহিত কদ্ধাই কি বিজ্ঞানের সাধ্যায়ন্ত?  ইউরোপীয়দিগের 
ংশজাত মার্কিনেরা আপনাপন পূর্ক-পুরুষদিগের অপেক্ষা দীর্ঘচ্ছদ্দ এবং 
পরক্কবর্ণ হইয়াছে-_-অর্থাৎ আকারে এবং বর্ণে আমেরিকার পুর্ব্ব অধিবাসী- 
দিগের সমধিক লক্ষণাক্রাত্ত হইয়াছে! অতএব এ পধ্যস্ত ফতদূর দেখা গিয়াছে 
তাহাতে বোধ হয় না যে, জল বায়ুর প্রকৃতি পরিবর্তিত করিবার শক্তি 
বিজ্ঞানের আয্মন্তাধীন। তবে এ কথা বলাযায় যে, বিভিন্ন বর্ণের লোক সকল 
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পুরুষানুক্রমে একদেশবাসী হইয়! থাকিতে থাকিতে উহাদিগের মধ্যে মিশ্রণ 
হইস্কা যাইবে এবং সেই মিশ্রণের ফলে কোন কালে আকার এবং বর্ণমাম্য 
জন্মিতে পারিবে। পক্ষান্তরে ইহাও দেখিতে হয় যে, ষদিও +মিশ্র নর নারীর 
সংযোগে বহু পুরুষ ব্যাপিয়া বংশের রক্ষা হয় না”, এ কথা সত্য ন! হয়, 
তথাপি অনেক জাতীয় লোকেরই দৃঢ় সংস্কার মিশ্রণের বিরুদ্ধ। সেই সংস্কা- 
রের বল কোথায় বাইবে? উহ। অবশ্যই কিয়তণরিমাণে বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ 
নিবারণ করিবে, সুতরাং পৃথিবীতে বর্ণভেদ রহিত হইয়া যাইবে। এ কথা ষতই 
দুরবর্তী কালকে লক্ষ্য করিয়া! বলা হউক, উহা.কোন নির্দিষ্ট কালকেই লক্ষ্য 
করিতে পারে না। আর শিশ্রণ-প্রবণতা যতই বলবতী হউক, যে যে কারণে 
পুর্বে বর্ণভেদ অন্মিয়।ছে, মে সকল কারণের মধ্য অতি প্রবল যে পরিবৃতির 
ভেদে আকারভেদ এবং যোগ্য তার অনুসারে বংশের রক্ষা, তাহা ত কখনই 
সম্পূর্ণরূপে যাইবে নাঁ। প্‌ 
(৩) যুদ্ধবিগ্রহাদি উঠিরা বাইবার সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে, পৃথিবী বং 
তজ্জাত ভোগ্যবস্তর মসীমতাই মন্থুষ্যের মধ্যে সর্বপ্রকার বিবাদ বিসম্বাদ, 
মোকদ্দমা, মামলা. যুদ্ধবিগ্রহাদির মুলকাঁরণ। যদি ভোগ্য বস্তর পরিমাণ এবং 
মংখা। অপরিণীম হইত, তবে মান্থষে মান্থষে বিবাদের কোন চিরস্থারী হেতু 
থাকিত না। তুমিও থাহা চাও আদিও তাহাই চাই, আর সে বস্ত অনেক নাই 
এই জন্তই তোমাতে আমাতে বিবাদ হয়। বিভিন্ন জাতির বা বিভিন্ন 
রাজ্যের মধ্যে যে সংশ্রাম হয় তাহারও মূল কারণ এররূপ। তোমায় আমায় 
বিবাদ ন|হর এনসপ করিতে হইলে, হয় তুমি যাহা চাও তাহা আমি না! চাই, 


অথবা উভয়ে যাহ। চাই সেই ধস্তর পরিমাণ বুদ্ধি হইয়! উঠে। মনে হইতে * 


পারে যে, প্রথমটা পরার্থপরতা বুদ্ধির প্রাবলো সাধিত হইবে, দ্বিভীয়টাও 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্চিয়ার প্রভাবে সম্পাদিত হইবে। কিন্তু পরার্থপরতাও 


অসীম হইতে পাঁরে না, আর বিজ্ঞান ধতই বিকলন শক্তির আক্ষালন করুন, ' 
এ পর্য্যন্ত একটাও প্রক্কত নৃতন দ্রব্যের সঙ্কলন করিতে পারেন নাই। সুতরাং - 


যেমন ব্যক্কিগত বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংস! রাজব্যবস্থার বূলে সাধিত হই- 


৯ 


ভবিষ্যবিচার--সাঁধারণ কথা । ১৮৩ 


য়াছে, জাতিগত বিবাদের মীমাংসা, যদি কখন বিনা যুদ্ধে সিদ্ধ হয়, ভাঁহা 
সেইরূপেই হইতে পারিবে। বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে আস্তর্জাতিক 
ব্যবস্থার স্থত্রপাতত*অনেক দিন হইতে হইয়া আছে। শ্রীকদিগের মধ্যে . 
আম্‌ ফিকৃটিয়োনিক্‌ সভা ছিল, ইউরোপ খণ্ডেও শক্তি-সামঞ্জস্যৈর জন্ত বিভিন্ন 
রাজ্যের মধ্যে পরম্পর মিলন হইয়া থাকে, আর পোপের কর্তৃত্বেও কখন 
কখন বিগ্রহাদি মিটিয়া যায়। যদিও এঁ সকল উপায়ে একাল পর্যন্ত যুদধ- 
কাচ্ডের বিশেষ হাস বা নিবৃত্তি হয় নাই, তথাপি যন বীজ আছে, তখন 
কালে এ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্নজাতীয় লৌক- 
দিগের মধ্যে সকলের মাননীয় এমন একটা সভার সংস্থাপন হইতে পারে, 
যে সভা বিভিন্ন জ্ঞাতির বিবাদের হেতু জানিয়া বিন! যুদ্ধে বিবার্দের 
মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন । কিন্ত যুদ্ধের মুল কারণ কিছুতেই যাইবার 
নহে সুতরাং তাহা একেবারে মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হইতে 
পাকে না। 

(৪) বৃহৎ সাআরজ্য স্থাপনের চেষ্টা রহিত হইবার সম্বন্ধে বলা যায় যে 
এ পর্যন্ত ওরূপ চেষ্টার কিছুমাত্র নূনতা লক্ষিত হইতেছে না। তবে এখন 
সাজজাজ্য স্থাপনের ভবি একটা বিশেষ পথকেই লক্ষ্য করিতেছে । যে সকল 
লোক মুলতঃ একজাতীয় তাহাদিগকেই মিলাইয়৷ এক একটাঁ সাস্রাজ্য ঘটাই- 
বার জন্য যত্র হইতেছে।  প্রুসিয। বলেন জন্দণ জাতীয় সকলেই আমার 
মহিত মিলুক, কুসিয়া বলেন স্ুবোনিক জাতীন্ন যাবতীয় লোক "আমার 
অধীন হউক, ফ্রান্স লাটিন জাতীয় সকলকে আপনার নেতৃত্ব স্বীকার করা- 
ইতে সমুতসৃক আর ইংরাজরাজনৈতিকদিগের মধ্যে কেহ .কহ সমস্ত আহ. 
গ্লোসাক্মন জাতিকে ইংলগডের সহিত মিলাইয়া লইবার জন্ত যন্রবান। এক্ূপ 
সাজ সংঘটিত হইবার অঙ্গকুল এবং প্রতিকূল উভয় শক্তিই বিদ্যমান 
আছে। এক এক জাতি এক একটা সাত্রাজ্যের অন্তর্গত* হইলে সাআাজ্য 
* গুলি অধিকতর দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়, অতএবতাদৃশ সাত্রাজা সংঘটনে লোঁকের প্রৰ- 

ণতা থাকিতে পারে। কিন্তু বাণিজ্য বিস্তার এবং গমন মৌকর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া 
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এক জাতীয় মন্থ্ষাকে বিভিন্ন দেশবাসী করিয়া তুলিতেছে। মনুষ্যের পর- 

স্পর সংশ্রব বুদ্ধি পাইয়াছে এবং আরও বৃদ্ধি পাইবে) তসভিন্ন, একজাতিত্বে 

যেমন সহানুভূতির বৃদ্ধি, তেমনি দেশভেদে স্বার্থের কতকটা ভেদনিবন্ধন সহাজু- 
ভূতির হাস হয়। তজ্জন্ত জাতিত্বকে মূল করিয়া সাত্রাজ্য সংঘটনের ব্যাঘাত 

জন্মিতে পারে। ইটালী লাটিন জাতির আবাসভূমি। উহা ফ্বান্সের কৃপায় 

অস্্ীয়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইটালী এখন ফ্রাশ্সের চিরশত্র 
জন্দণির সহিত একমত হইয়৷ চলিতেছে। বাল্কান দেশগুলিতে সভ্‌ জাতীয় 

লোকেরাই অধিক পরিমাণে বাম করে। প্র প্রদেশগুলিতে তুরস্কের যে 
আধিপতা ছিলি তাহা রুপিয়ার প্রতাপেই খবরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাল. 

কান গ্রদেশীয় অধিকাংশ শ্লোক ক্সিয়ার প্রতি নিতান্ত সন্দিহানমন হইয়াই 
চলে। ইংলগ্ড আপনার উপনিবেশ ৬লিঘ্ জন্ত অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া- 
ছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু ওপনিবেশিকেরা ইংলগ্ডের এমনি আআছুরে 

ছেলে হইয়।ছে যে, মাতৃভূমির নিমিত্ত তাহারা কোন ক্ষতি শ্বীকারে শ্লম্মত 

হইতে পারে বলিয্না। বোধ হয় না। অতএব একজাতিত্বমূলক সাম্রাজ্য বন্ধনও 

ঘে সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা সর্বরতোভাবে অন্থভব পিদ্ধ নহে। যদিই বা 

হয়, সেই সকল সাম্রাজ্য সন্বরেই প্রাদেশিক সম্মিলিত শাসনের অধীন হইয়া 

পড়িবে। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, কোন দূরবর্তী ভবিষ্য কালে 

বিস্তৃত সারাজ্য কএকটা জাতীয়ভাবে নন্বদ্ধ হইয়া পুনর্ধার সম্মিলিত, শীসন- 
প্রণা্লী,গ্রহ্ণূর্বক প্রদেশ প্রমাণ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্ধ মন্গষ্যের 

মধ্যে ক্ষমতাভেদ চিরক[লই থাকিবে । সুতরাং ক্ষমতাশীল লোকে আঁবাঁর 
বৃহত্তর মাজাজ্য গঠন করিয়া তুলিবে। পরাথপরতার সহ বৃদ্ধিতেও এ, 
কার্যের নিবারণ হইবে না। ” 

(৫) শিক্ষা এবং শাসনের ভার পুরোহিতবর্গের হস্তে থাকিবার সম্বন্ধে 
খলিতে পারা যাক্স যে, এখনও শিক্ষার ভার প্রায় সকল দেশেই যাজকবর্গের 
হস্তে ন্যস্ত আছে। পূর্বেও ছিল। 'ইউরোপ খণ্ডের যে.ঘে দেশে প্রটেষ্টান্ট, 
মতের গ্রাছুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে, সে নকল দেশে যাক্তকবর্থ কিছু হীনগ্রস্ 
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হইয়াছেন এবং যাঁজক ভিন্ন অন্ঠান্ত লৌকেও শিক্ষকের পদে ব্রতী হইনৈ- 
ছেন। কিস্তু ভাহা হইলেও একমাত্র ফ্রাম্প দেশ ভিন অপর সকল দেশে, 
এখনও যাঁজকঃ দলই স্বদেশের শিক্ষায় নিযুক্ত । ফ্ীঁন্সেও যাঁজকেতর 
লোককে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিবাঁর ফল অতি শুভ বলিয়! গণ্য হয় 
নাই। ধাহারা ধর্ম শিক্ষা দিবেন, তাঁহারাই সকল শিখাইবেন, ইহাই স্বভাব, 
দিদ্ধ পদ্ধতি। পূর্ববকালে ভারতবর্ষে এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল-ত্রাঙগী্ণেরাই 
ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতেন । মু্লল- 
সানহিগের মধ্যেও মুলল। বা ষাজকের দলই প্রধানতঃ শিক্ষকতা কাধ্য করিয়া 
থাকেন। বৌদ্ধ জাতীয়দিগেরও এ রীতি। অতএব ঘাহ' পুর্ব ছিলি এখ- 
নম আছে, তাহা পরেও থাঁকিবার ভাবনা । 

কিন্তু শাসন কার্য্যের ভার যাহা কতক সাক্ষাৎ সশ্বদ্ধেআর কতক পর". 
ম্পন্বা সম্বন্ধে যাজকবর্ণের হস্তগত ছিল, তাহা উহাদিগের হস্ত হইতে ক্রমশঃ 
অসনারিত হইয়াছে, ইউরোপথণ্ডে পোপের প্রাধান্ত কাথলিক রাজ্য গুলি- 
তেও পূর্ববাপেক্ষায় নুন হইয়াছে। এমন কি, এই সে দিন আয়র্লঘুের 
'মোকেরাও ল্যাগ্ডলীগ্‌ সম্বন্ধে পোপের নিবারণ শুনিল না। প্রটেষ্টান্টদিগের 
দেশে ত যাজ্কদিগের প্রাধান্ত কিছুই নাই। তুরফের ক্ুলতান আপন যাজক- 
মগুলীর (উলেমার ) মত গ্রহণ করিয়া! চলেন বটে, কিন্ত ইউরোপীয় রাজা- 
দিগের গ্রবলতর অনুরোধের নৈরস্তর্য্যে তাহাকে ক্রমশঃ উলেমার মুখাপেক্ষা 
নূন করিতে হইতেছে। বৌদ্ধদিগের রাজ্য সকলেও পুর্বে এক একটা ধর. 
রাজ্যের অধিষ্ঠান ছিল, তাহা হয় একেবারে উঠিয়া যাইতেছে, নতুবা খর্ব- 
শক্তি হইতেছে । এই সকল লক্ষণে আপাতিতঃ মনে করা যাইতে পাঁরে . না 
যে, শীসনকার্যে*যাজকবর্গের মহিমা পুনর্কার বর্ধিত হইবে। কিন্তু যখন 
ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পার] যাক্সি ষে, : 
যাজকদিগের হস্ত হুইন্তে শাসনভার অপন্যত হইবার মুখ্যকাঁরণ-রাজো রাজ্যে 
যুদ্ধের আধিক্য এবং জনগণের বৈষয়িক ব্যাপারে অঙ্গরাগের বৃদ্ধি, তখন মনে 
করা যায় ষে, যুদ্ধের নানতা হইলে এবং বিষয়ান্গুরাগ ধর্মান্থরাগ হইতে অভিন্ন 

৪ 


১৮৬ সামাজিক প্রবন্ধ! 


রূপে উপলন্ধ হইলে আবাঁর শাসনকার্য্যে যাঁজকবর্গের আধিপত্য জন্সিতে 
পার এই স্থলে ইহাও বন্তব) যে, সর্কেশ্বরবাদ স্বীকৃত হইলে বিষয়-চিস্তা 
এবং বিষ়ার্থ পরিশ্রম, ধর্ম্চিস্তা এবং তপশ্চরণ হইতে অগৃথকৃভূত হইয়া 
উঠে। অপর কোন মতবাঙ্গে তাহা! সর্ধালীন হয় না। 

(৬) রাজ্যের লোক যাজক, শান্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে 
বিভাজিত হইবার সন্বন্ধে গ্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, স্থলতঃ ্ প্রকার বিভা- 
গই পৃথিবীর সকল দেশে পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, এখনও বিদ্যমান ব্লহিয়াছে। 
অত্তএব পরেও ওর বিভাগ বলবৎ থাঁকিবারই সম্ভাবনা । এ বিভাগ ভাঁরত- 
বর্ষে পুরুধাম্ক্রমিক হওয়াতেই অতি বিস্পষ্টভাব ধারণ করিয়া আছে এবং 
যদি উহা অতিগল্পবিত না হইত, তাহা হইলে কোন অণ্ুভ ফলই প্রসব 
করিত না। ষাঁতান্নাত সৌকর্ধ্ের বুঁ্র-সহিত কৃপমও্ুকতার হাঁস হইয়া 
এ দেশেও এক্ষণকার স্থানভেদমূলক জাতীয় অবাস্তরভেদগুলি কিয়ৎপরিদাঁণে 
তিরোহিত হইতে পারে, এবং মহাঁদেশটা আপনার গ্রক্কত পূর্বভাব গ্াপ্ত 
হইতে পাঁরে। 

€৭) মানবস্থদয়ে পরার্৫থপরতা সম্যক্‌ প্রকারে শ্বার্থপরতার অধিকার 
গ্রহণ করিতে পাঁরে কি না, তাঁহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, ইহাই অবধারিত 
হয় যে, অভ্যাসগুণে যদিও স্বার্থপরতাকে অনেক পরিমাণে খর্ব করা যায়, 
তথাপি উহ? একেবারে নিঃশেষিত হইতে পাঁরে না। যে সহান্গভূতি হইতে 
. পরার্থপরতা জন্মিবে, অহং 'অভিমানটা তাহারও মূলে আছে। সুতরাং স্বার্থ 
বৌথ এবং পরার্থবোধ উভয়ে পরস্পর অনুস্্যটত। বস্তরতঃ যদি মানব মন 
একেবারেই স্বার্থবোধ শূন্য হয়, তাহা হইলে উহা পরার৫থবোধেও অক্ষম হইয়া * 
পড়ে--তখন মানুষ পরের উপকরি করিবে কি, উপকার কিসে এবং অঙ্থপ- 
- কার কিসে, তাহা জানিতেই পারে না। €কাম্টাও এরূপ স্বার্থশৃন্ততার পঙ্ষ- 
পাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহার উদ্দেস্ত এইমাত্র ছিল যে, লোকে, 
বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরা, যেরূপ পরার্থ সনবন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া স্বার্থের 
অনুসরণ করে, এবং তাহা করিয়া! একান্ত উচ্ছুত্ঘল এবং অব্যবস্থিত হয়, 


ভবিষ্যবিচার--ইউরোপের কথা। ১৮৭ 


ক্রমশঃ সেই ভাব পরিত্যাগপুর্ধবক পরার্থের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে 
অভ্যস্ত হয়! 

অতএব উপসংহারে বলা যায় যে, মনুষ্য সমাজের গ্রতি আন্তরিক 
হিতৈষা প্রণোদিত হইয়! পশ্তিতপ্রবর সুতীক্ষবী-অগষ্টকোম্টা যে-রূপে ভবিষ্য 
গণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কিপ্নৎপরিমাপে তথ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবার 
যোগ্য । তিনি ইতিকৃত্বশান্ত্ের সমালোচনা ছারা মনুষ্য সমাজের প্রতি যে 
সকল শক্তির কার্যকারিতা উপলব্ধ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কতক- 
গুণির প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এবং অনেকট! সংযতচিত্ব হইয়াঁও বিচার 
করিতে পারিয়াছিলেন। ঘদি নিতান্ত তাড়া তাড়ি করিয়া একী নূতন ধর্ম- 
াণালীর উদ্ভাবন করিতে না যাইতেন, অথবা যদি তাহার পূর্বে কখন এই 
ভারতবর্ষে কিছ্বা কোন বৌদ্ধ দেশে এাসিতেন এবং তাহার আহ্গ্মনিক 
অমেকানেক ব্যাপারের কতকটা ফল প্রত্যক্সীভূত করিতেন, কিস্বা৷ অভ্যাস 
এবং শিক্ষার দ্বারা কতদূর হইতে পারে আর কি হইতে পারে না, তাহার 
প্রতি দৃষ্টি করিতেন, তাহা৷ হইলে মান্ষের পরিবর্তনশীলতার সীমা এবং 
মানব সমাজে চক্রনেমির ক্রম নির্ণয় করিতে না পারিলেও সমাজ যেবক্র 
রেখাক্রমে চলে তাহার কিয়দংশ দেখিতে গাইতেন, তাহার প্রণীত দর্শন-শাস্্র 
আরও বহুল পরিমাণে সমাদৃত হইত, এবং সমাজ-তত্বশাস্ত্র স্থাপনের সুখ্য- 
ফলই ফলিত--গ্রহ নক্ষত্রাদির হায় মনুষ্য-সমাজ ও যে কোন বিশেষ কক্ষা্ 
গমন করে তাহা অনুমিত হইতে পারিত। 





ভবিষ্যবিচাঁর-_ইউরোপের কথ! । 


ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এখনও অধিকাংশ লোকেই স্বধর্ম্পর এবং পর- 
কালে বিশ্বার্বান আছেন। তথাপি নিয়শ্রেন্টর মধ্যে অশ্নেকেই উদরচিন্তায় 
অর্থচিন্তায়, এবং স্ুথলালসায় উদ্বেজিত হইয়া বিষয় ভোগার্থই আফ়াসবান 
হইয়া! উঠিয়াছে। এ সকল লোক কেব্ল ্হিকলুখস্বাচ্ছন্যই চায়্। উহার. 


১৮৮ সামাজিক খ্বন্ধ |- 


ধর্মশীস্ত্গদত্ত পাঁরলৌকিক সুখের উৎকোচে ভুলিতে চাহে ন। তাহাদের 
মধ্যে গ্সিদ্ধা যদি বল যে, তোমাদের শাসনপ্রণালীর এই এই দোবেই তোমা- 
দের যত ছুঃখ। তাহারা সে কথায় কান দিবে এবং হয়ত শাসন-প্রণালী 
পরিবর্তিত করিবার জন্য চেষ্টা'করিবে। যদি বল, তোমাদের স্ঘাষ্য প্রাপ্য 
যাহা, তাহা অমুক বা অমুক কর্ৃক অপহৃত হইতেছে, তাহারা সে. কথায় 
বিশ্বী.করিবে এবং সেই অমুক বাঁ অমুকের ঘর বাড়ী দুঠ করিতে যাইবে । 
কিন্তু ধর্মের কোন কাহিনীতে উহাদের মন যাঁক্গ না। পরকালকে মাথায় 
রাখিয়া উহাঁরা ইহকালকেই ভোগ করিতে চায়। 

যেখানে অনেকলোকের মন এরূপ এ্রহিকতাগ্রবণ হইতেছে, সেখান- 
কার কবি এবং সংস্কারক্দিগের মধ্যেও কেহ কেহ যে এ্রহিকতার উপরেই 
একান্ত নির্ভর করিয়া সমাজসংস্কারের এবং সমাজের ভাবি অবস্থার কল্পন! 
করিবেন, তাহা সম্ভবপর । ইউরোপে তাহাই হইতেছে। যেমন মর্বরাই 
রাজ্যশীমন নীতির এবং অর্থনীতির পরিবর্ত চেষ্টা হইতেছে, তেমনি সমঠজ- 
গঠনের নৃতন নুতন শৃঙ্খলার আন্দোলনও চলিতেছে। এ সকল সমাজ-কল- 
নার কিছু উল্লেখ না করিলে সমাজ সন্বস্বীয় ভবিষ্যবিচার সর্বাঙ্গীন হইতে 
পারে না। এই জন্ত সংক্ষেপতঃ তাহাঁদিগের কিছু উল্লেখ করিব । . 

ইউরোপ খণ্ডের ইতিবৃত্ত তিনটা স্থল ভাগে বিভক্ত। তাহার প্রথম 
ভাঁগের আরস্ত ষে কোন পূর্বকাঁল হইতে হউক, উহার পরিসমাপ্তি বোম? 
সাআাজ্যের পতনে ) দ্বিতীয় ভাগ, শী সময় হইতে আরগ্ধ হইয়! ফরাসিদেশের 
াষ্ট্বিপ্নবে পর্যবসিত 7 আর তৃতীয় ভাগ, গ্ বিপ্লবকাণ্ডের পরবর্তী আজি 
পর্যন্ত সমন্ত সময়কে লইয়া সংঘটিত। ভবিষ্য সমাজসংঘটনের যাবতীয় কথ! 
এই শেষতাগেরই অস্তর্নিবিষ্ট। পুর্বব ছুই ভাগে সমাজ-কল্পন$র যে সকল কথ! 
পাঁওয়! যাঁয়, সেগুলি কবিকল্পনার ন্যায়, সে সকল কথাকে কার্ধ্যে পরিণত 
করিবার নিমিত্ত ্রিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই বলিলেও চলে। অতএব ফরাদি 
দেশের রাষট্বিপনব ব্যাপার হইতেই প্রস্কিতপরস্তাবে সামাজিক ,বন্দোবস্তের 

তন মতবাদগুনি বাহির হইয়াছে বলা যায়। | 


রে 


ভবিষ্যবিচার্-ইউরোপের কখা। ১৮৯ 


ফরাসিদিগের রাষটবিপ্রবে কয়েকটী কথার ধুয়া! উঠিয়া ক্রমে ইউ- 
রোপের মধ্যে িদ্ধান্ত বাক্য বলিয়াই পরিগৃহীত হ্ইয়্াছে। - কথাগুলি 
এই (১) অস্ষ্যস্থারীন জীব। (২) মনুষ্যের পরস্পর তুল্য। (৩) 
মন্ুষ্যে মন্ুষ্যে ত্রাতৃসন্বন্ধ। এই সকল কথ! যে কারণে উঠে তাহার 
প্রভাবে ফরাসিদেশে সমূহ পরিবর্ত ঘটে। তাহার মধ্যে কোনওগুলি 
অন্ন কালের জন্ত থাকে, অপর কতকগুলি স্থায়ী হইয়াছে, এবং 
অপরাপর দেশেও পরিগৃহীত হইতেছে । ফরাসি-বিপ্রবে (১) যাঁজকদিগের 
তিরস্কার এবং ধর্্শাসনের উচ্ছেদ হয়। (২) রাজার শাসন উঠিয়| গিস়া 
প্রজা-সাধারণের নির্কা চিত প্রতিভূদিগের শাসন প্রবর্তিত হুয়। .(৩) ভুম্য- ' 
ধিকারীদিগের নির্বাসন হইয়। তাহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়: (8) 
পৈত্রিক সম্পত্তিতে জ্যোষ্ঠাধিফার রহিত শইয়। সকল সন্তানের সমান স্বত্ব ফু. 
স্থাপিত্ধ হয়। (৫) রাজ্যমধ্যে প্রাদেশিক ব্যবস্থার তিরোধান হইয় সার্ক 
ভৌমিক ব্যবস্থা গ্রচণিত্‌ হয়। (৬) ব্যক্তিভেদে ধর্মাধিকরণের বিভিন্ন 
নিয়ম রহিত হইয়া আইনের চক্ষে সকল এজাই সমান হইয়া দদাড়ায়। (৭) 
অপরাধীর নিধ্যাতন এবং বিচার কার্যের ব্যয়াধিক্য নিবারিত হয়। (৮) 
আদত্ত কর, শান্তার তোগে ব্যয়িত না হইয়া প্রজার হিতাথ্‌ই ব্যয়িত হইবার 
বিধি হয়। (৯) শিক্ষা সম্পাদন, সুনীতি প্রবর্তন, বিদ্য। এবং শিল্পের. সন্ব- 
দন, রথ্যা নির্মাণ, বাণিজ্যের শৃঙ্খল! স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্পাদন প্রভৃতি প্রজার 
হিতকর ব্যাপার, রাঁজা। ব ব্যক্কি বিশেষের ইচ্ছা-সম্তৃত বা দয়ার কার্য ন! 
থাকিয়া শাসনকার্ধ্ের অঙগীতৃত হয়। এই সকল পরিবর্তের প্রক্কৃতি- পর্য্যা- 
লোচনা করিলেই প্রতীতি হইবে যে, ইউরোপে প্রজাসাধারণের হিতোদে- 
শের প্রতি লক্ষ্য স্থিয় রাখিয়। সমাজের পরিচালন! করাই ফরাসিবিপ্লৰ 
কাণ্ডের প্রদত্ত অতি মহতী শিক্ষা ।* 





*ভারতবর্ষে প্র শিক্ষা শাস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, বথা-_ক্ষত্রিয়ন্ত পরৌধর্দঃ প্রজানাসন্ু- 
পালনম্‌। নির্দিষ্ট ফল ভোক্তা হি রাজ! ধর্মে যুজাতে। সর্ধ্বধর্ম(পেক্ষ। প্রজাপাঁলনই 
ক্ষতরিয়ের শে ধর্ম শাস্ত্রোক্ত কর।দিতোক্ত! রাজ! সর্ধতোভাবে তৎপ্রতিপাঁলন বাধ্য। 


ঞ 


১৯০ সামাজিক প্রবন্ধ । 


পরস্থ প্র তথ্যশিক্ষার সহিত একটী অতথ্যশিক্ষাও হইয়! গিয়াছে। ইউ- 
রোপে ধর্মশিক্ষার প্রভাবে সুশাসনের শিক্ষা হয় নাই-বিপ্লবের বলে হই- 
য়াছে। সেখানে স্তায়ান্থগামিতার শিক্ষা ন! হই! বিদৃষিত সাম্যবাদ ধরিয়া 
বিপ্লব করিতে হইয়াছে। কিন্তু ওরূপ সাম্যের কথাটা প্রকৃত কথ নয়। পূর্ব 
ভূমাধিকারী প্রভৃতিই সধন ছিলেন। কিন্তু শিল্প বাণিজ্যাদির প্রভাবে মধ্য- 
বিধ লোকের মধ্যেও ধনবন্তার এবং বিদ্য। চর্চার বিস্তার হয়। এমন কি, 
প্র সকল লোকের মধ্যে অনেকেই ভূম্যধিকারী গ্রস্থৃতি শান্তৃবর্গের অপেক্ষা 
ধনে এবং ক্ষমতায় বড় হইয়া! উঠে। প্র সকল লোক আত্মগৌরবে গৌরবা- 
স্বিত হইয়া শাস্ৃদদলের সহিত আপনাদের সমতা খ্যাপন করে এবং সেই সাম্য- 
বাদের বলে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। কিন্তু ক্রনবৈবমোর স্থলে ধনবৈষম্য সংস্থাপিত 
হইয়াছিল মাত্র। বৈষম্য যায় নাই উহার একটু গতি ফিরিয়াছিল। 

যে সময়ে ফরাসি বিপ্লব হইতে অলীক সাম্যবাদের প্রাদুর্ভাব হইল; সেই 
সময়েই ইউরোপথণ্ডে বাম্পীয় ঘন্ত্রা্ির আবিষ্কার, উৎকর্ষ সাধন, এর্বং প্র- 
যোগ-বাহুল্যে শিল্পক্তীতের পরিমাণ বৃদ্ধি, বাণিজ্যের বিস্তৃতি এবং মূলধনী- 
দিগের ধনের এঁকাস্তিক আধিক্য হইতে থাকিল। তজ্জন্ত শ্রমজীবীদিগের 
কার্ধ্যহানি, জক্ষ্য-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধ এবং অস্থি-পেষক পরিশ্রমেরও শ্রয়ো- 
জন হইল। কলের ব্যবহার বাড়িলেই মজুরের কাজ কমে, কাঁজ কমিলেই 
মজুরের দর কমিয়া ষায়। মজুরির দর কম হওয়া, আর তক্ষ্য দ্রবাদির মূল্য 
বৃদ্ধি হওয়া, একই কথা। বৈদেশিক শিরকরদিগের প্রতিযোগিতা এবং 
দেশীয় শিল্পকরদিগের পরিশ্রমের আতিশয্য এ হুইটাও এক প্রদার্থ। কলে 
জিনিস হয় বেশী, স্বদেশে সমুদাঁয় কাটে না, বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়, 
এবং বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা আসিয়া পড়ে। শ্রমজীবী এবং শিল্প- 
করদিগকে খাটিতে হয় অধিক, এবং যে সমাজে ধ্রহিকতার প্রাবল্য তথায় 
শ্রমজীবীর! লাঁভভাগী হয় না, ধনোপার্জন হয় মূল ধনীদিগের। 

অতএব এক পক্ষে ফরাসীবিপ্লব হইতে লোকের মনে সাম্যভাবের বৃদ্ধি 


হইল, এবং পক্ষান্তরে কলের প্রভাব হইতে লোকের অবস্থার সমুহ বৈষম্য 


্ে মে 


& 


ভবিষ্যবিচটর-্রইউরোঁপের কথা । ২৯২ 


জন্মিল। এই বাহ বৈষম্য নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই স্ুবুদ্ধিগণ কর্তৃক সমাজের 
বিবিধ রূপ-কল্পন। হইয়াছে। 

ও কল্পন। অর্নেক প্রকার হইয়াছে। তাহার এক একটী করিয়া বর্ণন 
করা নিশ্রয়োজন। উহাদিগের মূলসত্র কয়েকটার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট 
হইবে । সকল কল্পনারই প্রধান সুত্র এক--সম্পত্তির অধিকার ব্যক্কিনিষ্ঠ 

৮০ না হইয়া সমাজনিষ্ঠ হউক”। অর্থাৎ কোন ব্যর্কি বিশেষের কিছুমাজ 
সম্প্রত্তি থাকিয়া কাজ নাই, সকল সম্পত্তির অধিকারী একমাত্র সমাজ 
হইয়া খাকুন। তুমি আমি যে যাহা রোজগার করিব, সকলই 
সমাজের হাতে দিব; সমাক্ত আমাদিগকে প্রতিপালন করিধেন। আমরা 
কাজ করিব ক্ষমতানুসারে, ভোগ করিব প্রয়োজনানুসারে। 

ইউরো পীয়েরা ভারতবাসী অপেক্ষাপণহত্রগুণে ব্যক্তিনিষ্স্বত্বের পক্ষ- 
পাতী॥ আমাদের মধধ্যে সম্মিলিত-পারিবারিক-প্রণালী প্রচলিত। উহাদের 
মধ্যে তাহা নাই। আমাদের মধ্যে পাঁচ ভাই রোজগার করিয়া বাপের 
হাতে দেয়, বাপ যাহাকে যাহা দিতে হয়, তাহা দিয়া থাকেন। ইউরোগী- 
ঘেরা! এরূপ বন্দোবস্ত আদবেই ভাল বাসেন না। উহাদের মধ্যে ভাইয়ে 
ভাইয়ে পৃথক্‌ হইয়া যাইবারই বিধি। 382$ 

এরূপ পারিবারিক অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে একেবারে ব্যক্িনিষ্ঠ 
হ্ত্ের বিলোপ হইয়া সমাভ-নিষ্ঠ স্বত্থের সংস্থাপন হইবার কথা অতি বিস্ময়- 
কর ব্লিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ভাবিয়৷ দেখিলে ইহা ততটা বিস্বয়ের বিষয় 

ঢ. থাকে না। কোন বস্ত্কে নিতাস্ত নিজস্ব বোধ কর! একটা প্রকাণ্ড 
ভ্রম। একতঃ এই নশ্বর মর্ত্ালোকে কিছুই কাহার নিজস্ব হইতে পাঁরে 
না। দ্বিতীয়তঃ সম্পত্তির উৎপত্তি বল, তাহার রক্ষা বল, তাহার ভোগ 
বল, কিছুই কাহার একেলার যত্রে বা! সুখসাধনে সম্পাদিত বা পর্য্য- 
বণিত নহে) সুতরাং শ্রমোগার্জিত দ্রব্যে মনুষ্যের যে প্যযক্তিনিষট স্বত্ব, 
তাহার অত্ন্তরে একটি গৃঢ় সম্মিলিত; স্বত্ব স্বীকার করিবার সম্যক্‌ হতে 
আছে। ইউরোপীয়েরা রোমীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বত্বের 


১৯২ -.. সমিজিক প্রবন্ধ? 


গৃঢ প্রকৃতিটার প্রতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এখন যে, একেবারে 
সামাজিক-সক্সিলিত স্বত্বের পক্ষপাতী হইতে যাইতেছেন, তাহ! সেই পূর্ব 
ভ্রমেরই ফলমান্র। এক দিকে অধিক ঝুঁকিলেই আবাঁরি তাহার বিপরীত 
দিকে ঝুঁকিতে হয়। ্ 

যদি বাঁথিজিকী সুবিধার প্রতি তন্সনস্কতা বশতঃ সম্মিলিত স্বত্বের জ্ঞান 
বিলুপ্ত না হইত. যদ্দি প্র বোধটাকে আপনাদের সহিত মিলে না বলিয়া! - 
আঅনভ্যতার যা অনুন্নতির চিহ্ বলিয়া গণন। না করিতেন, তবে আজি, 
ইউরোপের মধ্যে সামাজিক স্বত্ব সংস্থাপনের 'জন্য এমন আঁগ্রহীতিশয্য 
হইত না। 

এখন যে ইউরোপে পরার্থপরতা শিখাইবার জন্য এতটা আগ্রহ 
বাঁড়িয়াছে, তাহারও কারণ প্ররূপ। ইউরোপীয়দ্িগের রাজনীতি, সমাজ- 
নীতি, গৃহনীতি সকলই এক মাত্র স্বার্থপরতার উপর সংঘটিত” হইয়! 
আছে। এ সকলের দোষ ক্রমে ক্রমে আতিশয্য প্রাপ্ত হইয়া!” এক্ষণে 
পদে পদে দৃষ্ট হইতেছে! অতএব একেবারে পরার্থপরতার দিকে বেগ 
বাঁড়িয়াছে_-এখনও কাজে বড় কিছু হয় নাই বটে, কিন্তু ক্রমে কাজেও 
কৃতকটা হইতে পারে। 8 

কিন্তু তাহা হইলেও এই রূপ ঝৌঁকগুলিকে সমাজের উন্নতির পথান্গ- 
সন্ঈণ বলিয়া নির্দেশ করিতে পার! যায় না। প্রকৃত উন্নতির পথে 
ওরূপ ঝৌঁক ধরে না, পূর্ববর্তী সমস্ত তথ্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াই ব্যাপক- 
ভর মতের আবির্ভাব হয়, এবং তাহাতে কোন পূর্ব নির্নীত সত্যের 
অপলাঁপও হয় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ-কল্পয়িতুগণ' অনেকানেক 
সত্যের অপলাঁপ করিয়াই আপনাপন মত প্রচারিত করিয়া থাকেন। 
প্রথম, তাহারা ধর্মবন্ধন মানেন না) দ্বিতীয়, তীহারা বৈবাহিক সংস্কার 
স্বীকার করেন না) তৃতীয়, তাহারা প্রজাসংখ্যার- বৃদ্ধি সংকোচ করা 
আবশ্যক বলেন না) চতুর্থ, তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল বলেন 
ধে, 'মান্ুষের সাহজিক রিপু সকলকে দমন করিবার চেষ্টা করা অবৈধ ? 
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পঞ্চম, অপর কোন কোন দলের মতে শারীরিক সুখ-ভোগই পরম 
পুরুষার্থ। 

আমা(দিগের শাক্েও অর্থ সাধনের উপাপ কথিত হইয়াছে, যখ|-- 

বশে কৃতেকছিয়গ্রামং সংযম্য চ মন্স্তথ!। 
সর্ধান্‌ সংলাধয়েদর্থান্‌ ূ 

" ইন্জিয়গণকে বশে রাখিয়া মনকে সংঘত করিয়া সমুদায় অর্থের সাধন করিবে । 

ভারতবর্ষের কথা যাহাই হউক, পুর্বোল্লিখিত স্ত্র সকল ধরিয়া! ইংলগডে, 
ফ্রান্সে, জর্মণিতে এবং আমেরিকার অনেকানেক সম্প্রদায় সংস্থাপিত হুইয়া- 
ছিল। সে গুলির বন্দে।বস্ত এবং কার্ধ্যনির্বাহের সহায়তার জন্ত কয়েক জন 
মানবকুল ছিটটতধী মহাস্মা ধন-ব্যয় এবং শরীরব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্ত 
খী সকল সম্প্রদায়ের অনেক গুলিই টির্ধে নাই। অধিকংশই বিনষ্ট হইয়া! 
গিষ্নাছে। যে গুরি আছে, তাহাদিগের কর্তৃপক্ষীয়েরা অতি কঠিন দগুনী- 
তির এ্ষবেশ করাইয়াৰই চাহ!দিগকে রক্ষা করিতে পাবিয়াঁছেন। প্র সম্প- 
দায়গুলিতে যেরূপ হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কোন প্রচলিত সমাজেই সমাজ পতি- 
দিগের হস্তে ততটা প্রভূত ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। একটী মাত্র 
ৃ্াস্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ান্ুভূত হইবে। পরিণয় ব্যাপারে স্বেচ্ছাঢার প্রবণ 
ইউরোপীয়দিগের মংঘটিত্র & সকল সম্প্রদায়ে বিধি হইয়াছে যে, সেই সেট 
সম্প্রদায় সম্ভক্ত কোন নরনারী স্বেচ্ছাতঃ এবং কর্তৃপক্ষের বিনাম্ুমতিতে 
বিবাহহ্ত্রে সম্বন্ধ হইতে পারিবে না। এট! সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ নিয়ম 
হইয়াছে । কিন্তু কোন কোঁন সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বিধিও সংস্থাপিত ইই- 
" ফ্াছে যে, কোন স্ত্ীপুরুষের সন্তান সংখ্যা নির্দিষ্ট পরিমাঁণের অতিরিক্ত হইবে 
না। আবার কোর্ন সম্প্রদায় বিধান করিয়াছেন যে, প্রত্যহ কে কখন 
কোথায় কি করিবে, তাহার এক একটী তালিকা কর্তৃপক্ষের মঞ্জরির নিমিত্ত 
প্রত্যহ প্রদত্ত হইবে! অতএব এ সকল সাশ্প্রদাগ্জিকের। স্বাধীনতা বর্ধনের 
প্রয়ামে ইউরোপ প্রচলিত শিথিল দম!জ 'বন্ধন গুলি ছিন্ন করিতে গিয়া তদ- 
পেক্ষা বিবিধ কঠিনতর বন্ধন জাঁলেই জড়িত হইস্কাছে। বস্ততঃ সমাজ পদাঁ- 
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টা কুন্তকারের গ্রতিমাদির স্থায় হাঁতে করিয়া গড়িবার বস্তু নহে) উহা 
প্রাণী বা উদ্ভিজ্শরীরের নায় জন্মিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হয়। উহার উপর 
অতিরিক্ত কাটা ছেঁড়াও চলে না । 

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং সম্প্রদায় গঠনের প্রতি একান্ত বিরক্ত 
হইয়া! আর একটি দল নৃতন উঠিয়াছে। ইহারা বলেন ফে, স্বাধীনতা এবং 
সাম্য এবং ভ্রাহৃত্বের জল্পনা ছাঁড়িয় দিয়া, যে এক মাত্র পর্ণাম বাদে সকল 
বিষয়ের তথ্য নিহিত আছে, সেই পরিগামবাদ মানব সমাজের সম্বন্ধে কি 
বলেন বা বলিতে পারেন, তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। 

অতএব পরিণামবাদ বিলে ইউরোপীয়ের! যাহা বুঝেন, তাহাঁর এ স্থলে 
কিছু ব্যাখ্যা কর। আবশ্তক। তাহাদের মতে পরিণামবাদের মোটামুটী অর্থ 
জগৎকার্ধ্যে উন্নতিশীলতার স্বীকার। পরিণামবাদের ভিতরে উন্নতির 
ভাবীকে বিভিন্ন গ্রকারে প্রবেশিত করা হয়। তাহার একপ্রকারণএই__ 
এককবপ কিছু হইতে অপরনূপ কিছু হওয়ার নাম পরিবর্তন বা পলিণাম। 
কিন্তু একরূপ কিছু হইতে অপররূপ কিছু হয় কেন? অবশ্ত কোন 
উদ্দেন্ত দিদ্ধির নিমিন্ত হয়) সে উদ্দেশ্য কি হইতে পারে? সুখের বৃদ্ধি 
এবং ছুঃখের হস ভিন্ন আর কি উদ্দেশ্ত আছে? তবেই জগতে যাহ! কিছু 
হয়, তাহার দ্বারা সুখের বুদ্ধি এবং ছুঃখের হাস হয়। তাহারই নাস 
উন্নতি। অপর গরিণামবাদীরা এরূপ উদ্দেশা-বাদী নহেন। তাহারা 
বলেন, জগৎকার্যের মধ্যে উদ্দেশ্যের কল্পনা মনুষ্যের আত্মত্বারোপসন্তুত। 
উহা কৌন প্রকৃত বন্ত নহে! অতএব জগৎকার্ষ্য কিরূপে চলিয়া আসিতেছে 
তাহাই দেখ এবং তাহাঁ দেখিয়া উহার পথ বুঝিয়া লও। .দেখিবে, সেই 
. পথটা সুখের বুদ্ধি এবং হ্রাদের দিকে যাইতেছে । * সখের বৃদ্ধি এবং 


ছুঃখের হাসের নামই উন্নতি। অপর পরিণামবাদীরা! বলেন যে, এই 


বিচার যদিও দ্গৎকার্যের প্রতি কোন উদ্দেশ্যের আরোগ, নাই বটে, 
তথাপি সর্বত্রই যে সুখের বুদ্ধি এবং দুঃখের হাঁস কল্পিত হইয়াছে, তাহা 
বস্ততঃ অন্ুভব-বিরুদ্ধ। প্রকৃত গ্রস্তাধে জগতকাধ্যের মধ্যে ইহাই দেখতে 


৪ রে 
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পাওয়া ঘায যে, তাহার কোথাও একটা কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে অপরা- 
পর ব্যাপারেও তদ্ুপযোগী রূপান্তরতা! সংঘটিত হইয়া থাকে। এই 
প্রকার বূপান্তরতা সংঘটন অথবা সাধারণতঃ উপযোগিতার সম্বর্ধন ভিন্ন 
আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্ত উপযোগিতার বৃদ্ধিতেই সংরক্ষণ হয় 
এবং যাহাতে রক্ষ। হয় তাহাকেই ধর্শা বলা মায়। অতএব পরিণতি ব্যাপার 
ধর্মের অভিমুখে হয় এবং ধর্ম কোথাও সাক্ষাৎসন্বন্ধে আর কোথাও 
বা পরম্পরা সম্বন্ধে সখের হেতুস্ৃত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পরিণাম- 
ঝাদের শেষোক্ত ব্যাথ্যাটা সর্ধাপেক্ষায় বিচারসহ হইলেও উহা পূরণ সর্ব 
নহে। রক্ষণ বলিলেই বিনাশের একটি প্রতিযোগী শক্তির অস্তিত্ব অনু 
ভূত হয়। এ ব্যাখ্যায় তাহার উল্লেখ নাই। ফলতঃ পরিণামবাদ যেমন 
জগৎকার্ধ্যের প্রথন প্রবৃত্তির কোন কর্ণাই বলিতে পারেন না তেমনি 
রক্ষণ্মেপযোগী প্রতিঘোগিতারও হেতু দেখাইতে পারেন না। এই জন্য 
অস্তিজ্ব এবং পরিবর্ত অর্থাৎ (১) অস্তিত্ব (২) উৎপত্তি ও (৩). 
বিনাশ বিশ্বব্যাপারে এই ত্রিগুণীস্থিকতা শ্বীকৃত হওয়াই যুক্তিত। 

পরিণামবাদী দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতগুলি অতি সংক্ষেপে বাখ্যাত 
হইল। নূতন দলন্থদিগের মধ্যে ব্যক্তিভেদে ইহার অন্ততম ব্যাখ্য। গৃহীত 
হইয়ছে। তাহার! মনুষ্য সমাজের প্রতি পরিণাম্বাদের প্রয়োগ করিয়! 
বলেন, মানুষ প্রথমতঃ একাস্ত পণুভ।বাপর ছিল, অনস্তর দণ্-নীতির 
বশীভূত হইয়া পশু ভাব ত্যাগ করিয়াছে, পরে নীতিমান হইয়া! অনৈকেই 
দণ্ডের প্রয়োজন অতিক্রম করিতেছে, সুতরাং পরিশেষে সকলেই নীতি 
সংস্কারপৃত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে । তখন আর কোন প্রকার শাসনকাণ্ডের 
প্রয়োজন থাকিবে না। শাসন মানুষের শিক্ষ-র আগ্য, বখন শিক্ষা কার্্যমম্পর 
হইয়! গেল, তখন শাসনেরও কাজ ফুরাইল। এই বিয়া তীহারা সমস্ত 
শাসন প্রনালীর বিধ্বংদ করিতে টাহেন। সেই জঙ্ ইহান্দিকে 'নিহিনিষ্ট 
বা বিধ্বস্ত! বল! যাঁয়। রঃ |] 

বিধ্বস্তুগণ বলেন যে, প্রক্কত শাঁধারণ তত্বাই শাসনপ্রণালীর পরিণাম 


১৯৬ সাযাজিক প্রবন্ধ! 


কিন্তু নির্বাচনপ্রনালী অবলম্বনপূর্ববক প্রজাপ্রতিভূদিগের দ্বারা শান প্রণালী 
সংঘটিত হইলে, তাঁহ! বাস্তবিক সাধারণ তন্ত্রতা হয় না। কারণ সে শাসন- 


প্রণালীও গ্রজাসাধারণের সম্পূর্ণ অভিমতান্থসারে চলে না। উহাতেও 


ধনশ।লী ব্যক্তিব্াহের প্রাধান্য থাকে । সম্পত্তিশীলী লোকেরাই নির্বাচন 
করেন, এবং সম্পত্তিশালীরাই নির্বাচিত হয়েন। অতএব নির্ধ্বাচিত পার্সি- 
য়ামেন্ট অথবা তাদৃশ সভার দ্বারা যে শাসন কার্য চলে, তাহাও ধনীর্দিগের 
শাদন এবং ধনহীনদিগের পীড়ন মাত্র। কিন্তু গ্রক্কত সাধারণ-তন্ত্রতাই শাসন 
প্রণালীর পরিগম, অর্গাৎ কোন শাসন ন। থাকাই শাঁসনপ্রপালীর চরমাবস্থা। 


অতএব শাসন-কার্ধ্য একেবারেই উঠিয়া ঘাউক। ইহীরা আরও বলেন যে, 


কোন মনুষ্য প্রভূত এশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া সুখভোগ করিবে, আর কেহ ঝ| 
উদরান্নের নিমিত্ত হাহ৷ করিবে, ইহাও মনুষ্যসমান্তের যখোচিত পরিণাম 
নহে। কিন্তু বর্তমান সমাজ গুলিতে লোকের আর্থিক বৈষম্য অপরিসীম 
. হুইয়াছে। সে বৈষম্যের হেতু ব্যক্তিনিষ্ট স্বত্ব ' ষদ্ধি ভূমিতে, যন্ত্রাদিতে এবং 
মূলধনে বাক্তিনিষ্ঠস্বত্বের লোগ হইয়া সামাজিক স্বত্বের উৎপত্তি হয়, তাহা! 
হইলে জনগগের মধ্য যে আর্থিক বৈষম্য জন্মিয়াছে তাহা অবস্তই তিরো- 
হিত হইবে। অতএব ইহাদের মতে সামাজিক পরিণামের ফলে শাসনপ্র- 
পালী একেবারে উঠিয়। যাইবে এবং ব্যক্তিনিষ্ট স্বত্বের সম্যক. লোপ হইবে। 
বিধ্বস্ৃদিগের মতবাদ লইয়া অধিক বিচার করা নিশপ্রয়োজন। তাহারা 
শাসন কার্ধয একেবারে উঠাইয়া দিবার সম্বন্ধে যাহা বলেন, তদ্বিষয়ে এইমীত্র 
বক্তব্য যে, শাসনের প্রয়োজন থাকিলেই শাসন থাকে । যদি শিক্ষাপ্ডণে এবং 
অভ্যাসগুণে মান্গিষমাঁজ্রেই কখন এমন ধর্মশীল হইয়! উঠে যে, আপনি স্্ব- 
তোভাবে আপনাকে শাঁদন করিতে পারে, তবে বাহির হইতে অপর ফোঁন 
শাদনের প্রয়োজন হয় না। মানুষ তেমন ধর্মশীল হইতে পাবে কি? মান্য 
-পূর্ব্বাপেক্ষায় এখন ধর্খশীল হইয়াছে কি? এ প্রসঙ্গে অন্তান্য দেশের কোন 
কথার উল্লেখ করা দিশ্রয়োজন । যে ইউরোপে এই কল কথা উঠিয়াছে 
লেখানে ধর্থের ষে কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁধা কেমন করিয়া! মনে করিব 


তত 


ভবিষ্যবিচাঁর-*ইউরোপের কথা । ১৯৭ 


অপর কোন কথার উল্লেখ না করিয়াও বলা! যায় যে ইউরোগীয়দিগের মধ্যে 
পরব্াজ্যগ্রহণ চেষ্টা যেরূপ বলবতী এবং বুদ্ধিণীলা হইতেছে, এবং ভোগন্ুখ- 
ভৃষ্ণার যেরূপ ততীক্ষ ধার জগ্মিতেছে, তাহাতে ত ধর্শের বৃদ্ধি হইয়াছে বা 
হইতে পারিবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না । ইউরোগীয়ের| যত দিন পর- 
রাজ্য গ্রহণের ছল, বল, কৌশল ন! ছাড়িতেছেন, তত দিন তাহারা ধর্খো . 
প্বতি করিতেছেন বলিয়া মনে হওয়া অসাধ্য । প্রত্যুত তীহ'দের সম্তানেরাও 
এ দন্টয প্রকৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মিবে, ইহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। 
শাস্ত্রে, শাসনের প্রয়োজন দেখাইবাঁর জন্ঠ উদ্ক হইয়াছে: ূ 
ধদি ন প্রণযবেদ্রাজা দণ্ড দণ্ডেঘতন্দ্রিতঃ । টা 
শূলো মতস্যানিবাপক্ষান্‌ ছূর্বালান্‌ বলবত্তরাঃ ॥ 
বদি রাজ! সতর্ক থাকিরা দগুযো মর প্রতি দণ্ডের প্রয়োগ না করেন, 
তবে বলবালের! দুর্বলদ্িগকে শিকপোড়া মাছের মত করিয়া পাক করে। 

৯ ইউরোপীয়রাই ক্রি সেই বলবত্বর নহেন ? তাহারাই কি পৃথিবীর সকল 
লোককে শুলে বিদ্ধ মৎসোর স্তায় ভাজা ভাজা করিতেছেন না ? এমন ইউ- 
রোপে যদি শাদনের প্রয়োজন নাই, তবে কোথায় আছে ? 

আর্থিক বৈষম্য ইউরোপে বতদুর হইয়।ছে, তাহা তাহাদের সমাজ সংবট- 

নর দোষে এবং পুকুষানক্রমে পরার্থপরতা শিক্ষার অভাবে ঘটিয়াছে? অত- 
এব প্লেই সকল দোষ নিবারণের চেষ্টা করিলে এবং পরার্থপরভা শিক্ষার _ 

, শাঁফল্য হইলে, শ্রী বৈষম্য কতকটা! নিবারিত হইবে। কিন্তু বিধবস্তৃগণ 

আর্থিক বৈষমোর যে সকল হেতু নির্দেশ করিয়া বিচার করেন, তাহার মধ্যে 
একটা প্রধান কারণের উল্লেখ করেন না। সে কারণটী মন্ুষ্যের মধ্যে ক্ষমতার 
বৈষম্য এবং পরিশ্রমশক্তির এবং পরিশ্রম প্রবৃত্তির তারতম্য। এ নৈসর্সিক 
বৈষম্যের তিরোধান হইতে পারে ল। সুতরাং অর্থোপার্জনের অপর সকল 
উপাদান সমান করিয়া দিলেও এ ছুইটা উপাদানের বৈষদ্য নিবন্ধন আবার 
মমাজ মধ্যে বৈষম্োর সষ্টি হইবে । অতএব সমাজমাত্রেই.কতকটা বৈষম্য 
থাকিবার স্বাভাবিক হেতুই বিদ্যমান আছে। 


১৯৮ সামাজিক প্রবন্ধ? 


বস্ততঃ বিধ্বস্ত প্রভৃতি লোকের যে সকল মতবাদ উঠিয়াছে, তাঁহার 
অধিক কথাই অভিলাষমূলক, বিচারমূলক নহে। গ্রত্যুত ভীহারা বিতা 
করিয়। বলেন যে, তাহাদের কথাগুলি যদিও অভিলাষ হইতেই উঠিয়াছে 
বটে, তথাপি অভিলাষ হইতে উঠিযাছে বলিয়াই কথাগুলি অলীক বলিয়া! - 
ধূর্তব্য নহে। যাহাতে প্রয়োজন তাহাতেই মন্ষ্যসাধারণের নিয়ত অভিলাষ 
থাকে, এবং তাহা কালক্রমে সিদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা । কারণ, অভিলাষ 
বশতঃ চেষ্ট। জন্মে এবং চেষ্টাশক্তি স্থায়িভাবে কার্য করিলেই ফলবতী হয়। 
এ কথাতে ও বলা যাঁয় যে, চেষ্টার ফলবত্তা কার্ধের সাধনে পর্য্যবসিত হয়। 
প্রয়োজনসধনের প্রণালী আবিঙ্কারে অভিলষের অধিকার নাই, অভিজ্ঞতার 
অধিকার। 

স্থল কথা এবং সুঙ্ম কথাও এই বে, শাসনের প্রয়োজন কখনই যাইতে 
গারে না, তবে শাসন কঠোর ন! হইয়া অর্থাৎ কেবল দণডমূলক ন! হইয়া 
অধিক পরিমীণেই শিক্ষা এবং উপদেশমূলক হইতে প্রারে। আর সঙ্গাজ 
হইতে বৈষম্য যাইতে পারে না, কিন্তু উহার অনেকটা নানা হইতে পারে। 
সুতরাং ইউরোপীয় সমাজ বিপ্লাবকবর্গের ধ্বনিত “স্বাধীনতার” পরিবর্তে 
পশাস্ত্রাধীনতার” এবং “সাম্যের” পরিবর্তে “ন্ঠায়ানুগাঁমিতার” এবং “ভ্রাতৃত্বের” 
পরিবর্তে “ভক্তি, প্রেম, এবং দার?” ধ্বনি উখিত হইলেই ভাল হয়! কত- 
কটা এইক্ূপ ধ্বনি, অন্ততঃ *শাল্সাধীনতার” ধ্বনি, ইংলগ্ডের বিপ্লবে প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়াছিল-_তাহার কলও ইউরোপীয় অপরাপর বিপ্লব কাণ্ডের স্তাঁয় 

তেমন অপকৃষ্ট হয় নাই। 





ভবিষ্যবিচার_-ভাঁরতবর্ষের কথা। 
5... (উপনিবেশ যোগ্যতা। ) 


ইউরোপীয় পণ্ডিতের! ইউরোপেরই অবস্থামাত্র ভালরূপে জানিয়া সমস্ত 
মানব সমাজ সব্দদ্ধে যে প্রকার ভবিষ্যদর্শন করেন, সম্প্রতি তাহার সহিত 


৮ টি 


ভবিষ্যবিঃার--য্ভারতবর্ষের কথা । ১৯৯ 


গারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অতি অল্প। ভাঁরতসমাজ অনেকটা ভিন্ন পথ অব- 
লঙ্ঘন করিয়াই আপনার উগ্নত সভ্যাবস্থা প্রান্ত হইয়াছে। ইহার প্রক্ক্তি 
শাস্তিপ্রবণ, ইহ$র নেতৃত্ব ধন্মশান্তববর্গের হস্তগত, ইহাতে সামাজিক ত্বত্বও 
কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত, ইহাতে সন্মিলিত গারহস্থের ব্যবস্থা প্রচলিত, ইহাঁতে 
ত্যাগের মাহাত্ম্য এবং পরার্থপরতীর পবিত্রতা জাজ্জল্যমান, এবং ইহাতে সম- 
ব্যবসাস্মীদিগের সুদৃঢ় দলবন্ধন স্ত্রও বহুকাল হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। এ 
সমাজে এবং ইউরোপীয় সমাজে অনেক অন্তর । গ্ৃতরাং ইউরোপীয় স্মা- 
জের পরপ্রক!িলিক পরিবর্ত সকল দেখিয়া! তাহাতে যেরূপ পরিণতি অনুমিত 
হইয়াছে ভারত সমাজের পরিণতিও অবিকল সেই প্রকারের হইবে, এক্ধপ 
মনে কর! যুক্তি-সঙ্গত নহে। ভারত-সমাজ সর্বতোভাবে ুক্তাবস্থ থাকিলে 
উহ! এতদিন ধে পথে চলিয়া আসিমুষ্ছ এখনও সেই পথেই চলিতে থাকিত। 
কিন্তু ভারতসমাজ সেরূপ মুক্তি পাইতেছে না। ইউরোপের মধ্যে যে জাতি 
সন্তবপ্রধান হইয়াছে, ভারত এখন €মই ভ্!তির একান্ত বশতাপন্ন। সুতরাং 
আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন গিয়াছে, সামাজিক স্বাধীনতা ও মেই- 
ব্ূপ যাইবে কি না, ইহা বিচারের স্থল হইয়া পড়িয্বাছে। দা 
অতএব অগ্রেই দেখিতে হইবে যে, ভারত সমাজের স্বাধীন ভাব বিলুপ্ত 
হুইবাঁর সম্তাবনা] আছে কি না। ভারত-সমাজের স্বতন্ত্রভাব যাইতে পারে 
ছুই প্রকারে। এক, ভারতবর্বীয়দিগের মধ্যে ইউরোপীয় দিগের অস্থরূপ 
পরিবর্ধ সাধিত হইরা গেলে হয়। অপর, এখনকার ভারতবাসী নিঃশেষিত 
হইয়া এই দেশ ইউরোপীয় ভাতির আবাম ভূমি হইয়া উঠিলেও হয়। এই 
দুইটা বিচার্ধ্য বিষয়ের মধ্যে দ্িভীর়টীর বিচারই অগ্রে কর্তব্য। কারণ যদি 
ভারতবর্ষ ইউরেপীয়দিগের উপনিবেশিত হইয়া ঘাইতে পাঁরে বলিয়া মনে 
হয়, তবে আর ইংরেজাধিকাঁরে ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কি কি পরিবর্ত 
ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষর থাকে না। অতএবু ভারতবর্ষ ইউরো- 
গীল্ন কর্তৃক উপনিবেশিত হইতে পাক্কর কি না, তাহাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য । 
উপনিবেশ সংস্থাপন সম্বন্ধে ছুইটা স্থুল কথা আছে। (১) উপনিবেশ 


৯৯ সামাজিক প্রবন্ধ :. 


স্থাপন বিরল-গ্রজ দেশেই হয়। (২) উপনিবেশ স্থাঁপন সমপ্রকৃতিক দেশেই 
ভাঁল হয়? অর্থাৎ যাস্থার! উপনিবেশ স্থাপন করিবে তাহারা ধেমন দেশ 
হইতে আইসে সেই দেশের সমান লীতোঞ্চ এবং তাহার সমান জল, বাষু 
শন্ত।দি বিশিষ্ট দেশেই উহারা সহজে বসবাস করিতে এবং বদ্ধিতবংশ হুইতে 
পারেন 

উল্লিখিত ছুইটী হত্রের প্রয়োগ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ইউরোপীয়- 
দিগের উপনিবেশ সংস্থাপন সঙ্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রত্তি উহার কোনটাই খাটে 
না| ভারতবর্ষে প্রজার বিরল প্রচার নহে। ইহার মধ্যে অনেক বন ভূমি 
'এবং পার্ধতীয় ভূমি আছে। সে কল স্থান অধিক লোকের “বাসযোগ্য 
মর । কিন্তু সে সকল পরিঘা * হিপাব করিলেও এ দেশের অধিবাসীর সংখ্য। 
প্রতি বর্গ মাইলে ১৮৪র অন্যুন এবং ইউরোপে ৯১র অনধিক। ইহাতেই 
ভারতবর্ষের কেমন প্রজাধিক্য তাহা বুঝা যায়। এই কথা অধিকতর হপ্ 
করিবার জন্ত বলিতেছি যে, প্রতি বর্গমাইলে, ফুাদন্সের জনসংখ্যা প্রতিরুর্গ- 
মাইলে ৯৮৭, ডেনমার্কের ১৪৩, বেলছিয়মের ৫৪৮, হলগডের ৩৬৯, ইটালীর 
২৭৬, আস্থীগা হঙ্গেরির ১৭১, অর্ম্মণির ২৩৬, গ্রেটব্রিটন আয়ল্ডের ৩১৬,. 
চীনের ২৯০ এবং জাপানের ২৭৫1 ভারতবর্ষে প্রজার বৃদ্ধি প্রতিবর্ষে প্রায় 
৩০ লক্ষ অধিক। অতএব ভারতবর্ষ অতি নিবিড়-প্রজদেশের মধ্যেই গণ্য। 
এখানে অপর জাতীয় লোকের উপনিবেশ সংস্থাপনের সুবিধা নাই। 

ইউরোগীয়দিগের উপনিবেশ সংস্থাপনের পক্ষে দ্বিতীয় স্ৃত্রটীও খাটে 
না। কারণ এক পক্ষে ভারতবর্ষ পরীন্মপ্রধান এবং অধিক পরিমাণেই সম- 
তল দেশ? উহার সুবিস্বৃত সমতল ভূঁভাগের মধ্যে উচ্চ এবং অপেক্ষাকৃত 
শীতল অধিত্যকা অত্যর্পই আছে। পক্ষান্তরে ইউরোপ শীতপ্রধান। অত- 
এব ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে সমপ্রক্কতিকতা নাই। এই জন্ত ভারতবর্ষে 
ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার বিশেষ সুবিধা নাই। 





বাঙ্গালায় প্রতি বর্সমাইলে ৪৭১, উত্তর পশ্চিম প্রদেশও অযোধ্যায় ৪৩৬, মাক্রাজে 
২৫২, পঞ্লাবে ১৮১, ঝোন্বাইয়ে ১৫১, মধ্য প্রদেশে ১২৫, রীজপুতানীয় ৯২, ত্রন্ষে ৪৫, 
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ভবিষ্যবিচার-_ভাঁরতবর্ষের কথা । ইল) 


কিন্তু একটী কথা আছে। ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ। ইহার কোন 
কোন অংশ এমন আছে, যাহা অপেক্ষাকৃত বিরলগ্রজ এবং পর্বত-বহুল 
বিয়া শীতপ্রধার্ণ। ভারতবর্ষের সেই সকল ভাঁগেও কি ইউরোপীয় উপ- 

। নিবেশ স্থাপিত হইতে পারে না ? ভারতবর্ষের মধ্যে ওরূপ স্থানের পরিমাণ 

৯ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গমাইল বলিয়া ধর! যাইতে পারে। গড়ে -ত স্থান- 
গুলিতে বর্তমান প্রজার সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ২১র অনধিক। এসকল 
এ্রদেশে ইউরোপীয় শ্রমজীকি-লোকের1ও আসিয়া বাস করিতে পারে। 

অপর একটী কথাও বিবেচ্য আছে। অবিরল-প্রজ দেশেও উপনিবেশ 
স্থাপনের সুবিধা ছুই কারণ হইতে হয়। (১) যদি উপনিবেশিতবা দেশে 
আপনাদের রাজ্যাধিকার থাকে, আর (২) তৎসহ উপনিবেশ স্থাপর়িতার 
বল যদ্ধি নিয়ত বৃদ্ধিশীল থাকে, তাহা! নি হ্য়। টু 

উল্লিখিত ছুই সত্রের মধ্যে প্রথমটা ভারতবণের প্রতি খাটিয়াছে। 
ভারতবর্ষের যে সকল অগ পার্বতীয় এবং শীতপ্রধান তাহার সকল গুলিই 
ইংরাজ-রাজের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, অথবা করিলেই হইতে পারে। কিন্ত 
তাহা হইলেও ভারতবর্ষের & সকল ভাগে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিবন্ধক 
আছে। প্রথমতঃ এ সকল ভাগ একেবারে নিশ্রজ অথবা অস্বামিক নহে.। 
দ্বিতীয়তঃ গ্রেটৰিটন এবং আয়র্লগ হইতে প্রতিবৎসর ষে প্রায় ২ লক্ষ লোক 
দেশের বাহির হইয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ইউনাইটেড দেশে এবং অল্প 
লোকমাত্র ইংরাজ্বের নিজের অধিকারে গমন করে। ভারতবর্ষে যে ছুই. 
হাজার লোক বর্ষে বর্ষে আইসে তাহার! প্রায় সকলেই স্বদেশে ফিরিয়া যাঁয়। 
সুতরাং যত কাল ইউনাইটেড দেশের এবং তাহার পরে কাঁনেভা, অষ্ট্রেলিয়া, 
কেপুকলনি, মধ্য-আক্রিকা, প্রস্থতি দেশে উপনিবেশের অধিকতর হবিধা 
থাকিবে, তত দিন ভারতবর্ষের পার্ধতীয় ভাগে শ্বেচ্ছাতঃ আসিবার জন্ত 
ইংরাজ গপনিবেশিক অধিক যুটিবে না পৃথিবীর ঘত স্থাঁনে ইংরাজের 
উপনিবেশ *স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া! বোধ হইয়াছে তাঁহার শতকরা! 
অশীতি ভাগ ইংরাজেরা এ কান্ডে লাগাইতে আঁরস্ত করিয়াছেন। সেই উপ 

২৬২ 


২০২ সামাজিক গ্রবন্ধ! 


;নিবেশ যোগ্য স্থান সমস্তে যাইবার সুবিধা থাকিতে ভারতবর্ষের পার্কতীয় 
ভাঁগে ইংরাজের উপনিবেশের চেষ্টা হইবার সম্ভাবনা অল্প। 
আর এক প্রকারে ভারতবর্ষের পার্কতীয় ভাগে ইংরাজ উপনিৈশের 
সুত্রপাঁত হইতে পারে। ইংরাজ-রাজ মনে করিতে পারেন যে, তাহার 
স্বজাঁতীয় কতকগুলি লোক ভারতবর্ষের মধ্যে বাঁস করিয়। থাকিলে তাঁরত- 
.বর্ষকে বহিঃশক্র হইতে রক্ষা করিবার এবং তাহার আঁভ্যন্তরিক বিদ্রোহ 
দমন করিবার সুবিধা হইবে ) এবং তাহা মনে করিয়| রোমীয়ের! £যেরূপ 
আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ সকলে সৈনিক নিবেশ স্থাপিত করিয়াছিল 
ইংরীজেরাও সেইরূপ চেষ্টা করিয়া গবর্ণমেন্টের সাহায্যে ঘুই চাঁরিটি উপনি- 
বেশের বীজ বপন করিয়া দিতে উৎস্থক হইতে পাঁরেন।. গ্রিফিন সাহেব যে 
কাশ্মীরে উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাধি করিক়্াছিলেন সেটি প্রবূপ একটি কথা 
তিনি একেবারে ইংলগ হইতে ৩* লক্ষ উপনিবেশিক আনিয়া কাঁশীরে 
সাইতে বলেন নাই৷ এখন. হইতে উপনিবেশেরহুত্রপাত করিয়া গঁখিলে 
প্রয়োজনের সগয়ে অর্থাৎ রুষিয়ার সহিত ভারতবর্ষ লইয়া যুদ্ধের সময়ে 
. কাশ্মীর গ্রদেশেই প্রচুর পরিমাণে ইংরাজ ফৌঁজ পাওয়া যাইবে এই কথাই 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাঁজ রাঁজ যদি এই কাজে হাত দেন তবে তীঁহার 
শাসন আরও কঠোর হইয়। পড়িবে, তাহার শোষকতা আরও বৃদ্ধি করিতে 
হইকে এবং তিনি এক্ষণ অপেক্ষ[ অনেক অধিক পরিমাণে প্রজার বিরাগ 
ভাভন হইবেন। কিন্তু হয়ত এ সকল কথা ভাবিয়! ইংরাজ পশ্চাৎপদ হই- 
বেন না। তিনি আপনার বলবত্তী দৃঢ়তর করিবার লোভে কাশ্মীর এবং 
তাদৃশ ছুই একটি প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনে প্রতৃত্ত হইতে গারেন। 
কিন্তু ইংরাঁজের প্রতাপ কি চিরকালই অঙ্ষুঞ্জ থাকিবে 1?--এই বিচাঁর 
দ্বিতীয় স্ত্রেরই তস্তর্নিবিষ্ট। সাস্রাঙ্্- শক্তির লোপ ব! খর্কাত! হইলে উপ-. 
নিবেশাদির সঙ্জন, পালন এবং রক্ষণ হয় না। তবে ইংরাজের সাম্রাজ্যশক্তি 
. দি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলেই ভারতবর্ষের পার্বত্য গ্রদেশে ইংরাজেয 
উপনিবেশ স্থাপিত এবং গ্রচারিত্ত হইতে পারে) 


শি ৫ শে 


ভবিষ্যব্বিচার-- ভারতবর্ষের কথা ] ২৩ 


সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, কোন জাতি কর্তৃক সং- 
স্থাপিত কোন সাত্ত্াঙ্যই চিরস্থায়ী হুয় নাই। আনিরী় সাত্মাজ্য ১৬০৯ ্ষ 
ছিল” মীভ-পারসট ৪০০ বর্ষ, গ্রীক ১৪০০ বর্ষ, রোম-ন্ধম ২২০০ বর্ষ, মুল" 
মানের ভারত সাত্রাজ্য ৫৫* বর্ষ, আরব সাত্াজ্য ৩০০ বর্ষ, স্পেনীয় ১১০০ 
বর্ষ, পোটুগীজ্ ৭০* বর্ষ। ইহাদিগের প্রথম ছয়ট একেবারেই গিয়াছে। 


শেষের ছুইটারও সাত্রাজ্য-শক্তি গর্ব হইস্াছে, তবে রজোর স্বাখীনত। এবং: 


কতক অধিকারেরও লোপ হয় নাই। 
কিন্ত পুর্বকার সাম্রাজ্য গুলি গিয়াছে বলিয়ই কি মনে করিতে হইবে 
যে, কোন সাস্াজ্যই চিরস্থায়ী হইতে পারে না? সাংদৃষ্টিক-্যায়ের বণ কি 
এত অধিক যে, তাহারই উপর অনুমানের একান্ত নির্ভর হইতে পারে? 
প্রাধিশরীরের পক্ষে বলা গিয়া থাকে, দস হইলেই মৃত্যু হইবে। এ কথাটা 
সম্পূণদাংদষ্টিক-্ায় মূলক হইলেও ইহা দিদধান্ত বাক্য বলিয়া সম্যক্‌ পরি. 
গৃহীজহয় নাই। কারণ, অনেকানেক লোক এ চির প্রচলিত বাক্য সত্তেও 
চিরলীবী, হইবার উপায় আবিষরণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকা- 
নেক সুম্দর্শী পণ্ডিতও মৃত্যুর অবশ্যস্তা বিতাটা কার্ধা কারণ সম্বন্ধ বিচারের 
উপর কোন প্রকারে স্থাপিত করিবার চেষ্া করিয়াছেন । মেই বিচারাবল- 
বন পূর্বক কহ কেহ বলিয়াছেন যে, প্রাণি-শরীরের বৃদ্ধির মহিত সেই 
শরীরের ভার তাহার দন ফলেন্স (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বিস্তার এবং বেধের্‌ গুধ- 
ফলের) অস্থুপারে বদ্ধিত হয় এবং উহার স্থিতি-স্থাপক শক্তিপেশী নিচ 
বর্গফলের (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং বিস্তারের শুণফলের) অঙ্সারে বাড়ে। অতৃ- 
এব €্ঘহের ভার যৃত বাড়ে বল তেমন বাড়ে না। এই জন্ত দেহের 
পাত হয়। ” 
অতএব সাআাজোর বিনাশ অবশ্যস্তাবী, গাংদৃষ্টিক-মূলক এই কথাটার 
| প্রতিপোষক কোন স্বতত যুক্তি আছে কি না, তাহা বিচার "করিয়া বুঝিতে 
হয়। সেরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাঁর যে, সাআজ্য বিনাঁশের কারণ 
তিননধপ হইতে পাঁরে। এক এই-_দামা্া বৃঙ্গিতে ধনের বৃদ্ধি) ধনের 


২০৪ সামজিক প্রবন্ধ । 


বৃদ্ধিতে স্থগের অভিলাষ 3 সুখোভিলাষে আলস্য-প্রবণতা, এবং আলুস্য 
হইতে দৌর্বল্য ; এবং দৌর্বল্য হইতে বিনাশ । আসিরীয়া, পারস্য, গ্রীক, 
প্রভৃতি সাম্রাজ্য সুখ্যতঃ এই কারণেই গিয়াছে। রর 

সাস্রাজ্যলোপের দ্বিতীয় স্ত্র এই__দাআজ্য অতি বিস্তৃত হুইলে তাহার 
বিভিন্ন ভাগ নিবাদী জনগণের স্থার্থ বিভিন্ন হইয়া উঠে। স্বার্থতেদে একমত্য 
থাকে না--বিভিন্ন ভাগের পরম্পর বিবাদ হয়। সেই বিবাদ শুদ্ধ বল 
গ্রয়োগে মিটে না। সাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমেরিকার বিচ্ছেদে 
ইংলগ্ডের একটা গ্রভৃত অধিকার হন্তচ্যুত হইয়! গিয়াছে। কিন্তু ইলগু সে 
আঘত সামলাইস্মাছেন__ন্ূপ অপর উপনিবেশের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলেও 
আবার মামলাইতে পারিবেন। কিন্তু স্পেন তাহা পারেন নাই। 

সাআজাজ্য পতনের তৃতীয় স্থত্র এ২_সামআাজ্ সংস্থাপন করিয়া যে জাতি 
বাড়িয়া উঠে, সে অপর কোন প্রবলতর জাতি কর্তৃক পধুরদন্ত হয়? স্কৃতরাং 
তাঁহার সাত্রাজ্যাধিকার গাকে না। বেনিদ্‌ এবং জেনোয়া এইরূপে স্পেন 
এবং পটুগোল কর্তৃক, স্পেন এবং পোর্টুগাল হলও কর্তৃক এবং হল 
ইংরাজ কর্তৃক পর্যু্দস্ত হইয়া বিলুপ্ত-প্রভ হইয়াছে? 

ইংলগ্ডের প্রতি উল্লিখিত তিনটা স্ত্রের প্রয়োগ করিয়া দেখা ঘাঁয় 

. ঘে(১) ইংলগ্ডের ধন অতি-বর্ধিত হইয়াছে "এবং ধনের প্রতি ইংরাজের 

মায়াও বাড়িয়াছে। কিন্ত ইংরাজ খুব বাবু হয়েন নাই। আয়াস স্বীকা" 
রেই উহার আনন্দান্ুতব হয়। অক্ছ্সফোর্ড এবং কেস্বিজের ছাত্রদিগের 
মধ্যে ধাহাঁরা পড়া শুনায় তেমন মনোযোগ না করেন, তীহারাও দৌড়া- 
দৌড়ি, ছুটাছুট, নৌকাবাহন গ্রস্থৃতি পরিশ্রমের কার্ধ্যে বিলক্ষণ পটু 
হইয়া থাকেন। : এখানে ও দেখ। ষাক্স, জজ ম্যাজিষ্েটেরা আপনাপন কাজ 
ভাল করি! করুন বা না করুন, কিন্তু টেনিস, ক্রিকেট, ক্রোকে, বাড 
মিন্টন এবং শিকার খেলায় খুব মন দেন। (২) ইংলগ আপনার উপ- " 
নিবেশিক্িগকে চিরকাঁলই স্ববশে রাখিতে পারিবেন এম্ত সম্তাবন! 
অতি বিরূল। উহারা যে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে, মার্কিন্রোই তাহার 


ভবিষ্যবিভার--ভরভববর্ষর কথা।. ২০৫ 


লক্ষণ দেখাইয়! রাখিয়াছে। কিন্তু মার্কিনেরা ছাড়িয়া যাওয়ায় ইংলগডের 
কি কিছু ক্ষতি হইয়াছে? মার্কিনেরা হাত ছাড়া হইবার পরেই ত প্রথম 
বোন্রাপার্টি ইংবুণ্ডের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। (৩) জর্শানি এবং 
কুপিয়া যথেষ্ট বাড়িতেছে বটে। কিন্তু জর্ম্ণি, যত দিন হলণ্ড এবং ভেন- 
মার্ককে আত্মসাৎ না করিবে, ততদিন ইংলগ্ডের সমকক্ষতাও প্রাপ্ত হইবে 
না। রুপিয়ারও তুর্কি এবং আফগানকে স্ববশ করা চাই, তবে ইংলতডের 
প্রতিযোগী হইতে পারিবে । সে সকলের অনেক বিলম্ব। ফ্রান্স, জন্ত্মির 
বুদ্ধি নিবারণ করিবে এবং জর্্মণি ও অষ্থীয়া মিলিত হইয়া! রুসিয়াকে 
বাড়িতে দিবে না। তবেই অপর কেহ বড় হইয়া! ইংলগুকে খাট করিতে 
পারিবে না। সম্প্রতি ইংলঙের শিল্পজাত ইউরোপীয় অপরাপর দেশে 
পূর্বের স্থায় অধিক যাইতেছে না বটে কিন্তু ভারতবর্ষের সা অনেকানেক 
দেশে ইংলণ্ডের শিল্পজা্তের আমদানিই অধিক হইয়া উঠিতেছে। অতএব 
ইংঘুণ্ডের ধন এবং সাত্রাজা শক্তি যেমন বদ্ধিত হইয়।ছে, ভবিষ্যতেও যে 
তেমনি থাকিবে না, ইহা বলবার কোন হেতুই এ পর্য্যতত দৃষ্টি হয় না। 
যদি ইংলণ্ডের বল চিরকাল অটুট থাকে এবং তাহার ভারতবর্ষ . 

অধিকার কখন হস্তচ্যুত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ দেশ অতি নিবিড়- 
গ্রস্ত বলিয়া সামান্ততঃ ইংরাজের উপনিবেশিত না হইয়াও একটী বিশেষ 
প্রকারে ইংরাজের উপনিবেশিতপগ্রায় হইতে পারে। অর্থাৎ এ দেখে 
ইংরাজ শ্রমজীবীদিগের প্রবেশ না হইয়া এখানকার প্রধান প্রধান রাজপদ 
সমস্ত যেমন ইংরাজের করকবলিত হইয়াছে, তেমনি ক্রমে ক্রমে জমিধারী 
বত্ব, শিল্পালয়ের মূলর্ধনিকতা, এবং অপর সর্ব প্রকার কর্তৃত্ব ইংরাজজের 
আয়ত্ত হইয়া যাইতে পারে। দেশীয়েরা ইংরাজ তুস্বামীর প্রজা, ইংরাজ 
মনিবের কর্্মকর এবং ইংরাজ নেতার অধীন লোক মাত্র হইয়া থাকিতে 
পারেন। বস্ততঃ এখন হইতেই ভাহার কতকটা কুন্ভুপাত হইক্সা যাই- 
তেছে। চাকর, নীলকর এবং জনেক স্থলে ইস্তারদার আর কোথাও 
কোথাও জশীদার রূপেও ইংরাজ ভারতবর্ষে তুস্বামিত্ব নান্ভ করিয়াছেন। 


২০৬ সামাজিক-প্রবন্ধ ? 


জমিদারী, বাটা, বাগান প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়াও ইংরাঁজের! টাক! ধার দিতে- 
ছেন। এই সেদিন বেতিয়ার মহারাজা ইংলগড হইতে ৫ লক্ষ পৌগও 
ধার পাইয়াছেন। তুলার কল, পাঁটের কল, গালার কঃরখানা, রেহমের 
কুঠি বছ পরিমাণেই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। দেশের অস্তর্বাণিজ্যও 
ক্রমশঃ ইংরাজের হাতে যাইতেছে । সিন্ধু হইতে বরক্গপুক্ত পর্যন্ত সমুদয় 
সুমাব্য নদ নদীতে থে সকল বাম্পীয় পোত নিরস্তর গতি বিধি করি- 
তেছে, সকলগুলিই ইংরাঁজ বণিকের সম্পত্তি। দেশীয়দিগের হস্ত হইতে 
সকল অধিকার, ক্ষমতা এবং ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে খসিয়া যাইবার সম্তাঁ- 
বনা। ইংলপ্তীয় শিল্পজ'তের আমদানিতে দেশীয় শিল্পের লোপ হইয়া! কৃষি- 
জীবীর সংখ্যা বাড়িতেছে, পুর্বোক্তরূপ অধিকারাদির লোপে তাহা আরও 
বর্ধিত হইতে পারে। সাম্রাজ্য বল ড্বিধ। (১) রাজনৈতিক বল, (২) 
সৈনিক বল, (৩) ধন বল। ভারতবর্ষ প্রথম ছুইটা দ্বারা সন্দষ্ট হইয়া 
ক্ষতশির হইয়াছে, ভূতীয় বলটা ক্রমে ক্রমে ইহাকে, দৃঢ়তররূপে বাধিশর 
নিষিত্ত প্রগারিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবাসীদিগের মধ্যে ধনশালী লোকের 
সংখ্য। একান্ত নান হইয়া গেলেও উহাদিগের ধর্্মলোপ না হইলে সমাজের 
স্বাতন্ত্য সর্বতো ভাবে বিনষ্ট হইবে না। 
254884০ 
ভবিষ্যবিচার--ভারতবর্ষের কথা । 
(ধর্মপ্রণালী বিষয়ক ) 

পণ্ডিতের কোন মানবিক ব্যাপার বঙ্বন্ধেই উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, 
উন্নতি এবং অবনতি, এই শবগুপি যথাশ্রুত মুখ্যার্থে প্রয়োগ করিতে 
পারেন না। তাহাদিগকে বলিতে 'হয় যে, যাহা আপনার মময়ের উপ- 
যোগী তাহাই উৎকৃষ্ট বা উন্নত, এবং যাহা সময়ের অন্থুপযোগী তাহাই অপ- 
কষ্ট বা অবনত। এই গৌণার্থের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না রাখায় সাধারণ 
লোকের মধ্যে ছুই প্রকারের ভ্রম ভঁদ্মে। এক যাহা পুর্বগত তাহাই 
অপক্ৃই বিয়া নিন্দিত, অথবা যাহা পরবন্তাঁ তাহাই হেয় বলিয়া ঘৃধিত 


ভবিষ্যবিচাঁর--ভা'রতবর্ষের কথা। ২০৭ 


হয়। প্রথমটীর ফল অযথান্থকরণ এবং দ্বিতীয়ের ফল গোড়ামি। প্রথমটা 
হইতে পুরাতনের প্রতি বিরাগ এবং দ্বিতীয়টা হইতে নুভনের প্রতি অস্ত 
সম্ভূত হয়। প্র্ঈমটা বলে যাহা নূতন তাহাই আসুক, পুরাতনের থাকিয়া 
কাজ নাই, দ্বিতীয়টা বলে ঘাহ! যেমন আছে, তাহা ঠিক সেই রূপই থাকুক । 
এ ছুইটা তাক ছুইটা উপধর্ধস্বরূপ। প্রক্ত ধর্ম ইহাদের কোন- 
টিতেই নাই। যাহা উপযোগী, অর্থাৎ আত্মরক্ষার অনুকূল পরিবর্, 
তাহাই হউক-_এই ভাবই ধর্্মভাব। এই ধর্মভাবের প্রতি একান্ত 
নির্ভর করিয়া উন্নতি” উৎকর্ষ প্রভৃতি শব্দগুলির প্রক্কতার্থ যে 
“উপযোগিতা' মাত্র, ইহাই স্মরণ রাখিয়া, ইংরাঁজ আঁধিপত্যে ভারত 
সমাজে কিরূপ পরিবর্তের উদ্মুখভা জন্মিতেছে, তাহা বিচার পূর্বক বুঝা 
আবশ্তক। প্রথমতঃ সর্ব প্রধান সার্লাজিক বিষয় অর্থাৎ ধর্মপ্রণালী লইয়া 
€লইঃবিচারে প্রবৃত্ত হইব । 
ধর্ম তিনটা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বলিয়। অন্গভৃত হয়। যেমন দেহের 
শিরোভাগ, মধ্যভাগ, এবং হস্তপদাদি অঙ্গ আছে, তেমনি ধর্মের শিরো- 
ভাগ, তাহার মতবাদ লইয়া; মধ্যভাগ, নীতিব্যবহার লইয়া, এবং হস্ত- 
পদাদি, আচার-প্রণালী লইর! সংঘটিত মনে করা যাইতে পরে । উহার! পর- 
স্পর পৃথক্‌ হইয়া সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ নয়। যেমন শিরোদেশ হইতেই অপর 
ছুই ভাগের বল, তেমনি অপর ছুই ভাগে বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য না হইলেও 
শিরোদেশে বলসঞ্চার হয় না। ধর্মের শিরোভাঁগ বা মতবাদ, দর্শনাত্মক* 
জ্ঞান-কাণ্ড। জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মনুষ্যের মন যাহা কিছু জানিতে 
এবং বুঝিতে চাঁয়, এই ভাগ তাহা জানাইয়া এবং বুঝাইয়া দেয়। মনুষ্য 
আপনাকে ফিরূপে রাখিবে এবং জপরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, 
তাহা। নৈতিক উপদেশের পালনে শিক্ষিত হয় এবং যদ্ারা জ্ঞানকাণ্ডের 
অধিকারী হইতে পারিবে আচারকাণ্ডে তাহার অভ্যাপর উপায় বিতৃত 
হয়। এই নূপে ত্রিধাবিভাঁজিত আই্যধর্মের কোন প্রকার পরিবর্ত হইতে 
পারে কি না, তাহাই ক্রমশঃ দেখা যাইবে। 


২০৮ | সামাজিক শ্রবন্ধ |. 


প্রথমতঃ ধর্ম পরিবর্তের কয়েকটী সুত্র নির্ধারণ করা যাইতেছে। 

(১) বাপকতর ধর্মের আবির্ভাবে ব্যাপা-ধর্শথ তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হয় 
মনে কর, কোন বালক বা যুব! দেখিয়াছে বা শুনিস্কাছে যে*কয়েকটা বিশেষ 
বিশেষ অনুষ্ঠান মাত্রেই ধর্মের চর্ম, তাহাকে যদি অপর ধর্ম অবলশ্বন 
পুর্বক বুঝাইয়! দেওয়া যায় ষে, এ সকল অনুষ্ঠানমাত্রেই ধর্ম নহে, ধর্ম 
জাগতিক সমুদয় গুঢ় প্রশ্নের সদ্ত্তর দেয় এবং তাহার আদেশ দকল 
কাধ্যেই বাঁবজ্জীবন পালনীয়, তাহা হইলে সে যাহা আপনার ধর্ম বলিয়া 
মনে করিত, তাহা অপেক্ষা! উদারতর ভাবে মগ্ন হইয়া শপূর্বধন্্দ পরিত্যাগ 
এবং নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে? কিন্ত যদি কোন কারণে কোনি ব্যক্তির 
বা জাতির মন উচ্চতর এবং পবিত্রতর ধর্ম গ্রহণের উপযোগী হইয়া থাকে 
তবেই তাদৃশ ধর্ম প্রণালীর সাক্ষাৎ লাঁতে গ্র'ব্যক্কি বা ভ্াতিরঃধর্্ম পরিবর্তিত 
হয়। গ্রহণ যোগ্যতা না জর্দির্টল উতর ধর্ম আপন] হইতে গৃহীত হয়'না। 

(*) বিজেতৃদিগের নিয়ত গীড়নেও ধর্ম পরিবর্ হইয়া থাকে । খ্বদি 
- একজাতি অপর জাতীয় লোক কর্তৃক বিজিত হয় এবং বিজয়ীরা আপনাদের 
ধর্মটীকে বিদ্ভিতদিগের মধ্যে প্রচালিত করিবার জন্য নিয়ত যত্ব করেন, 
তাঁহা হইলে বিঞিত জাতির ধর্ম পরিত্যক্ত হয় অথবা বিজিতেরা! নিঃশেষিত 
হইয়া যায়। মিসর, পারস্য, প্রত্ৃতি দেশে এইরূপে মুসলমান ধর্মের এবং 
দক্ষিণ-আমেনকায় খুষ্টান ধর্থের প্রাুর্ভাব হইয়াছিল। 

(৩) ধর্মের আদান প্রদান হয়। অর্থাৎ যদি ছুইটী জাতির ঘনিষ্ঠ 
'মিঅণ ঘটে, তবে উভম্বের ধর্দও সম্মিলিত হইয়া একরূপ হইয়া যায়। 
রোমীয় এবং গ্রীকদিগের এবং অপরাপর দেবপুজাপরায়ণ াতিনুন মধ্যে 
এইরূপ হইয়াছে। 

(৪) কোথাও কোথাও ছুইটা বিভিন্ন ধর্মের সংশ্রবে একটা নৃতন ধর্থের 
উৎপত্তি হয়। যন্নি ছুইটা জাতি বুদ্ধিবিদ্যায় কতকটা সমকক্ষ হয় এবং উভ- 
য়ের মধ্যেই জ্ঞানচ্গ সমভাবে প্রচলৎ থাকে, তাহা হইলে ছুইটা হইতেই 
কিছু কিছু মতবাদ এবং আচার পরিগৃহীত হইয়া নূতন পদ্থাটী জন্মে। 


ভবিষ্যবিষর--এভারিতবর্ষের কথা! ২৯ 


ছারতবর্ষের নানক পন্থী, কবীর পর্থী, গোরক্ষ পন্থী, দাঁছ পন্থী, প্রভৃতি গন্থ 
সকল সুলমান এবং হিন্দু উভয় ধর্দোর সম্মিলনদন্তুত। 

(৫) অধিকতর বিদ্যাবুদ্ধিসম্প্ন এবং সংখ্যায় বৃহত্তর জাতির সহিত 

ংঅব ঘটিলে তাহার ধর্ম, অপেক্ষাকৃত স্বন্প্ঞ এবং ক্ষু্র জাতি কর্তৃক পরি 

গৃহীত হয়। সিংহল, ব্দ্ধ, তিববত দেশাদিতে বৌদ্ধধর্থের প্রচার, এবং সই 
ডেন নরওয়ে প্রদ্ৃতিতে খৃষ্ধর্মের আবির্ভাব, এই স্তরে হইছিল, বলা যাঁয়। 

(৬) দেশের ভিন্নতা হইলেও ধর্ম ভাবে ঈষৎ ভিন্নতা জন্মিবার সস্তা 
বনা। যদি কোনঞ্জাতি আপনাঁদের পুর্বাবাস পরিত্যাগ করিয়া তাহা 
হইতে ভিন্ন প্রন্কৃতিক দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে জগতের মুর্তি তাঁহা- 
দের চষে পুর্ব হইতে ভিন্নরূপ দেখায় এবং তাহারা পুরুষ পরম্পরাক্রমে যে 
দেশে আসিয়াছে তাঁহার উপযোগী র্টরাং তদ্দেশ প্রচলিত ধর্ম্ভাব গ্রহণ 
করিষ্ভত উন্মুখ হয়। রোম ধ্বংসকারী বর্বর জাতীয়েরা যে, অতি সহজেই 
ৃষ্টান্ হইয়াছিল, আখায়ু পরিবর্ত তাহার অন্যতম কারণ । 

এই ছটা স্থল সথুল স্তরের মধ্যে কোনটার প্রয়োগে ভারতবর্ষের ধর্ম 

পরিবর্ হইবে সম্ভাবনা দৃষ্ হয় কি না? প্রথমত: ধর্মাসতবাঁদ মন্বন্ধে বগা 
যায়_ ও 

(৯) আধ্যধর্ষ্ের অপেক্ষা উদারতর ধর্ম মনুধ্যের মনে উদদিত হয় 
নাই-হইতেও পারে না। এ ধর্ম কোন একটি বাক্যে অথবা কোনু ঘটনা 
বিশেষের প্রতি প্রতীতি খ্যাপনে অথবা কোন বিশেষ মতবাদে সম্বদ্ধ নহে। 
ইহার প্রদত্ত শিক্ষা অধিকারিভেদে পৃথিবীর সকল জাতির উপযোগী হইতে 
পারে ইহা অপর কোন ধর্থেরই ব্যাপা বন্ত নয়। ইহাতে ভীতি-প্রণো- 
দিত বর্বর জাতীয়দিগের অগ্চন বনদনাদি, বশ্তা-প্রবণ এবং সন্মিলনপটু 
যুদ্ধকুশল লোকদিগের দাসা সধ্যাদি,' ভক্তিপরিষিক্ত ভাবুক জনগণের প্রেম 
বাৎসল্যাদি, এবং অধ্যাত্ম-দর্শনোম্মুখ মানবদিগের আত্মনিবেদন এবং অভেদ 
ভাবাদি অতি প্রোজ্জল রূপেই বিদ্যমান আার্যার্শে ঘাহ! নাই, তাহ! অপর 


কোথাও নাই। 
হ্ৰ 


২১০ সামজিক প্রবন্ধ ॥- 


(২) ভারতবর্ষের অধিপতি ইংরাক্জ। ইংরাজ পরধর্দের পীড়ন করেন 
না। তিনি বরং স্বদেশ মধ্যে কখন কখন ভিন্ন সাশ্প্রদায়িকের প্রতি অযথা” 
চরণ করিয়াছেন, কিন্ত বিদেশে আমিয়! তাহা কখনই করেন নাই। আর 
ভারতবর্ষে প্রস্তার ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া! যে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ 
হইয়। আছেন, সেই প্রতিজ্ঞা সম্যক্র্ূপেই পাঁলন করিম়্া চলিতেছেন বল! 
যায়। 

(৩) ইংরাঁজদিগের ধর্মের সহিত আর্ধ্যধর্টের কিছু সংঘর্ষ উপস্থিত হই- 
যাছে। ইংরাজ পাদ্রি সাহেবদিগের নিরস্তর আক্রমণ্ঞে উত্তেজিত হইয়া 
ভাঁরতবর্ধীয়গণ আধ্যধর্শের সারভূত কথা সকলের দমধিক চষ্চা করিতেছেন। 
আধ্যধর্খের ধে ভাগণটা খুষটধর্শের অন্ধূপ, সেই ভাগই সম্প্রতি বিশেষদধপে 
প্রকটিত হইতেছে। অর্থাৎ দ্বৈতবান্বে অনুরূপ ভারতবর্ষের ষে বৈষ্ঞব- 
ভন্্রভা তাহাই এক্ষণে পরিচ্কট হইয়া উঠিতেছে। পক্ষান্তরে জর্মণ জাতীয় 
পত্ডিত্রের। কেহ স্পষ্ঠতঃ কেহ বা অম্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে, তাহাদের 
দার্শনিক মতবাঁদ ভারতবর্ষীয় মতবাদ হইতে ভিন্ন নয় 1 ইংরাজেরাও ক্রমশঃ 
ও জন মতবাদে দীক্ষিত হইতেছেন এবং পূর্বে খৃষ্টান ধর্শের যেরূপ সঙ্কীর্ণ 
ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, তাহ! ছাঁড়িয়! দিয়। উহাতে আধ্যধর্শদম্মত উদীরতর 
ব্যাখা। প্রবিষ্ট করিতেছেন কালে যখন জর্ণদিগের মতবাদ অধিকতর 
প্রচলিত হইয়া উহা! পাদ্রি সাহেবদিগের কর্তৃক ভারতবর্ষে নূতন জিনিস 
বলিয্ গ্দত্ত হইবে, তখন আবার অদ্বৈতধাদ প্রোজ্জলতররূপে পরিদৃষ্ট 
হইবে। হেগেল এবং সোপেনহোৌর এই ছুই জন জন্দণির অতি প্রধান দার্শ- 
নিক। ভারতবর্ষীয়নদিগের ধর্খর্য মতবাদ সম্বন্ধে হেগেল বলিয়াছেন যে, ভারত- 
বাদীর! গ্ররুত জ্ঞানই লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা! বিচার পূর্বক করিতে 
পারে নাই__আন্দাজ্তিতে করিয়াছিল মাত্র! সৌপেন্হোৌর বলিয়াছেন যে, 
আম্মি যাহা বলিল[ম তাহার সহিত বৈদিক উপনিষদ সমস্তের ঘনিষ্ঠ সম্মিলন 
আছে; কিন্ত কেহ যেন মনে না করুন যে, আমি উপনিষদ গ্রন্থ হইত্তে 
নিজ মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, ইউরোপে 





ভবিষ্যঘিচার--ভাঁরতবর্ষের কথা। ২১১ 


সংস্কতের চচ্চা এখনকার অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত এবং গভীরতর হইলে, 
শ্রীকদিগের দর্শন-শাস্ত্রাদি পাঠে ইউরোপ যেমন একবার জাগ্রৎ- হইয়াছিল, 
আবার সেইরূপ অথবা! তাহা অপেক্ষাও অধিকতর জাগ্রং ভাব ধারণ 
করিবে। ফলতঃ অতীন্দিয় ভাবের একান্ত বিরোবী যে সংকীর্ণ জড়বাঁদ 
এক্ষণে ইয়ুরোপে দেখা দিয়াছে তাহা ইযুরোপের সর্বপ্রধান দার্শনিকের! 
স্থায়ীবস্ত্ব বলিয়া মনে করেন না এবং প্র ইঘুরোগীয় জড়বাঁদ এদেশে আদি- 
লেও ভারতবর্ষের প্রশস্ত অদ্বৈতবাদ দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়াই যাইবে.) অতএব 
ইউরোপীয় সংশ্ৰে এবং ইংরাজ আধিপত্যে আমাদের ধর্দ্টমতবাদের কোন 
মৌলিক পরিবর্ত সংঘটন হইতে পারে না। 

(৪) ষদি ভারতবর্ষে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা বলবৎ থাকে এবং এখান- 
কার অধিবাদিগঁণ একেবারে বিদ্যার্জিহান না হইয়! পড়ে, তাহা হইলে মুদল- 
মান্নদিগের অধিকার কালেও যেমন লোকে ফারদি আবি পড়িয়া মুসলমান 
হচ্* নাই, তেমনি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী পড়িন্াও সাধারণে ধর্মচ্যত হইবে 
না। নুতন আ্ষদিগের ত্যায় ছই একটা কর সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে দেখা দিবে 
মাত্র। ফলতঃ যেমন মুসলমানেরাই আর্ধ্যমতবাদের স্বাদগ্রাহী হইতেছিল, 
ইংরাজও ফ্রেমে তাহাই হইবেন। 

(৫) ভারতবাসী সংখ্যায় অন নয়। প্রত্যুত পৃথিবীর সর্বত্র 'লইয়। 
যত ইংরাজ আছেন, ভারতবাসীর সংখ্যা তাহার তিন গুণ অধিক। সম্প্রতি 
বিদ্যাবন্তাতে ভারতবাসী ন্যুন হইয়া আছে। কিন্তু যখন প্রাচীন 'মংস্কতের' 
প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধা রহিয়াছে এবং ইহার! আপনাদের চলিত ভাবাগলিতে 
যত্পুর্বক সাহিত্যের চষ্চা করিতেছে, তখন যে ইংরাজদিগের অপেক্ষা 
নিতান্তই স্বন্নবিদ্য হইয়া থাকিবে তাহার কোন সম্ভাবন! নাই। অপর, 
ইউরোপীয় ধন্থ্যমতবাদ যে অভিমুখে আসিতেছে, যখন আমর! সেই দিকেই 
পুর্ব হইতে আধিয়া আছি, তখন আপনাদের রক্ষা উপযোগী কোন 
মৌলিক পরিবর্ভই প্রয়োজনীয় হইতে পারে না অর্থাৎ আর্ধ্যধর্ষ্ের পরিবর্তত 
দাধনে উন্নতির বা উপযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। 


২১২ সামাজিক প্রবন্ধ | - 


(৬) ভারতবর্যবাসীরা স্বদেশেই আছেন, এবং স্বদেশেই থাকিবেন। 
আর যদ্িই স্বদেশ হইতে থিয়৷ অপর কোথাও বাস করেন, তাহা হইলেও 
. তথাকার বাশথপ্রক্ৃতি সমস্ত পৃথিবীর প্রতিরপ স্বরূপ ভারতবর্ম হইতে সমুত্ 
পন্ন ব্যাপক ধর্ম ভাবের বিসদৃশ হইতে পারে না। 

দ্বিতীর, নীতিবাদ। পূর্বকালে অপরাপর জাতীয় লৌক ভারতবাসীকে 
কেমন স্থুনীতিসম্পন্ন এবং একান্ত সত্যপরায়ণ বলিয়। বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার উল্লেখ করা নিশ্তয়োজনীয় । অনধিক ফাঁলগত হইল, মাড্রাডের 
ভূতপূর্বব গবর্ণর মন্রে সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষের 
সহিত ইউরোপীয় সর্ধোৎ্রুষ্ট দেশের নীতি বিষয়ক বাণিজ্য চলে, অর্থাৎ 
ভারতবর্ষের নীতি সেই দেশে যায় এবং সে দেশের নীতি ভারতবর্ষে আইসে, 
তবে ইউরোপীয় দেশটা আমদানি ড্রব্যঞ্চলি পাইয়া যৎ্পরোনীস্তি লাভবান 
হয়। কিন্ত আজি কালি আর সে ভাবের কথা রাই। এখন ভারতবাসীবে. 
ছুর্বিনীত বলাই একটা অবশ্ত প্রতিপালা নিয়মের স্যায়,হইয়! উঠিয্বাছে,, 
এবং অভ্যন্ত-তস্তদৃষ্টি, শস্ত-স্বভাব, এবং পূর্ণতাভিলারী ভারত-সন্তান সহ" 
জেই আপনার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধ করিয়া আপনার গ্রতি আরোপিত মকল. 
ক্রটিই স্বীকার করিয়া লইতেছেন ১ অন্তের সহিত তুলনা তাঁহার নিজের 
যে উৎকর্ষ প্রমাণিত হুইতে পারে, অমানিত্বাদিগুণ বশতঃ তিনি পে তুলনা 
প্রবৃত্ত হইতে পারেন ন1। পু 

অনেক জাতির শান্ত্রেই ধর্ম দশ-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়! উক্ত রা . 
আর্্যশান্ত্েও ধরূপ অনেকানেক উক্তি আছে। মন্থু বলেন__ 

ধৃতিক্ষম। দমোস্তেরং শৌসমিক্দ্িয়নিগ্রহঃ। 
ধীরিদা। মত্যমক্রোধো দশকং ধর্মুলিক্ষণং॥ . 
ধৈর্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্ধা, শৌচ, ইন্জরিয়ন্গ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং. 
অক্রোধ এই দশটা পুন্ধলক্ষণ। 

অপর কোন জাত্বিরই মধ্যে শান্তি দৃঢ়তা এবং পবিত্রতা সাধ. 

নের: এমত উচ্চ এবং কাধ্যকারী উপায় সকল কথিত হয় নাই।. 


ভবিষ্যবিচর-ভারতবর্ষের কথা । ২৯৩ 


পরহ্াত অপর কাহার বর্ণিত ধর্শলক্ষণ ইহার সহিত তুপিত হইতেই 
গারে সা। ূ 

লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে “অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসাক্ষাস্তিরার্জবং” 
এই বরেকটা শবদেই সমস্ত সার কথা৷ রহিয়াছে 

লোকের প্রতি মনের ভাব কেমন হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেও সাঁরাৎসার 
বলা হইয়াছে, যথা__ 

পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্ে্টরি বা সদা। 
আত্মবদপ্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরিকীর্তিত।। 
অন্তের প্রতি, বন্ধুবর্গের প্রতি, মিত্রের প্রতি, দেষ্টার প্রতি, সব্বাদা আত্মবদ্‌- 
ব্যবহার করিবে, ইহাই দগাধর্ম। আর্ধ্নীতির আরও একটী উচ্চতম 
সোপান আছে। তাহা এই-_. রা 
ির্বভিতেষু চাত্মানং সব্বভূতানি চাত্নি। 
এ সমংপশ্লুন্‌ আত্মযাজী স্বারাজামধিগচ্ছতি। 

বস্তুতঃ আধ্যনীতি শীক্ত প্রক্কত বস্ত প্রদর্শনের অভিগ্রায়ে জানকাঁণের 
সহিত অভেদ হইয়া আত্মপর বোধটীকেই থাঁকিতে দেয় নাঁ_এই অন্ত 
ইহাতে সাশ্প্রদারিক ভাব নাই। এই কারণে স্বপ্লাধিকারীর চক্ষে ইহাতে 
একটা গ্রকাও ক্রাট লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যুত সেই একমাত্র ছিদ্র 
দ্বারেই ভারতবর্ষে যাবতীয় ধর্মবিগ্রবের জোত বহিয়া আসিয়াছে। প্রথমে 
বৌদ্ধই এ পথ দেখাইয়া দেন। তিনি +সংঘ* বা আস্মসম্প্রদায়কে নিরত্তি- 
শয় ভক্তি এবং গ্রীতি করিতে শিক্ষা দেন। তাহার পর, যতগুপি -*পন্থ 
মুমলমানদিগের সময়ে আধ্যধর্্ম হইতে গৃথগ্ভূতরূপে উথিত হইয়া ক্রমে 
উহ্থাতেই লীন হইঞ্ঘ কাছে, তাহারাও মুঘলমান ধর্ম হইতে শিখিয়া 
আপনাপন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেমিক হইতে উপদেশ দিয়াছিল। মহাপ্রন্থ 
গৌরাঙ্গের বৈষ্ণব সম্পরদায়ও উহাদিগেরই অন্ততম। রি রর 

যাহ! হউক, বৌদ্ধবাদ, 'প্বাদ এব বৈষণবত। ভারতবর্ষে প্রাহুছুতি 
হওয়াতেই এখানকার লোকের মনে উহ্থাদিগের উপদিষ্ট সাম্প্রদায়িকসহানুঃ; 
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ভূতি এবং প্রেম, প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সমস্ত ভারতসমাঁজে দৃঢ়তর 
একতা র প্রবর্তন ও সম্বর্ধন অর্থাৎ ভারতবাসীমাত্রের ঘনিষ্ঠতর সশ্মিলন ইং 
রাজের উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত প্রভাবে হওয়; আবশ্তুক। « 
ভৃত্ীয়__-আচার। আমাদিগের আচার প্রণালীর কন অংশ পরিবর্তিত 
হওয়া আবশ্তক কি না? এই প্রশ্নের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলে আচারের 
সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি কিরূপ তাহ! স্মরণ করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন__ 
“আচারালততে হ্যাযুরাচারাদীপ্সিতা প্রস্তা। 
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহস্ত্যলক্ষণং ॥৮ 
আচার হইতে আবুন্ত্তা, অভীষ্টরূপ সন্তান, ধন এবং অক্ষয়ভাব লাভ 
হয়। আঁচারে হুর্লক্ষণের নাশ হয়। 
অত্তএব আচারের সাক্ষাৎ ফলমনহিক। স্বতরাং উহা মন্থয্যের ভূয়ো- 
দর্শন ব! বিজ্ঞানের মহিত অসম্পৃক্ত নয়, অর্থাৎ প্ররুত অভিজ্ঞত/ এবং 
বিজ্ঞান যাঁহা বলিবে, প্রকৃত সদাচারও তাহা হইতে ভিন্ন হইনে না। 
মন্ুংহিতায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার গ্রকরণের প্রারত্তেই নিষ্বোছৃত শ্লৌকটী 
আছে," 
এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ামন্তিষ্ঠতাং। 
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাক্্রবিদাং গ্রভে! ॥ 
হে প্রভে।! আপনি যেরূপ বলিলেন, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াঁও বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণদিগের (অকাল ) মৃত্যু ঘটনা হয় কেন ? 
এই প্রশ্নের উত্তর বাক্যে বল| হইতেছে 
অনভ্যাসেন বেদানামাচারম্তচ বর্জনাঁৎ। 
আলন্তাৎ অন্নদোষাচ্চ মৃত্যু বিপ্রান্‌ জিথাংসতি ॥ 
বেদের অনভ্যাস বশতঃ, আচারের বর্জন নিমিত্ত, আলদা দোষ হেতু এবং 
ভোজন দোষ প্রযুক্ত ব্রাঙ্মণদিগের (অকাল) মৃত্যু ঘটনা হয়। 
অতএব তক্ষ্যাতক্ষ্য বিচারের শক্ত কারণ শরীরের এবং মনের স্বাস্থ্য 
সংরক্ষণ-তাহা! ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
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রীমত্তগবদ্গীতাতেও এই ভাবটা সুব্যক্ত হইয়াছে 
আয়ুঃ সত্বলারোগ্যস্থুখ প্রীতিবিবর্দনাঃ। 
রস্যাঃগনিগ্ধাঃ স্থিরা হ্যা আহারাঃ সান্বিকপ্রিয়াঃ ॥ 

আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, স্বাস্থ, হুখ এবং রুচি-বৃদ্ধিকর, সরস, সন্েহ; স্থায়ী এবং 
তুপ্তি-নক ভক্ষ্য দ্রব্য সাত্বিক স্বভাব লোকের প্রিয় হয়।, 

অতএব কোন্‌ জরব্য খাইতে আছে আর কোন্‌ ভ্রবা খাইতে নাই, 
তাহা নির্ণয় করিবার শান্রসম্্ত মূল-্থত্র শরীরের এবং মনের স্বাস্থ্য 
রক্ষারই হত্র-দীর্ঘাযুঃ লাভের হুত্র। এ মূল সুত্রের যত শীখা পল্লব 
আছে, সেগুলির অধিকাংশই এতদ্দেশে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য 
সংরক্ষণের উপযোগী নিয়ম বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। সে নিয়মগুলি 
হঙ্ষদর্শ শান্কারদিগের অভিজ্ঞতা সমু; নৃতরাং তাচ্ছল্যের বস্ত নহে। 
আজি কালি ইংরাজী শিক্ষি্দিগের মধ্যে কেহ কেহ প্র সকল নিয়ম 
ভগ করিয়া চলিতেছেন। কিন্ত তীহার! প্রায়ই স্বাস্থ্য হারাইতেছেন 
এবং সবল্ায়ঃ হইতেছেন।" বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যে প্রকার আহার শাস্্রকার- 
দিগের প্রশংদিত, সেই প্রকার আহারই প্রচলিত থাকিবে, কারণ তাহাতেই 
ক্ষার উপায়, তাহাই আমাদের উপযোগী। কিন্তু বিদেশগত হিন্দু সন্তানের 
আহার কিছু তিন্নরূপ হইলে ততটা দোষ না হইতেওপারে। ধাতুভেদে এবং 
ধয়োভেদে এবং খতুতেদে আহারের অযাস্তর ভেদ হওয়া অশান্ত্রীয় বা 
অযৌক্জিক নহে। ঈ 

আচারের অপরাপর অঙ্গের এই কয়েকটা প্রধান €১) দশবিধ সংস্কার 
(২) ব্রতান্ষ্ঠান (৩) আশ্রম ভেদ রক্ষা ৯) শ্রাদ্ধ পুজাদি ক্রিয়া। 

এগুলি অনেক লুপ্ত হইয়াছে। সািকতা পূর্বেই গিয়াছিল। বৌদ্ধের 
গ্রাবল্য হইতে আচার লোগ আরম্ত হইয়াছে, মুদপমানের অধিকারে 
আরও বাড়িয়াছে, এখনও বাড়িতেছে। কিন্তু আচার লোপ হইবার 
কারণ, সকল আচারের অন্থপযোগিতা হে। স্থৃতিশান্ের প্রচার ক্রমশঃ 
ন্যুন হইয়। যাঁওয়াতেই লোকের মধ্যে আচার স্বীয় জ্ঞানের অনেক 
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মৃনতা?ু হইয়াছে। অমুদীয় ভারতবর্ষের মধ্যে এই বঙ্গ দেশেই শ্মার্ড- 
শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত আচারকাণ্ড এখনও সজীব আছে 
এবং এই প্রদেশেই স্মার্ভীচারও অনেক পরিমাণে রঙ্ষিততহইতেছে। বাঙ্গা- 
লার জল বায়ু অপেক্ষার্কত নিক্ষ্ট হইলেও আচার রক্ষা নিবন্ধন এ প্রদেশের 
লোকের! অনেক বিষয়েই অন্ত কোন প্রদেশধাসী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই। 

বাস্তবিক আচারটাঁ পরমধর্ম্ম না হউক, কিন্তু ধর্ম রক্ষার প্রধানতম 
উপায়। আচীর যাওয়া! ভাল নয় । যে দেশের এবং যে জাতির ষে আচার, 
স্কাহার ত্যাগে তদ্দেশীয় এবং তজ্জাতীয় লোক সকল ক্সীণ এবং অল্লাযুঃ 
. হয়। রোমান কাথলিক খুষ্টানদিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারের 
] অনেকানেক নিয়ম প্রচলৎ আছে! উহীরা তৎসমুদায় রক্ষা করিয়া 
ইউরোপ-প্রচলিত ধনোপার্জন প্রপ্গীর সম্যক্‌ অনুসরণ করিতে পারেন। 
ইছুদীয়েরাও খুব ধনবান এবং নীরোগ এবং আযুক্সান হয়, এবংকখন 
কোন দেশে আপনাদিগের জাতীয় আচার পরিত্যাগ করে না। অতএব 
ধনোপাজ্ঞনে বাগ্র হইয়া এক্ষণে কেহ কেহ যেমন আচার ছাঁড়িতেছেন 
তাহা অগ্রক্কতদর্শীর কাজ । 

শাস্ত্রে যে আচারের উল্লেখ আছে; তাহা বহু পরিমাণে ব্রাহ্গণদিগের 
প্রতিপাল্য। এখনও ত্রাঙ্মণেরাই সেগুলি অধিক পরিমাণে প্রতিপালন করিয়া 
আসিতেছেন, এবং অপর সকল ভারতবানী অপেক্ষা ব্রাহ্মণের ঘে অনেক 
বিষয়ে 'উৎকুষ্ট হইয়া! আছেন ইহাও তাহার অন্যতম কারণ। 

বস্ততঃ আচার ধর্মের শরীর দশ সংস্কার পবিত্রতার ব্যঞ্তক। ব্রতাগুষ্ঠান 
ইন্দ্রিয় দমনের বিকাশ । আশ্রম-্ভদ অধিকারী-ভেদ-্বীকূতির পরিচায়ক । 
এবং শ্রাদ্ধপূজাদি পুর্বগতদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন? অতএব সমগ্র 
আচার লোপে নীতি-লোপও অবশাস্তাধী। 
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(ভাষা বিষয়ক।) 


পিতৃ মাত হীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর 
রক্ষপের ব্যাঘাত হয় এবং মাতার অভাবে তাহার পোষণের কর্টি হ্য়। 
একট 'ন্ত-সাধারতঃ তাদ্ৃশাবস্থ শিশুর জীবিতাশা ন্যন হইয়া থাকে। 
মহুয়ঃ শিশুর পক্ষে পিতা মাভাও যাহা, মনুষ্য সমাজের পক্ষে ধর্ম এবং 
তাষাও.তাহা। ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং বক্ষা, 
আর ভাঁষা সমাজের মাতা, ভাষ! হইতে সমাজের স্থিতি এবং পুষ্টি হয়। 
বল, দলবন্ধন বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক: স্বাধীন! বল -পক্ষল 
গিক্লাও সগাজ বাচিয়া থাকিতে পারে,কিত্ত যে সকল লোকের ধর্ম এবং 
ভাষ্‌ গিষ্নাছে, সে সকল লোকের দ্বতত্ত্র সাজ আছে, এমন কথা বলা 
যায়না ১০০8 ১০৭ 
দক্ষিণ-আমেরিকার অনেকগুলি দেশে সেই সকল জপেক আলিনা নিষাসী 
ইত্ডিয়ান লোকের! বিদ্যমান আছে।.. কিন্ত তাহাদিগের ধর্ম, ভুটান), এবং 
ভাষা স্পেনীয় অথব! পোট্ুীভ্‌ হইয়া গিয়াছে ; তাহাদের পুর্ব ধর্শ্ড নাহি, 
পূর্ব ভাষাও নাই। এ সকল লোকের আত্মসমাজ সর্বতো[ভারেই বিলুধী$5.. 
' মার্কিণেরা স্বদেশ হইতে নিগ্রো স্বাতী কতকগুলি লোককে লইয়া 
গিয়া আফ্রিকা খণ্ডের লাইবিরিয়৷ নামক প্রদেশে বান করাইয়াছেস .এৰং 
তাহাদিগকে সর্রদতোভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাইবিরিয়াতে আপনা 
দের অন্থরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত করাইয়াছেন। মার্কিএদিগের 
বড়ই আশা ছিল মে, এব সকল লোক আস্তিকার মধ্যে প্রাবল্য লাভ করিবে 
এবং শ্রী খণ্ডের অপরাপর নিগ্রো৷ জাতীয়দিগকে সুসভ্য করিয়া তুলিবে। 
কিন্তু সে আশা বিফলা হইয়াছে। নিগ্রো জাতীয় উ লোকুগুলি লাইবিরি- 
য়ায় আসিবার পূর্বহইতেই আপনাদিগের ধর্ম এবং ভাষা! হারাইক়্াছিল। 
তাহারা আর অপর নিগ্রোদিগের সহিত মিলিতে পারে না এবং অপর নিগ্রো . 
২৮ 


২১৮ সামাজিক প্রবন্ধ । 


জাতীয়েরাও আর ভাহাদিগকে বিশ্বাস কষে না। প্রত্যুত তাহাঙ্দিগের প্রতি 
নিরতিশয় সন্দেহ এবং বিদ্বেষ করে। আঁজি কালি সভাতা বা উন্নতির 
উপাদান বলিয়া যাহা যাহা! কথিত হয়, ভাহা। সমুদায়ই লাইরিরিয়াতে এক্ষ- 
ত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ খৃষ্টধন্দ আছে, কোট কোর্তা আছে, গির্জা ঘর আছে, 
বৈদেশিক বাজদূততদিগের অবস্থিতি আছে, বাণিজিকী সন্ধি-পত্রাদদি আছে, 
আর স্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট অস্থকরণ আছে ; নাই লাইবিরিয়ায় 
জাতীয় ধর্দ এবং জাতীয় ভাষা; বলও নাই, বৃদ্ধিও নাই, শ্বচ্ছলভাও নাই, 
মৌধিকতাঁও নাই, এবং যদি মার্কিণ এবং ইউরোপীয়দিগেক্র বিশেষ আনুকূল্য 
না থাকিত, তবে এত দিন সমীপবর্ভী বাস্তব নিগ্রোঙ্গাতিদিগের আক্রমণে 
লাইবিরিয়ার মার্কিন প্রতিষিত রাজাটা নিঃশেষিত হইয়া যাইত। ফলতঃ 
অন্য জাঁতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ধ্ভাষান্রি পাইলে সামাজিক শ্বাঁতত্থ্যলাভের 
গথ রুদ্ধ হইক্া যায়। | | 

রোম সাজাজ্যের অস্ততূত গ্রীন ভিন্ন অপর ফোন গ্রদেশেই ততগ্রদেশীক 
ভাষার শিক্ষা সম্পাদন হুইবাঁর নিয়ম ছিল না। প্রদেশীয় আদালত গুলি- 
তেও রোষীয়দিগের নিজ লাঁটিন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল 
না। শ্রীদেশিক জনগণের সাঁমাজিক রীতিও রোমীয় অস্থকরণে সংঘটিত 
হইয়াছিল। যখন রোমের বল এবং প্রভাব খর্ব হইম্মা পড়িল, তখন কোন 
প্রদেশ হইতে রোমের সাহাধ্য হওয়া দূরে থাকুক, প্রদেশবাসিগণ আত্মরক্ষা 
তেই একাস্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। একমাত্র গ্রীক বা পুর্ব্ব সাজাজ্যই বর্বার 
বিপ্লব হইতে সমধিক কাল সংরক্ষিত হইয়াছিল।, 

ভারতবর্ষ পাঁচ শত বতসরেরও অধিককাল মুসলমানদিগের একান্ত 
আয়ত্াধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় থার্শের এবং ভাষার এবং 
সমাঁজরীতির লোপ হয় নাই। মুসলমানেরা বহুকাঁণ যাবৎ ভার্তবাসী হিন্দু- 
দিগের ধর্ষর প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিবন্ধন 
ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িল, তখন আবার হিন্দুদিগেরই পুনরুজ্জীবন 
হুইতে লাগিল। হিন্দুর! এতদূর সতেম্ত হইয়াছিল ষে, প্রন্কত কথায় হিন্দু: 


ভবিষ্যবিচার---ভারতবর্ধের কথা । ২১৯ 


দিগের হস্ত হইতেই সাপ্রাজ-শক্তি ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে বলিতে হয় 
ইংরাজ নামে মাত্র মুসলমানের. হাত হইতে ভারত সাম্রাজ্য পাইয়াছেন, 
বন্ততঃ হিন্দু স্নেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষের ভাষাদি যেমন মুসলমানের আমলে বজাঁয় ছিল, ইংরাজের 
আমলে সেইরূপ বজায় থাকিবে কিন্বা! অধিকতর উৎকর্ষ লাভ “করিবে, 
না, রোম সাআক্যের প্রদেশগুলিতে যেরূপ হইয়াছিল, আমাদিগের সামা- 
জিক রীতি, এবং ভাবাদিও সেইরূপ বিলুপ্র-ভাব প্রাপ্ত হইবে? আমাদের 
ভাষাগুলির ভবিষ্য দশা কিরূপ হইবে অস্থমিত হইতে পারে, তাহাই এই 
প্রবন্ধে বিচার করিব। 

বিচার্ধ্য বিষয়টাকে ছুই তাগে বিভাগ করিয়া! দেখিতে হইবে € ১) 
ভারতবাসীর ভাষা থাকিবে, কি যাইব) এবং (২) যদি থাকে, তবে 
কেঞ্নন ভাবে থাকিবে। 

*ইতিহাস পর্য্যাভলাচন! করিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশেই 
অনেকানেক জাতি এবং জাতীয় ভাষা হইয়াছে এবং গিয়াছে । এমন কোন 
স্থান নাই, যেখানে পূর্ব হইতে একাল পর্যাস্ত কোন একটা জাতি বাস 
করিয়া আছে, অথবা চিরকালাবধি একই ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসি- 
য্াছে। এই বাঙ্গালা দেশেই মনে কর, এখন এখানে বাঙ্গালা ভাঁষা চর্লিতেছে 
-ইহার পুর্বে কোন প্রকার প্রারুত ভাষার চলন ছিল, ভাহারও পূর্বে 
কোন প্রকার কোলেরীয় ভাষা চলিত, এবং হয় ত তাহারও পূর্বে ইহার 
স্থানে স্থানে কোনরূপ পৈশাচী ভাষা ব্যবন্ধত হইত। অনুমান এই পর্যন্ত 
যায়। কিন্তু তাহারও পূর্ক্ে যে দেশটি একেবারে মন্ষ্য-শূন্ত ছিল, এরূপ 
মনে করা যায় না। হয়ত, কোলেরীয়দিগেরও পুর্বে এমন কোন জাতি 
ছিল, যাহার সামান্য অবশেষ মাত্র এখনও মৌরভগ্জের গভীরতম বন-প্রদেশে 
ৃষ্ট হইয়া থাকে_-উহার! কোন প্রকার অস্ত্রাদির ব্যবহার জানে না এবং 
বস্ত্র পরিধানও করে না। পৃথিবীর *সর্কত্রই এইরূপ । কোথাও কোন 
প্রদেশের প্রক্কৃত আদিম অধিবাসীদিগকে নিশ্চয় করিয়। বাহির করিতে 


২২ সামাজিক প্রবন্ধ? 


পারা যায় না, এবং তাহাদের কোন্‌ ভাষা বাঁ কেমন ভাষা ছিল, তাহ! 
নির্ণীত হয় না। 

এই সকল উদ্বাহরণের দ্বার! জানা যাঁয় যে, ভ্াঁতির ত্বধ্বংসে জাতির 
ভাষাও বিনষ্ট হয়। কিন্ত অনেকানেক স্থল আছে, যথাঁয় জাতির বিধ্বংস 
না হইরাও জাতীয় ভাষার অন্তর্দান হইয়াছে। শী সকল স্থলে কষুদ্রতর ভাষা 
বৃহত্বর ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে । এখনও শত বর্ষের বড় অধিক হয় 
নাই, ইংলগডের অন্তর্গত কর্ণওয়াল প্রদেশে কর্ণিদ নামক ভাষার প্রচলন 
ছিল।: উহা আর স্বতন্ব ভাষারপে বিদ্যমান নাই_-ইংরাজীতে মিলাইয়া 
গিয়াছে। প্রদ্দের পেও্ড গ্রদেশে আড়াই শত বৎসর পূর্বে এক. পেগুবী 
ভাষা প্রচলৎ ছিল। তরঙ্গ দেশীযেরা পেগু বিজয় করিয়া এ ভাষাটাকে উঠা- 
ইয়। দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া! সখনপ্রযন্র হইয়াছিল_-পেগুবী ভাষাটা 
ব্রহ্ম ভাষার সহিত এক হইয়। গিয়াছে। রুসিয়াধিকৃত পোলগ্ডের মধ্যেও 
রুণীযদিগের যন্ত্রে পৌলদিগের ভাষা অন্তহিত হইয়া যাইতেছে ; এবং কুশীয় 
“ভাষার চলন হইতেছে। 

উল্লিখিত কয়েকটা স্থলে এবং এ প্রকার অপরাপর স্থলেও বিজিত সষু্- 

ংখাক লোকের ভাষা বিজয়ী বৃহত্তর জাতির ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়! 

গিয়াছে । কিন্ত কোন কোন স্থলে বিছিগীষু ক্ষুদ্র জাতির ভাষাও বিজিত 
বৃহত্তর জ্বাতিদিগের ভাষার শিরোবর্তী হইয়াছে, এবং তাহাঁদিগের বৃদ্ধির 
পগ রুদ্ধ করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধিণীল হইয়াছে । রোমীয়দিগের ভাষা, গ্রীকদিগের 
ভাষা, এবং আরবদদিগের ভাঁষ! এইরূপে তন্তজ্জাতীয় দিগের বিজিত স্ুবিস্তীর্ণ 
প্রদেশগুলিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । এঁ সকল স্থলে, দেখা যায় যে, বিদ্ধিত 
প্রদেশগুলির ভাষাতে শিক্ষাদান, বিচারালয়ের ব্যবহার, এবং রাজকীয় 
কার্ধ্যকলাগ নির্বাহ একেবারেই বন্ধ কর৷ হইয়াছিল। 

এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ প্রচলিত ভাষা সমস্তের প্রতি উল্লি- 
থিত লক্ষণগুুলি বা তাহাদিগের কোনটা মংলগ্ন হয় ফি না। 

পূর্ষেই দেখা গিয়াছে থে ভারতবাসী একেবারে নির্বংশ এবং বিধ্বস্ত 


ভবিষ্যবি্ার--ভাঁরতবর্ষের কথা। ২২১ 


হইয়! যাইবে, এরূপ মনে কর! যাইতে পারে না। যে সকল জাতি পৃথিবী 
হইতে একেবারে নি:শেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহার! একান্ত বর্বর সবল্প- 
সংখ্যক এবং কল্তিপর গোষ্ঠীর সমট্িমা্র ছিল-জ্কাতি পদবাচ্য ছিল না 
বলিলেই হয়। তাহাদিগের ভাষাগুলিও সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন এবং জুপরিদ্ষুট 
হয় নাই। কোন ভাবার পূর্ণতা তণ্ভাষী জনগণের সংখ্যা এবং বিস্তৃতি 
অন্ুক্রমেই জন্মে। বর্বরদিগের সংখ্যাও কম, সুতরাং তাহাদের ভাষা ক্ষুদ্র 
এবং সংকীর্ণ এবং অসম্বদ্ধ থাকে । তেমন ভাষাগুলি সহজেই বিলোপ দশ। 
প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির সেরূপ অবস্থা ন্য়। ভাঁরত- 
বর্ষের ভাঁষাগুলির অবীন্তর ভেদ. লইয়া গণন1! করিলে সর্রশতদ্ধ ৮০টি ভাষার . 
নাম পাওয়া যায়, এবং তাহার্দিগের অধিকাংশই অধিক সংখ্যক লোকের 
ব্যবহৃত নয়, * এবং পূর্ণাবয়বও নয় এবং দৃঢ়সন্বদ্ধও নয়। এক কোটির 
অধিক্ক লোকে যে কয়েকটা ভাষায় কথোপকথন এবং পুস্তকাঁদি রচন! 
করেছ তাহা প্রধানতঃ পাঁচটা) + আর্ধ্যাবর্তে, (১) হিন্দস্থানী এবং (২) 
বাঙ্ষাল৷ উড়িয়া) দাক্ষিণাতো, (৩) মহারাষ্্রীয়, গুজরাটী কানারী, (৪) 
ভেলে, (৫) তামিল মালায়ালম। এই পাচটার মধ্যে একটা অর্থাৎ 

* ১৮৯১ অন্দের আদমন্থমারীতে মোট ১১ বং তক্মধো ২৬টি ইউরোপীয় 
এবং ১২টি এসিয়! ও আফ্রিকার বৈদেশিক ত।যার উল্লেখ পাওয়া যায়। বক্রী৮*টি 
ভাষ।র মধ্যে আকা (আনাম) ১২৫০ এবং পালৌং (বর্ন) ২৮** লোকের ভাষ1। 
এরূপ “ভাষা” ৮*টির মধ্যে অনেকগুলি আছে। ইউরোগীয়দিগের মধ্যেও ফরা সিস, 
এবং স্পেনীয় ভিন্ন বাস্কা ভাষা; ইটা্ল্ম ভিন্ন মালটায় ভ।ষা ইত্যাদিস্স উল্লেখ 
আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বিভাগের সামান্য বিভিন্নত। ধর হয় না। 

+0১) খাস হিন্দী ৮ কে।টি ৫৬ লক্ষ +পপ্জাঁবী ১ কোটি ৭২ লক্ষ +-দক্ষিণী মুসলমা নী 
৩৬ লক্ষ +সিদ্ধী ২৬ লক্ষ +গশ্চিম পাহাড়ী ১৫ লক্ষ মধ্য পাহাড়ী ১২ লক্ষ +মাড়বারী 
১১ লক্ষ_ছোট হিন্দস্থানী ১১ কোটি ২৮ লক্ষ লেকের ভাষা। 

(২) খাস বাঙ্গাল! ও কেটি ১৩ লক্ষ +আস)মী ১৪ লক্ষপ-উড়িয়! ৯* লক্গ। মোট 
বাঙ্গালা, উড়িয়া ৫ কোটি ১৭ লক্ষ লোকের ভ।ষ!। 

(৩) মহারাস্ীয় ১ কোটি ** লক্ষ +গজরাটা ১ কে!টি+কা নুরী ৯৭ লক্ষ+কজ্ছী 
৪ লক্ষ । মোট মহীরাষ্রীয়, গুজর।টা, কানারী ৩ কেটি ৯১ লক্ষ লোকের ভাঁষা। 

(৪) ভেলেগু ১ কোটি ৯৮ লক্ষ লোকে ভাষা । 

(৫) তামিল?১ কোটি ৭২ লক্ষ 7মালায়ালদ ৫৪ লক্ষ। মোট ভামিল, মালায়।লঙ্ম 
২ কোটি ৬ লক্ষ লেকের ভাষা! । 











২২২ সামাজিক প্রবন্ধ । 


হিন্দস্থানী ১* কোটী লোকের ভাষা-স্ৃতরাং পৃথিবীর যত লোঁকে ইংরাজী 
কহে, তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণ লোকে হিন্ুস্থানী কহে। 
বাঙ্গালা-উড়িয়। ৫ কোটি লোকের ভাষা, অর্থাৎ সমস্ত জর্দণভাষী লোকের 
ভুল্য। মহাঁরাইীয়ভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি, সমস্ত ফরাসীভাষীর সমান। 
তেলেগু ভাষীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি এবং তাঁমিল-মালায়ালম ভাষীর 

খ্যাও প্রায় ২ কোটি অর্থাৎ ইউরোপের স্পেনীয় ভাষী সমস্ত লোক অপে- 
ক্ষাও অধিক। এই পাঁচটা ভাষার মধ্যে একটাও অসম্পূর্ণ ৰা অসম্বদ্ধ নয়। 
লকলগুলিত্বেই উৎকৃষ্ট পদ্য এবং গদ্য গ্রস্থ আছে। এপ পূর্ণাবয়ব ভাষা! 
সকল মারা পড়িতে পারে না। নেতৃদিগের নিরতিশয় গীড়নে বিজিত- 
জাতির তাষা লুপ্ত হয়, অথব৷ ক্ষুদ্র তাঁষা বৃহত্তরের অন্তনিবিষ্ট হয়, কিন্ত 
এই ছুই স্থত্রের মধ্যে কোনটিই ভাঞ্্বর্ষীয় এধান প্রধান ভাষাগুলির গ্রতি 
খাঁটে না। ইংরাজ্জ রাজত্বে ভারতবর্ধীয় বহু প্রচলিত ভাঁষার লোপ.সম্বন্ধে 
কোন শঙ্কাই হইতে পারে না। ইংরাজ পীড়ন করেন নাঁ এবং প্রজার ভাষা 
বিনষ্ট করিবার জন্য কোন ইচ্ছাই করেন না। প্রত্যুত অনেকে ইংরাঁজের 
ভাঁষা সম্বন্ধীয় রাজনীতির প্রতি অন্তরূপ সন্দেহই করিয়! থাকেন। তাহারা 
দেখেন যে, ইংরাজ প্রতি প্রদেশে এবং কখন কখন প্রতি বিভাগেও ভাষাগত 
অবান্তর ভেদগুলি রক্ষা করিয়াই চলিতে সমুতসুক, * এবং তাহা দেখিয়! 
মনে করেন যে, ভারতবর্ধীয় ভাষাভেদ মিটিলে পাছে সমুদয় অন্তর্ভেদ 
মিটিয়। যায় এবং ভারতবাপী সবল স্ুইয়া উঠে, দেই ভয়ে ইংরাজ আমাদের 
ভাধাভেদ রক্ষা করিতেই চাহেন। কিন্তু ইহ! প্রকৃত অন্মান নয়। দেশের 
মধ্যে গমনাগমনের সৌকর্ধ্য যত বৃদ্ধি হইবে, এবং শিক্ষার যত বিস্তৃতি 
হইবে, এবং ভারতবর্ধীয় ভাষা সকলে পুস্তক রচন। এবং সংবাদ পত্র প্রচা- 
ব্লাদি ধত বৃদ্ধি পাইতে থাঁকিবে, ততই এক একটা ভাষার অজ্র্গত অবাস্তর 
ভেদ লুপ্ত হইব্রে এবং বিভিন্ন ভাবীদিগেরও মৌঘিক তেদ ক্রমশঃ নূন 





* সিক্ধু দেশে সাধারণ লোকে ভার্গ। দেবনাগরীতে লেখে, তথায় আরবী অক্ষরের 
প্রচলন, উড়িয়া ও আসামীকে বাঙ্গীলা হইতে সযত্বে পৃথক্‌ রাখা, অনেকে এই গুলিকে 
রূপ রাজনৈতিক কুটিলতার উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করেন 


ভবিধ্যবিচর-.ভাঁরতবর্ষের কখা। ২২৩ 


হইগ্জা আসিবে। ইংক্সাজ হইতেই এ ব্রিবিধ কার্যে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট 
সহারতা হইতেছে। অতএব তাঁহার কর্তৃক আমাদের ভাষাগুলিয় অস্ত- 
্েদ বৃদ্ধি পাইবে, «এরূপ মনে কর! নিতান্ত অন্তাষ্য। কিন্ত কোন কোন 
রাজকর্মচারীর মনে যে খ্ীরূপ রাজনৈতিক ভাব সমুখিত হইতে পারে না 
এমত নহে। 

যেমন রোমীয়দিগের সময়ে লাটিন ভাষ। রোম-সাআাজ্যে চনিয়াছিল 
এবং গ্রীক ভিন্ন অপর লকল ভাষাকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, ইংরাজী 
ভাষাও ভারতবর্ষে সেইরূপ প্রতুত্ব করিবে কি না, ইহাই শেষ বিচার্ধয। এ 
বিষয়ে বক্তব্য এই যে, য্দি কখন তেমন হইয়া উঠে তাহা ইংরাজের দোষে 
হইবে না, ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়দিগের দোষেই হইবে। ইংরাজের! এদেশে 
যতটা ইংরাজী চাল+ইতে চাহেন, ইংরাভু শিক্ষিত দেশীয় লোকেরা তাহা) 
অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী চাহেন। ইংরাজ বিধি করিলেন যে, সকল 
আদালতেই স্থানীয় ভাষা অথবা ইংরাজী ভাষা এই ছুয়ের এক বাবহৃত 
হইবে, কিন্ত সেরূপ বিধি থাকিলেও দশক ভাষার উকীল মোক্তার গ্রতৃ- 
তির উদ্তি প্রত্যুক্তি এবং আমলাবর্গের লেখা পড়া, বর্ষে বর্ষে নূন হইয়া 
পড়িতেছে এবং ইংরাজীতেই আদালতের সমুদায় কাজ চলিতেছে। দেশীক্ব 
ভাষার সেরেস্তা উঠিয়। যাওয়াতে, ইংরাজ হাকিমের কোন অস্থবিধা নাই। 
এই জন্ত তিনি বুঝিতে পারেন ন যে, ইহা হওয়ায় আদালতের কার্ধ্য ইং 
বাজী শিক্ষিতদিগের একচেটিয়া হইয়া! উঠিতেছে, এবং তাহাতে প্রভার 
অস্থবিধা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। বাঙ্গালা দেশের আদালত সকল 
হইতে যে সকল কারণে ফরালি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং বিহারে 
উদ রিবর্তে কারেখিিন্সি প্রচারিত হইয়াছে, ইংরাজীর অতি গরসারতা 
রোধ করিবার জন্য সেই সকল কাঁরপই বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইংরানী 
শিক্ষিতেরা তাহা বুঝেন না। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় সাধারণ লোঁক 
হইতে, তাহাদের যে বিশিষ্টত| জন্মে, তীহারা সেই অভিমান-নুথেই একাস্ত 
মুগ্ধ হই! পড়েন। 


২২৪ সামাজিক প্রবন্ক। 


কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিতদিগের অভিমান বশতঃই হউক, আর ইংরাজ 
কর্তৃপক্ষের অভিমানমিশ্রিত আলঙ্ত বশতঃই হউক, যদিও ইংরাঁজ অধিকারে 
আদাপত এবং রাজ কার্য্যালয় সকলে দেশীয় ভাষা গুলির '্নাদর হইয়! উঠি- 
তেছে, তথাপি উহা মুসলমানদিগের সময়ে যতটা হইয়াছিল, তাহার অধিক 
হয় নাই, এবং হুইতে গারিবেও না__সুসলমানদিগের সময়ে রাজকার্য্ে 
দেণীয় ভাষার প্রচলন একেবারেই বন্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমানের আমলেও 
দেশীয় ভাষাগুলি সর্তোভাবে দজীব ছিল। গঞ্জাবী ভাষায় “আদি” গ্রন্থ, 
হিন্দু ভাষার দাছুপন্থীদিগের দ্বিলক্ষাধিক দোহা, কবীরপন্থী দ্িগের স্থরসাগর, 
ভক্তমালা, সতসইয়া এবং ছত্রপ্রকা শাদি গ্রন্থ, মহা'রাষ্্রীয় ভাষায় জ্ঞানেশ্বরী, 
অভঙ্গ, এবং বাকৃহারাদি গ্রন্থ ; বাঙ্গালায় চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চরিতা মৃত, 
চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি উত্রৃষ্ট ক্[বানিচয় --এ গুলি মুসলমানদিগের 
রাজত্বক(লেই প্রণীত এবং জনসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল । অপরাপর 
দেশে বিদ্যাচষ্চার সম্বদ্ধনের নিমিত্ত রাজার সাহায্যের যতটা প্রয়োজন, 
ভারতবর্ষে চলিত ভাষা সম্বন্ধে কখনই রাঁজান্কুল্যের ততটা প্রয়োজন হয় 
নাই। এই মহাদেশের সর্বত্রই ধর্দমভাবের আধিক্য এবং সেই ভাবের 
বিকাশই এখানকার সাহিতোর মূল। অপরাপর ভাবের বিকাশ সেই মূল 
হইতেই সমুদ্ভূত। এদেশে যত দিন ধন্দ্রভাব আছে, তত দিন এখানকার 
লোক আপনাপন পিতৃমা্ ভাষায় সেই ভাব প্রকাশ করিতে রত হইৰে_- 
এবং তাঁহা হইলে সমস্ত সাহিত্য-শাস্ত্র সজীব থাকিবে । অতএব ইংরাজের 
আধিপত্যে ভারতবর্ষের ভাষার লোঁপ্‌ বা হীন-বীর্ধ্যতা ঘটিবার কোন সম্তা- 
বনাই,নাই। কিন্তু ভারতবধীর ভাষা! সকল সজীব এবং উন্নতাবস্থ থাকিলেও 
রাজভাষা ইংরাজীর সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর হইতে 
থাকিবে । মুসলমানদিগের সময়ে যেরূপ যেরূপ হইয়াছিল, ইংরাজের আম- 
লেও মেই সকল ব্যাপারের অনুরূপ ঘটনা ঘটিবে-_এবং তাহ! স্বল্লতর কাঁলে 
এবং সমধিক পরিমাণেই ঘটবে। কারণ, এখন মুদ্রাযন্্র জন্মিয়াছে, শিক্ষার 
বিস্তৃতিও হইতেছে, এবং গতায়াত দ্বারা লোকের পরস্পর মিশ্রণ পূর্বের 


ভবিষ্যবিচাঁর--ভ।রতবর্ষের কথা। ২২৫ 


অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। সুসলমানদিগের সময়ে কত শত শত আরবী 
এবং ফারমী শব আমাদিগের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়! গিরাছে। নুংরাজী শব্দ 
অনেক আসিয়াজ্ছ, আরও অনেক আদিবে। ইউরোপের আমদানি নৃতন 
নুতন দ্রব্যাদির নাম, আর আইন এবং ব্যবহার, ঘটিত এবং বিজ্ঞান ঘটিত 
অনেকানেক পারিভাষিক শব, আর জাতিবাচক এবং গুণ-বাঁচক কতক 
শব্ধ অবশ্তই আমাদের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া! ম্বর সামঞ্জন্তের নিয়মানুসারে 
অপত্রষ্ট হইয়! চলিত হুইবে। বিদ্যা চর্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কত রত্বাকর হই- 
তেও বহু পরিমাণে শব রদ্রের উদ্ধার হইয়া! চলিত ভাষায় মিশিয়া! যাইবে! 
এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুণি পরস্পর সমীপবর্ী বই 
দূরবর্তী হইবে না) অর্থাৎ ভাষা সমস্ত একতার দিকেই চলিবে। ভারত- 
বাসীর চলিত ভাবাশখণির মধ্যে হিস্ডিহিনুস্থানীই প্রধান এবং মুমলমান- 
দিগ্নের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অশ্ুমাঁন করা যাইতে 
পারে যে, উহাকে উবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্তী ভবিষ্যকাঁলে সমস্ত 
ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে। 


সী 


ভবিষ্যবিচার__ভারতবর্ষের কথা। 
(সামাজিক-রীতি বিষয়ক) 


আগাদিগের সামাজিক প্রণালীর সারভূত কথা-_-জাতিভে্। ইহা 
পৃথিবীর অপর মকল লোকের পক্ষে অতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার হ্‌ইয়! 
আছে। যে বৈদেশিক পর্ধ্যাটক যখন ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া- 
ছেন, তিনিই এখানকার জাতিভেদ প্রণালী সম্বন্ধে কথ ভুলিয়াছেন। ূর্বব- 
কালের লোকেরা ইহার প্রায়ই নিন্দা করিতেছেন। কিন্ত প্রশংসাই করুন 
আর নিন্দাই করুন, ইহার গ্রক্কৃত তাৎপর্য কেহই বুম্থিতে পারেন নাই 
বলিলেই হয়। আাতিভেদ প্রণালীটী দকান সমাজের পক্ষেই নিতান্ত নৃতন 
বস্ত নয়? পুক্রযাচথক্রমে ব্যবসায় বিশেষের অবলম্বন করা, বিভিন্ন ব্যবসারী- 

২৯ 


২২ সাসাজিক প্রবন্ধ । 


দিগের বিভিন্নদলে সন্বদ্ধ হওয়া, এবং সকল ব্যবসার্িবর্গের এক মাত্র যাজক 
সম্প্রদায়ের রহ্ট হওয়া, এ সকল ব্যাপার সর্ধদেশ সাধারণ এবং কোন কালে 
পৃথিবীর সকল দেশেই অল্প বা অধিক গরিমাণে পরিক্ক,ট ভব ধারণ করিয়া- 
ছিল। পরন্ধ ভারতবর্ষের মৃধ্যে ব্যবসায় বিভাগের ভেদটী অপর সকল 
দেশের অপেক্ষা বিশেষরপেই পরি্ষুট হইয়া আছে! 

এইরূপ হইবার কারণ, যততপূর্ববক অনুসন্ধেয়। ভারতবর্ষে মৌলিক বর্ণ- 
ডেদের নিরভিশয় আধিক্য। ভারত ভূমির মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
আকার এবং প্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্য বহু পূর্বকাল হইতে একত্রিত হইয়াছে, 
এমন আর কুত্রাপি হনব নাই। এখানে ককেসীয়, মোঈলীয়, কোলেরীয়, 
দ্রাৰিড়ীয়, নিগ্রীয়, পলিনেসীয প্রভৃতির বিবিধ পরিমাণে মিশ্রণজাত নানা 
প্রকারের লোক স্ব পরিমাণেই বাস.করিতেছে। ব্যবসীয় ভেদের সহিত 
ধ্রসকল মৌলিক ভেদও মিলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্যবসায় 
ভেদ জন্মতেদ অনুসারে ঘটয়াছে। মন্সংহিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত “হই- 
যাছে যে, অমুক বা অমুক হইতে উৎপন্ন বংশীয়দিগের অমুক ব্যবসায়। উক্ত 
সংহিতায় ককেপীয়াদি মৌলিকবর্ণের কথা নাই বটে, কিন্তু তাহা না থাকি- 
লেও ঘখন জন্মের গুণাণ্ডণ ধরিয়া ব্যবসায়ের নিরূপণ হইয়াছিল, তখন 
মৌলিক বর্ণের ভেদ এবং তাঁহাদের উচ্চাবচ সাক্করধ্য & গুণাঁ্ণ অবধারণের 
যে শ্রেষ্ঠ উপাদান হইয়াছিল, তদ্দিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। ব্যবসায়ভেদ. 
সাহজিক বর্ণ ভেদের সহিত সমধিক পরিমাণে সম্মিলিত হওয়াতে এখানকার 
জাতিভেদ হ্দৃঢ় এবং অত্যধিক পরিক্ষ,ট হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্ত অপরা- 
পর দেশে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের স্বপ্লত মাত্র দৃষ্ট হয়, 
এখানে ওরূপ বিকাহের একেবারেই নিষেধ হইয়া গিয়াছে'এবং সেই বিবাহ্‌- 
নিষেধের অঙ্গীভূত হইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভোজুনের একপংক্কিকতা 
এবং শরীর সংস্পর্ণ পর্যন্ত নিবারিত হইয়াছে। সঙ্কর, বিশেষতঃ বিলোম- 
সঙ্কর উৎপাদনে আর্ধ্যশান্ত্রের নিতান্ত অনভিরুচি। “সঙ্করো নরকায়ৈব”। 

আমাদিগের জাতিভেদ প্রথার স্থূল এবং মূল কথা এই। ইংরাজ এত 


ভবিষ্যকিচার-_-ভাঁরতব্র্ষের কথা । ২২৭ 


দিনের পর জাতিভেদের এই প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার উপক্রম করিস়াছেন। 
সম্প্রতি রিস্লী সাহেব বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের আদেশ অন্থসারে জাতিভেদ 
বিষয়ে যে পুণ্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ভারতবাসীর জাঁতিভেদের 
অন্তস্তলে যে মৌলিকবর্ণভেদ্দের অস্তিত্ব আছে তাহার সুপরিষ্ষ্ট বোধ 
প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ইংলণডে যখন একটি প্রকাস্ত বক্তৃতায় এই 
ফথার প্রথম উত্থাপন করেন তখন তাহার শ্রোতৃবর্গ একাস্ত বিস্ময় বিষ্ট 
হইয়াছিল। আজি কালি এরূপ কথাও উঠিতেছে যে, বিভিন্ন জাতীয় লো- 
কের শরীর এবং অঙ্গ প্রতাঙ্গের পরিষাঁণ গ্রহণ করিতে পারিলে, জাতি- 
নদের মৌনিক হেতু স্থির হইতে পারে। যাহা হউক, ইংরাজ বিদেশী__ 
তিনি ঘে এতদিন আমাদের সামাজিক প্রণাঁলীর প্রকৃত রহস্ত ভেদ করিতে 
অপমর্থ হইয়ছিলেন তাহা বিচিত্র'্হ | এ দেশের বড় বড় মংস্কারকেরাও 
এই রহন্তোতেদ করিতে পারেন নাই এবং তাহা ন? পারাতেই আপনাদের 
গুর্ভিত সংস্কার কার্য্ে-বিফল-প্রযত্ত হইয়াছেন। প্যেমন গঙ্গাতে আসিয়া 
পড়িলে সকল নদ নদীর ভল গঙ্গার জল হইয়া যায়, তেমনি বৌন্ধধর গ্রহণ 
করিলেই সকল লোক পবিত্র হইয়া উঠে”__বুদ্ধদেবের এই কথার উপর 
নির্ভর করিয়া তাহার মতাবলম্বীরা ত্রাঙ্গণদ্িগের প্রাধাস্ঠ স্বীকার করিলেন 
না, সকল জাতির লোককে তুল্য মুল্য করিলেন ) সেই জন্য দেশের“অন্থুপ- 
যোগী ব্যবহার প্রবর্তিত করিতে গিয়া আপনারা হীনবল এবং দেশ হইতে 
বিতাড়িত হইলেন। ব্রক্ষ, চীন, তিব্বত প্রভৃতি যে সকল দেশে একবর্ণা- 
বক লোকের বাস, তথায় বৌন্ধধর্ম প্রবিষ্ট হইল, আশ্রক্ন পাইল এবং বন্ধ- 
মূলতা লাভ করিল । 

বৌদ্ধের স্থানৈ সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির নীতিবাদ গ্রহণ করিয়া এবং 
জীমস্থাগবত গ্রন্থের এফটি উক্তি যে, যবন খস হুন প্রভৃতি অপক্কষ্ট জাতী- 
য়েরাও হরিনাম গ্রহণবলে দ্বিজোত্তম হয়_-ইহার পাঁবমার্থিক ভাঁব পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ব্যবহারিক বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ লইয়া, নবা বৈষ্ণবতত্ত্রতার 
প্রবর্তকগণ দলপোষণ চেষ্টায় জাতিভেদ প্রথ৷ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ 


ইহ স।মাজিক প্রবন্ধ 1" 


দিলেন। কিন্তু ছুই এক পুরুষের মধ্যেই এ উপদেশ নিক্ষল হইয়। পড়িল। 
বৈষণবের! বৈবাহিক বিষয়ে আপনাপন জাতি খুঁজিয়া লইতে আরম্ত কৰ্ধিল। 
ফল কথা, ভারতবর্ষের ভ্তাতিভেদ প্রণালীর সুল অতি গভীরুএবং দৃঢ়, এই 
জন্যই ইহার বিরুদ্ধ চেষ্ট। বিফল হইয়া শাঁয়। বৈষণবই হউক, আর মুসলমানই 
হউক, আর নানক পহীই হউক, আর খুষ্টানই হউক, আর যেই হউক, 
ভারতবাসী জাতিভে প্রথার অবলশ্বন না করিয়৷ পুরুধান্ুত্রমে গার্স্থযধর্ম 
পালন করিতে পারে না। এখানকার জাতিভেদ প্রণালীর হেতু যদি কেবল 
মাত্র-ব্যবদায় ভেদ হইতে সমুৎপন্ন হইত, তাহা হইলে যেমন পৃথিবীর 
অপরাপর দেশ হইতেও জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া গ্রিয়াছে, ভারতবর্ষ হইতেও 
সেইন্পে ইহা অনেক কাল উঠিয়া যাইত। মন্তুসংহিতা হইতে দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় যে লোক মকলকে পুরুল্ান্ুক্মিক বিশেষ “বিশেষ ব্যবসায় 
কার্ধ্য সন্বদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা সেই সংহিতার সময় হইতেই বিলক্ষণ শিথিল 
ছিল। মন্গ বলেন, 3 


আজীবংস্ততথোক্তেন ত্রাঙ্গণং স্বেন কর্দর্ণা। 
জীবেৎক্ষত্রিরধন্মে্ণ সহ্স্য প্রত্যনস্তরঃ ॥ 
উভাভ্যামপ্যজীবংস্ত কথংস্যাদিতি চেগুবেৎ 
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদৈশ্যসাজীবিনং ॥ 


সৃর্বোক্ত রূপ জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা যদি ত্রাঙ্গণ আপনার জীবিকার 
অজ্জনে অসমর্থ হয়েন, তবে দ্বিতীয় যে ক্ষত্রিয় জাতি তাহার বাবসায় 'অব- 
লম্বন করিঘেন। যদি ছুয়েতেই না৷ হয়, তবে কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্য 
ব্যবসাদ্ধ অবলম্বন করিবেন। 

অতএব জীবনোপায়ের নিমিত্ত একজাতীয় লোকে জাত্যন্তরের ব্যবসায় - 
অবলম্বন করিতে.পারে। ব্রাহ্মণের! পাখি মারা, কুকুর পোষা প্রভৃতি কার্ধ্য- 
দ্বার। জীবিকা উপাজ্জন করিতেন, মহসংহিতাতেই ইহার ভুরি প্রমাণ পাওয়া 
যায়। উচ্চজাতীয়দিগের বৃত্তি স্বল্লোৎগাদিকা। নীচভ্রাভীয় লোকে ষে 


ভবিষ্যবিচাপ্ব__ভাঁরতবর্ষের কথা । ২২৯ 


উচ্চ জাতীয়ে বৃত্তি গ্রহণ করিতে গারিত না, বোধ হয়, ইহাও ভাহার 
একটি কারণ। নু 

ভারতবর্ষের জঞ্জতি-ভেদ প্রণালী শুদ্ধ ব্যবসায় ভেদ মূলক নয়, এই 
প্রকৃত কথাটা না বুঝাতেই এই প্রণালীর প্রতি অনেকটা অধথা মিন্দাবাদ 
হুইয়া থাকে । ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিকেরা বলেন যে, লোকে যাহার যে 
ব্যবসায়ে ইচ্ছা, সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে না পাইলে, সমাজের ধনবস্তার 
কথা দুরে থাকুক, তাহার জীবন রক্ষাই ছুরূহ হইয়া! পড়ে। অর্থ নৈতিক 
পণ্ডিতদিগের এই সিদ্ধান্তটা কিরূপ যুক্তির উপর সংস্থাপিত তাহা একটু 
অন্থধাবনপূর্ব্বক বুঝিবার প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় অর্থ নৈতিকদিগের 
বিচার এইকূপ--“কোন দেশে তদ্দেশ নিবাসী জনগণের প্রয়োজনীয় শল্ত, 
বঙ্স, লবণ, তৈলার্দি ভোগ্যবস্ত প্রস্তত'ভ্ুইতেছে। মনে কর, অপর কোন 
দেশ হুইতে তথায় এ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে কোন একটা, যথা তৈলের 
আমদখূনি হইল, এবং 'সেই তৈল দেশে যে তৈল জ্মিতেছিল তাহা অপেক্ষা 
উৎক্ এবং স্বল্প ূলা হইল। তাহা হইলে আমদানি তৈলেরই বাবহার হইবে 
এবং দেশীয় তৈলিকদিগের ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে। স্থুতরাং তাহাদিগের 
পক্ষে ব্যবসায়ান্তর অবলগ্থন কর! নিতান্ত গ্রয়োজনীয় হইবে। যদি তাহা- 
দিগকে ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে দেওয়া! না হয়, তাহা হইলে তাঁর! 
অতিশয় বিপদাপন্ন একান্ত দরিদ্র এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইবে। টতৈলিক- 
দিগের সম্বন্ধে যেরূপ, অপর বাবসার়ী সকলের সঙ্বন্ধেও সেই কথা খাটে। এই 
জন্য ব্যবসায় পরিবর্তের পথ সর্বতোভাবেই মুক্ত থাক? আবশ্তক।» 

অর্থ নৈতিকদ্দিগের যে কথাগুলি উদ্ৃত করিলাম, সেখুলি বিচারসক্গত 
কথা। কিন্তু ভারতবাসীর জ্বাতিভেদ প্রথ! যে ব্যবসায় পরিবর্তের তেমন 
কঠিনতর কোন গ্রতিবন্কতা করে না, তাহা মন্থুংহিত। হইতে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ধুর শাস্ত্রে প্রকৃত 
ভ্ঞানাপন্ন এমন ছুইটা ইংরাজের উক্তিওন্উদৃত করিব। এল্ফিনষ্টোন্‌ সাহেব 
বলেন,_'আমি এতদিন ভারতবর্ষে আছি, এবং ইহার অনেক দেখিয়াছি, 





২৩5 সামাজিক প্রবন্ধ । 


কিন্ত পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া! কোন নূতন ব্যবসাক়্ গ্রহণ করিতে 
জাতি গিশ্বাছে ইহা দেখি নাই”। কোঁল্ব্রক্‌ সাহেব বলিয়াছেন পৈতৃক 
বৃত্তির দ্বারা জীবিকার অর্জন না হইলে অপর বৃত্তির অনসম্বন করায় শাস্তের 
স্পষ্ট বিধি আছে, সুতরাং জাতি ভেদ আছে বলিয়া ভারতবর্ষে ব্যবসায় পরি- 
বর্তনের বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় না” । অতএব প্রক্কৃত অর্থনৈতিক 
বিচারে যাহা সিদ্ধ হগ্, ভাঁরতবাপীর জাঁতিভেদ প্রথাটী সে বিধানের বিরোধী . 
হইয়া চলে না। সকল লোকেই “বৃত্তি কর্ষিত" হইলে স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তি 
পরিত্যাগ এবং জাত্যন্তরের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে 1 

কিন্ত ইংরাক্ অর্থনৈতিক বিচার যে পর্যন্ত পূর্ব উচ্নৃত করা হইয়াছে, 
তাঁহাতেই পরিসমাপ্ত হয না। উহার পরিণামে একটী হঠোক্তি আছে। 
তাহা এই-_পমাজান্তর্গত অধিক স্বেকের যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই স্তাধ্য, 
কোন একটা সম্প্রদায়ের ছুঃখ র্তব্যের মধ্যে নহে। পৃর্রোলিখিত -দৃষ্টান্তে 
তৈতলিকদিগের ব্যবসায় উঠিক্না গিয়া তাহাদের কষ্ট হইতেছে বলা কি 
উত্কষ্টতর এবং স্বপ্তর-মূল্য বৈদেশিক তৈলের আমদানি বন্ধ করা হইবে? 
কদাপি নহে। তৈলিকেরা ব্যবসায়াস্তরে প্রবিষ্ট হউক।, আমার বিবেচনায় 
ইংরাজ অর্থনীতি শাস্ত্রের এই কথাটা ভাল কথ! নয়। তৈলিকের! কি সমা- 
জেরই একটা অঙ্গ-স্বরূপ নয়? সমাজের অন্তর্গত কোন একটা সম্প্রদায় 
অথবা! একটা পরুধও যদি জীবিকার ভন্ত কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্য 
সমাজের চেষ্টা করা কি বিধেয় নয়? দীন ছুঃখীনিগকেও সমাঁজ পালন 
করেন কেন? ইংলগ্া্দি দেশে দীনপালন বিধির স্থষ্টি কেন হইয়াছে? 
ভারতবর্ধাদি দেশে আতিথ্য প্রথা এবং ভিক্ষাদানের নিয়ম কেন এত বলবৎ 
রহিয়াছে? সমাজ আপনার অঙ্গ স্থানীয় কোন সম্প্রদায়কেই তুচ্ছ করিয়া 
চলিতে পারেন নাঁ। এইজন্য কোন চিন্তাশীল স্বতন্ত্র গ্রজ দেশেই প্র ভ্বদয় শুন্ত 
অর্থনীতি শ্রহণ হইতে পারে নাই। মার্কিণেরা আমদানি বাণিজ্য সম্বন্ধে 
এই নিয়ম করিয়াছেন যে, স্বদেশীয় কোন ব্যবসায় উঠিয়া যাইতে পারে 
এমত কোন বৈদেশিক আমদানির আর্ত হইলে, সেই দ্রব্যের উপর গুরুতর 


ভবিব্যবিচাঁর --ভারন্তবর্ষের কথা । ২৩১ 


শুক্ক বসাইরা স্বদেশীয় ব্যবসাদারদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে, এত বর্ষের 
জন্ত এ শুকটা বমান হইল, সেই লময়ের মধ্যে তোমরা! আপনাদের প্রস্তত 
রব্যটাকে উৎকষ্ট বং অল মূল্য করিয়া তুলিৰার চেষ্টা কর। &্ নিয়মের 
ফলে বৈদেশিক দ্রব্যের মূলা বাড়িয়া উঠে, তাহার বিক্রয় অধিক হয় না, 
দেশীয় ব্যবসায়ীরা অবসর পায়, এবং সেই অবকাঁশের মধ্যে, হয় আপনাদের 
দরবাটাকে বৈদেশিক ভ্রব্যের সমান বা তাহা অপেক্ষা উত্রুষ্ট করিয়া তুলে, 
অথবা আপনারা ব্যবসায়াস্তর শিখিয় লইয়া সেই নৃতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে 

ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথাও কিয়ৎপরিমাঁণে ধঁক্পপ কার্ধ্য করিয়া! 
থাকে । অর্থাৎ এখানেও সমাজের অঙ্গীভূত ব্যবসাদারদিগের প্রতি মমতা 
থাকে এবং মেই জস্ট আমদানি দ্রবোর ঞকেবারে ভূরি প্রবেশ কতকট! বন্ধ 
করিয়] রাখে, এবং বৈদেশিক আমদানিতে যে ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায় নষ্ট 
হইয়া হইতেছে, তাহযদিগকে কিছু অবসর দেয়। বস্তুতঃ অর্থনীতি যদি 
ধর্মনীতির সহিত মিলিয়া চলে, তাহা হইলে জাতিতে প্রথার সহিত তাহার 
কোন অনৈক্যই হইতে পারে ন1। 

জাতিভেদ প্রথলীর বিরুদ্ধে একটা পিক্ষাস্ত্রকেও সাক্ষ্য স্বরূপে দণ্ডায়- 
মান করা হয়। সেস্থত্রটা এই--ব্যক্তি-ভেদে প্রবৃত্তির ভেদ থাকে, হে 
যাহার আপনাপন প্রবৃত্তির অনুযায়ী ব্যবসায় অবলম্বন করিলেই সে ব্যব- 
সায়ের উন্নতি হয়। এই জন্য পুরুষান্ুক্রমে কোন এক ব্যবসায়ে লৌকের 
নিবন্ধ হওয়! ভাল নয়। এন্থলে দেখা যায় যে, শিক্ষা সুত্রের সাক্ষ্যটা প্রকৃত 
প্রস্তাবে জাতিভেদ প্রথার অনুকূল বই প্রতিকূল নহে। প্রবৃত্তির মূল 
প্রথমতঃ পিতৃমাত্ শরীর সঞ্জাত এবং দ্বিতীয়তঃ শৈশবের ৃষ্ট ব্যাপার সম্ভৃত। 
উভয় কারণ হইতে পিসৃ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্তির আধিক্যই সম্ভবপর, এই জন্য 
মাধারণতঃ পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করাতেই কি প্রবৃত্তিগড্ত, কি শিক্ষা" 
মৌকর্যগত, সকল প্রকার জুবিধা অগ্লিক। আর বিশেষ প্রতিভাশালী 
ব্যক্তির পক্ষে উন্নতির প্রতিবন্ধক কিছুই নাই। 


১৩২ | সামাজিক গ্রবহ্থা। 


জািভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে আর একটা কথা বঙগাহয়। এ কথ।টী 
ধ্রতিহাসিক পরিণামবাদ হইতে সমুড্ুত। কথাটা এই_-কোঁন সময়ে 
ইউরোপীয় সকল সমাঁজেই এক প্রকার জাতিভেদ প্রপ্ প্রবর্তিত ছিল। 
এখনও সকল দেশেরই প্রত্যন্ত গ্রামাদিতে প্র প্রথার কিছু কিছু চিহু রহিয়া 
গিয়াছে। এ সকল গ্রামবাঁসীদিগের পুত্রের! স্ব স্ব পিভ্‌ ব্যবসায় অবলম্বন 
করে, এবং সমব্যবসারীদিগের সহিতই বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া , 
থাকে । কিন্তু এখন প্র প্রথা কোন বৃহন্নগর বা দেশ-সাধারণের মধ্যে প্রচ- 
.লিত নাই। অতএব সমাজ যে পরিণতি নিয়মের অধীন, সে নিয়ম জাতি- 
ভেদ প্রথার অনুকূল নহে--এই জন্ত উহা এখন পৃথিবীতে অসাময়িক হই- 
মাছে এবং উৎসাদিত হওয়া উচিত। এ কথার উত্তরে এই বলা যাক ষে, 
ভারতবর্ষের জাঁতিভেদ প্রথা যদি অন্ান্য দেশের জাতিভেদ প্রথার হ্যায় 
কেবলমাত্র শ্রম-বিভাগের প্রয়োজনে সমুভূত হইত, তাহা হইলে সেইু সকল 
দেশের স্যাম ভারতবর্ষেও ও প্রথার পরিণতি তদন্থুনূপ হইত, অর্থাং উহী 
ব্ সকল দেশে যেরূপে গিয়াছে সেই প্রণালীতেই উঠিয়া বাইত। 
পরন্ত প্রকৃত প্রতিহাপিক পরিণাম-বাদীর বিচার তদন্ুরূপ স্থুল কথায় পর্য্য- 
বসিত নহে। প্রকৃত পরিণাম-বাঁদী বলিবেন যে, জাতিভেদ প্রথার প্রয়ো- 
জন তিনটা) এক শ্রমের বিভাগ, দ্বিতীয় শিক্ষার সৌকর্ধ্য, তৃতীয় ব্যব- 
নায়ানুসারিক দলবন্ধন। ভারতবর্ষে জাতিভেদ নিবন্ধন এই তিনটা প্রয়োজনই 
জুনিদ্ধ হইয়া গিয়াছে! এখন ভারতবানীর প্রয়োজন ব্যবসায়ামুসারিক 
দলবন্ধন নয়, এখন প্রয়োজন লোক সাধারণের সন্মিলন এবং একতা।। 
আমি এ কথাটার অপন্মান করি না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এক 
প্রকারের দলবন্ধন অন্য প্রকারের বৃহত্তর সর্ষিলনের ব্যাঘাতক নহে, প্রত্যুত 
তাহার অনুকূল। কারণ জাতিভেদ বশতঃ ব্যবসায়গুলি অতি বিস্পষ্টর্ূপে 
পরস্পর পৃথক্জূত হওয়াতে, সমাজান্তর্গত সকলেই 'অতি দিব্যচক্ষে দেখিতে 
পায় ষে, তাহারা অন্তোন্যের আক্তয়াপেক্ষী হইয়াই সকলে সচ্ছন্দে থাকি- 
-তছে, পরস্পরের আশ্রয় না পাইলে কেহই সুখে থাকিতে পারিত না। 


ভবিষ্যবিচার--ভাঁরতবর্ষের কথ!। ২৩৩ 


অতএব ব্যবসায় পার্থক্য স্পষ্টীক্কত হওয়ায়, সাধারণ সন্মিলনের ব্যাঘাত 
না হইয়া তাহার বিশিষ্ট সায়তাই হইতে পারে। এই যে এক্ষঞে ইউরোপ 
খণ্ডের নানা দেখ্সে, বিশেষতঃ ইংলগ্ডের মধ্যে সম-ব্যবসাক্ষিব্যক্তি দিগের 
দলবন্ধন হইতেছে, তাহাই কি ইউরোপীয় সমাজের পরিণাম ফল বলিয়া 
ধর্তব্য হইতেছে না? শ্রী সকল দলবন্ধন কি জার্তীয় বন্ধনের অঙ্গীভূত 
নয়? এ দলবন্ধনের প্রাভাবেই কি মৃলবধনিগণ শ্রমজীবীদিগের প্রতি 
সহ্ৃদয় দৃষ্টি করিতে শিখিতেছেন না? অতএব এ্রতিহাসিক পরিণতির 
প্রকৃত বিচারে ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা সদোষ বলিক্সা প্রমাণিত 
হয় না। 

জাভিতেদ প্রথার সম্বন্ধে অর্থনীতি, শিক্ষাস্ত্র, এবং সমার্জ-নীতি যাহা 
যাহা বলেন, তাহার বিচার করিস এক্ষণে অপর তিনটা _সাঁমান্ত কথার 
উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, কথাগুলি আজি কালি বহুলোকের সুখেই 
শুনাম্যায়। (১) স্খৃওয়া দাওয়ার এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কোঁন গ্রতি- 
বন্ধকত| থাকিলে, সমাজের মধ্যে দৃঢ় সম্মিলন জন্মে না। কিন্ত আমার 
বিবেচনায় যখন সম্মিলনের প্রকৃত মূল বগ্ততাঁৰ তখন খাওয়া দাওয়ার এবং 
বৈবাহিক সন্বস্কের অবারিত ব্যবস্থা সক্মিলনের অনুকূল হইতে পাঁরে ন। 
- বস্ততঃ কোন দেশেই শী নকল সম্বন্ধ অবারিত ভাঁবে চলে নাঁই, এঠনও 
চলিতেছে নাঃ (২) জাতিভেদ স্বীকারে সাম্যের অপলাপ হয়। উহাঁর 
উত্তর এই-যাঁহা নাই তাহার অস্বীকারে কোন প্রকার অপলাঁপ' হইতে 
পারে না। পৃথিবীতে সাম্য নাই। তত্তিনন, সম্পূর্ণ সাম্যভাবের প্রভাবে বশ্ত- 
তার লেপি হয় এবং বশ্ঠতার লোপে সম্মিলন একেবারে অসম্ভবপর হয়। 
(৩) জাতিভেদের কথী বেদে তেমন স্পষ্টতঃ উক্ত হয় নাই। কিন্ত 
বৈদিক গ্রস্থের প্রকাশ ব্রহ্গাবর্ত দেশে অথবা তাহারও পশ্চিম অঞ্চলে 
হইয়াছিল। নেই সকল দেশ আধ্যবহল। তথায় বিভিন্ন বর্ণের লোক 
সমধিক পরিমাণে একত্রিত হয় লাইী সুতরাং অপরাপর লোকের সহিত 
মিশ্রণে আর্ধ্য-শোণিত দুষিত হইবে, এরূপ শঙ্কার কারণ ব্রহ্গাবর্তে উপ* 


৩ 


১৩৪ আম।জিক প্রবন্ধ? 


স্থিত হয়" নাই। এই জন্যই প্রাথমিক বৈদিক গ্রন্থে জাতিভেদের কথা 
তেমন অদদিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না। আধ্যগণ ক্রমে ব্রহ্মষি 
দেশে, অনন্তর সধুদায় আর্ধ্যাবর্তে, এবং তাহার পর দাক্ষিণাত্যে যেমন 
প্রসারিত হইতে থাকিলেন, অমনি ব্যবস্থাপকেরা অপরাপর লোক- 
দ্বিগের সহিত .তাহাদিগের মিশ্রণ নিবারণার্থে সচেষ্ট হইলেন। মৌলিক 
বর্ণভেদ জন্দিত আঁকারগত পার্থক্য হইতে যে ভিন্নতা স্বতঃই উপস্থিত 
ছিল, ব্যবস্থা: শান্তর সেই ভিন্নতাকে ন্যুনকল্প করিয়া এবং তজ্জাত বিদ্বেষ 
তাঁবকে মন্দীভূত করিয়া তাহাঁকে সামান্ত ব্যবসায় ভেদরূপে পরিণত 
করিয়া দিলেন। 

এখন ভাবিয়। দেখিতে হইবে, ইংরাজের অধিকারে আমাদের পক্ষে 
স্বাভাবিক ও সাহজিক এবং পাধারণ-নঃ অর্থ, শিক্ষা ও সমাজনীতির অবি- 
রোধী, এই জাতিভেদ প্রণালীর অবস্থা কিরূপ হইতে পারে। 

ইংবাজ ভারতবামীকে আপনার অধীন মনে করেস। অধীনের প্রতু- 
শক্তি থাকে না। গ্রভূতা ছুই প্রকারে জন্মে; (১) ধনাধিকার হইতে 
(২) আঁভিজাত্য হইতে। সুতরাং সাধারণ ইংরাজের চক্ষে ভারতবাসীর 
ধনাধিকাঁর এবং আভিজাত্য ছুইটী বস্তই ভারতবাসীর অবস্থার উপযুক্ত 
বলিয়। বোধ হইতে পাঁরে ন। ব্রাহ্গণদিগের আভিজাত্য সহজেই ইংরাজের 
চক্ষুঃশূল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রাধান্তের গ্রৃতি অনুকূল না হইলেই জ্বাতি- 
ভেদ প্রথার প্রতিও অন্থকুল হওয়া! যায় না। কিন্তু ইংরাজী আন্তরিক 
প্রতিকূল ভাবটীকে বিলক্ষণ দমন করিয়াই চলেন এবং জাতিভেদ প্রথার 
প্রতি বিরূপতা। প্রদর্শন না করিয়া উহার প্রতি সম্যক, উদাসীন অবলম্বন 
করিয়াই অপক্ষপাতিতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। 

যে যে স্থলে অত্যলল পরিমাণে ইংরাজ আমাঁদিগের সমাজ রীতির 
প্রতি প্রতিকৃলাচন্রণ করিয়াছেন তাহাও দেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষের প্ররোচ- 
নাতেই.করিয়াছেন। ইংরাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া! আমাদের, সমাজ-প্রণালীর 
সীন্ স্পর্শ করেন নাই। যাহা হউক, ছুই একটা স্থলে তাঁহার কত কার্ষ্যের 
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ছারা আমাদের সামাজিক প্রথার প্রতি কিছু কিছু আঘাত হইক়্াছে 
বলিতে হয়। প্রথম আঘাত ১৮৫০ অব্রে ২১ আইনের দ্বারা হইয়াছে। 
ব্যবস্থার অন্ুস্টূরে কেহ স্বধর্মচযুত হইলে পিভৃধনের অধিকার হইতে 
বিচ্যুত হইবে না। এরূপ ব্যবস্থা বা ব্যবহার মুসলমানদিগের সময়েও 
প্রবল রে এবং তাহা থাকায় যেমন সমাজের কোন ক্ষতিই হয় নাই, 
ইংরাজ কত & আইন হইন্ডেও তাহা অপেক্ষা অধিক হয় নাই, এবং হইবে 
বলিয়াও বোধ হয় না। ১৮৫৬ অবের ১৫ আইন অর্থাৎ বিধবাবিবা- 
হের আইনটিও আমাদিগের সামাজিক রীতির প্রতি একটু আঘাতের 
চেষ্টা করিয়াছে । কিন্ত একাল পর্য্স্ত এ আইন হইতে বিশেষ ফোন 
ফলই ফলে নাই। গ্রত্যুত আইনটি বিধিবদ্ধ হওয়াতে, এই হইয়াছে 
যে, হিন্দু বিধবা ছুশ্চরিত্রা হইলেও" স্বামীর ধনাধিকারিনী হইয়া থাকে, 
যদি দিতীয় বার বিবাহ করে তাহ হইলেই সেই অধিকার বিচ্যুত হইয়া 
যা]! কিন্তু উদ্জিখিত ছুইটি আইন জাভি-ভেদ প্রথার প্রতি সাক্ষাৎ 
হা করে না) ১৮৭২ অন্দের ৩ আইন অর্থাৎ ত্রাঙ্গবিবাহের আইনও 
জাতিভেদ প্রথার প্রতি অধিকতর বিরূপতা করিতে পারিবে নাঁ। বিবাহ 
ব্যাপারটিকে “সংস্কার” কার্ধ্য হইতে আনিয়া “চুক্তির” ভিতরে ফেলায় ভাল 
হয় নাই, ইতিমধোই ছুই এক জন ব্রাক্ষণকে এই কথা বলিয়া অন্কতাপ 
করিতে শুনিয়াছি। হিন্দুর বিবাহ যে সংস্কার কাধ্য তাহা যদিও ১৮৯১ 
সালের কনসেন্ট আইনের দ্বার! অস্থীকৃত হয় নাই, তথাপি আইন গ্রচ- 
লিত সামাজিক রীতির প্রতি কিঞ্চিৎ আঘাঁত করিয়াছে। কিন্ত স্ববোধ 
এবং সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেন্ট যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই 
দিয়। এ পথে অধিক দুর অগ্রসর হইবেন তাহা মনে করা যাস না-_প্রমাদ 
কখনই স্থায়ীভাব হইতে পারে না। 

বন্ততঃ এই নকল উপায়ের দ্বারা ভারতবর্ষের সমাজ গ্ুণালীর মূল স্বন্নপ 
জাতিভেদ প্রথার কিছু কিছু অনিষ্টেরৎ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু যতই চেষ্টা 
হউক, ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার নৈর্ণিক মূল আছে, এবং যত দিন্‌ 
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দেই মূল থাঁকিবে, ততপ্দিন সকল ঘরেই নকল লোকে বিৰাহ করিতে পা 
রিবে না। জাঁতি-ভেদের মুখ্য তাৎপর্য বিবাহভেদ, অন্ত কোন ভেদ নয়; 
বিবাহ্-ভেদটীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশেই অন্তান্ত ভেদের ব্যবস্থা। বিবাহ- 
ভেদের মূল কথাও যাহা শান্তর ব্যক্ত হইয়াছে, বিজ্ঞান এবং সাধারণ জভি- 
জ্ততাও তাহাই সমর্থিত করে। 
বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজং স্ত্রীযোনিস্তবে কুত্রচিৎ। 
উভয়ন্ত সমংঘত্র সাপ্রস্থৃতিঃ প্রশস্ততে ॥ 
কোথাও পুরুষ উৎকষ্ট, কোথাও বা স্ত্রী উৎকষ্ঠ হয়, কিন্তু উভয়ে সমান 
হইলেই সন্তান ভাল হয়। ক্ষেত্র বীজের বৈষম্য হইতে পূর্বপুরুষের দৌষাদি 
সন্তানে প্রত্যাগত হইবার অধিক সম্তাবনা_-এইটা মৌলিক তথ্য। 
জাতিভে্দ এই মৌলিক নিয়মের উপরেই খংস্থাপিত। যদি কখন 
ভারতবাদিগণ ইউরোপীয় বা আমিয়িককোন একটি দেশের অধিবাসিবর্গের 
স্থায় সমবর্ণ এবং সমাকার হয়, তখনই জাতিভেদ উঠি যাইতে পারিবে । 
কিন্তু যত দিন ইহাদের আকার, বর্ণ, এবং প্রক্কৃতির সাদৃত না জন্মিতেছে, 
ততদিন ইহাদের মধ্যে একজাতিত্বও হইবে না। তবে একই বর্ণের লোকের 
মধ্যে যে অবস্থান-ভেদ জনিত বিবাহ গ্রতিষেধ এখন দেখা যায় তাহা জাতি- 
-ভেছ লয়। যাতায়াতের সৌকর্য্যের সহিত সর্বত্রই আগন্তক মন্তীর্ণতা 
আপনা হইতেই দিটিয়। যাইবে বলিয়! বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল গ্রদেশ- 
বাসী তাক্ষণ, কায়ন্থ, বণিক প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ নির্বিশেষে আপনাপন 
বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত-সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং হিন্দীভাষা অধিকতর 
এরচলিত হইয়া উঠে। এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়। উপসংহারে ৰলি, জাতি- 
ভেদ প্রথা অনময়ে উঠাইবার জন্য দৃঢ় চেষ্টা করিলে (১) সমস্ত জাঁ- 
তির অপকর্ষ সাধন হইবে, (২) দেশের অন্তঃশাধনশক্তি আরও নু'ন হইয়া 
পড়িবে, এবং .(৩) লোকের স্বভাব বৰ হইতে শীস্তি-প্রব্ণতা তিরোহিত হইয়া 
রাছোর জুশাদন' কঠিনতর হইয়। উঠিবে। 
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পূর্বকালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা অতি সমৃদ্ধি- 
শালী বনিয়া প্রদিদ্ধ ছিল। এখন ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশের মধ্যেই 
গণ্য হইয়াছে। পূর্বে বিস্তিক্নদেশীয় বণিকৃগণ ভারতবর্ষ হইতে অনেকাঁনেক 
উপাদেক় ব্য স্ব স্ব দেশে লইরা যাইতেন, এখন ভারতবর্ষেই অপর দেশ 
হইতে ব্যবহারোপযোগী ভ্রব্জাত সমানীত হয়। পূর্বে ভারতবর্ষের যাবতীয় 
রাঁজকাঁধ্য দেশীয় লোঁকের দ্বারাই নির্ধবাহিত্ত হইত, এক্ষণে সমস্ত উচ্চ রাজ- 
কার্যে বিদেশীয়দিগেরই সম্যক্‌ অধিকার হ্ইয়াছে। পূর্বে দেশের রক্ষা, 
ুদ্ধব্যবসায়ী দেশী লোকের দ্বারাই ,সম্পাদিত হইত, এক্ষণে বিদেশ হইতে 
দমাগত সৈশ্ঠই দেশ রক্ষার অস্থিকরপ্ৃইয়াছে। 
৫দশীয় জনগণের, উল্লিখিতরূপ অবর্ধপ্যতার লক্ষণণুলির মধ্যে শেষোক্ত 
ছুইটি*অর্থাৎ রাজকার্ধেঃ এবং সৈনিক কার্যে বিদেশীয়ের নিয়োগ, মুসলমাঁন- 
দিগের সময় হইতেই দেখ! দিগ্নাছিল। তখনও অনেকাঁনেক উচ্চতম রাঁজ- 
কার্য বৈদেশিক মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল, এবং অনেকাঁনেক মুসলমান 
সৈনিক পুরুষও ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিয়াছিল। কিন্ত কি মুসল- 
মান রাজ-কর্মচারী, কি মুসলমান সৈনিক প্রায় সকলেই স্ব স্ব জন্মভূমির 
সহিত সম্পর্ক-ূন্য এবং ভারতবর্ষ নিবাসী হইয়া যাইত। 
এখন ইংরাজ্তাধিক্কৃত ভারতবর্ষে ইংরা'জ-রাজকর্মচারী এবং ইংরাজ সৈনিক 
প্রায় কেহ এ দেশে স্থায়ী হইয়া থাকেন না__এবং ইংরাঁজের অধিকারেই 
ভারতবর্ষের বাণিজ্িকী অবস্থার পুর্ববোশ্লিথিত বিপর্ধ্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। 
বস্্তঃ ইংরাজের অধিকার কালকেই প্রককৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষে বৈদেশিক 
অধিকারের কাল বলা যায়। 
পক্ষান্তরে, এই বৈদেশিক অধিকারের সময়েই ভারতবর্ষ উনার 
উপশাস্ত হইয়াছে, ইহার সমস্ত অন্তরবিবাঁদ মিটিগা গিয়াছে, বহিংশক্রর আগ- 


চা 
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মন সম্ভাবনা তিরোহিত হইক্কাছে, বাণিজ্যকার্ধ্যের সম্যক্‌, বিদ্ুশৃন্ততা জন্মি- 
যাছে, এবং ধনোপার্জনের পথ লোকসাধারণের পক্ষে তাহাদের নিজ নিজ 
বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্ষমতাঁ, অধ্যবসায় এবং শ্রমশীলতার লমক্ষে এক প্রকার উন্মু্জ 
হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই সকল কারণে ধনের বৃদ্ধি বই কদাঁপি 
হ্রাস হইবাঁর সম্ভাবনা হয় না। কিন্ত এ সকল শুভ লক্ষণের ষুগ্রপৎ উদয়েও 
ভারতবর্ষ দরিদ্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে । পর্ডিতের! গণনা করিয়াছেন যে» 
৫ কোটি ভারতবর্ষবাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত অন্ন ছুই সন্ধ্য! যুটে না। কেহ 
কেহ বলিয়াছেন যে, অনাহার, অল্গাহার এবং কদাহার দোষে ভারতবাসী 
ক্ষীণবীর্ধ্য এবং স্বল্লাযুঃ হইতেছে। এক প্রকার নিশ্চয় হইয়াই গিয়াছে যে, 
প্রতি দশ এগার বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে একটি করিয়া বৃহৎ ছুর্ভিক্ষ দেখ! 
দেয়, এবং তাহার পরেই একটি করিয়! মহামারী আসিয়া উপস্থিত. হয়। 
সিন, স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট এবং মারীভয় প্রায় গ্রতিবর্ষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে 
প্রভৃত ধনশালী ইউরোপের কথা ছাড়িয়া, দিলেও পৃথিবীর পর কোন 
দেশের অবস্থা এরূপ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। 
ভারতবর্ষে সর্ধবিজয়ী ইংরাজের অধিকার । এ অধিকারের গুণে দেশে 
শান্তি থাকায় যে লোক সংখ্যার বুদ্ধি ও তৎসহ আবাদের বৃদ্ধি হইয়া মোট 
কৃষুদ্তপন্ন ধনের উৎপন্তি বাড়িয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু গড়পড়- 
তায় প্রজার আয় বাড়িয়াছে এমন মনে করিবার কোন হেতু দেখা! যাঁয় 
না। পক্ষান্তরে এ অধিকাঁর কালেই বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় 
শিল্পোৎপন্ন ধনের হাঁদ হইতেছে' এবং যত ধন উৎপাদিত হইতেছে, তাহাও 
সমস্ত দেশে থাকিতেছে না। 
ভারতবর্ষে সর্বপ্রকারে কত ধন প্রতিবর্ষে উৎপন্ন হয়, তাহার অনুসন্ধান 
করিয়া স্ুপ্রসিদ্ধ রাজস্ব সচিব বেয়ারিং সাহের এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া- 
ছেন যে, গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় ২৭ টাক! মাত্র। কেহ 
কেহ, যথা গ্রাণ্টডফ সাহেব বলেন, এ আয় ২ টাকার অনধিক। যদ্দি 
. ২৭ টাকাই ধরা যায়, তাহা হইলেও প্রতি বাক্তির ভাগে মাঁসে ২০ অথবা 
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দিন /২। সাড়ে চার পয়সা পড়ে। এঁ আয় হইতেই ভারতবাসীর খাওয়া, 
মাখা, পরা, বাস, ক্রিয়া, আমোদ, প্রমোদ সমুদায় নির্বাহিত ইয়। এবং 
ইহার ভিতর হইঠ্তিই বৈদেশিক শিল্পজাতের মূল্য দিতে হয় এবং এদেশে ও 
ইংলঙে গবর্ণমেন্টের ব্যর নির্ব্বাহিত হয়। 

কয়েকটি প্রধান প্রধান*দেশে গড়ে প্রতি ব্যক্তির বারধিক আয় ও বাঙ্ছস্ব 
দান কত টাকা তাহা নিয়ে দেখান যাইতেছে । ২২ কোটি ব্রিটিস ভারতবাসী 
৮৯ কোটি টাকা! রাজস্ব দেয়। 


দেশ। আয়। রাজন্ব দার্ন। 
ইংলও ৩৪০ *% ৩০ 
ফ্কা্স ম ২৯০ রি ৩৪ 
জর্শণি ১৮০ ২৫ 
ইটালী ৭৭ ২ 
অ্বয়াহঙ্গেরী ৮ ১১৩ শ্হ 
রুসিয়া ৫৪ 5৪ 
স্পেন ৬২ ২৩ 
গর্ভগাল ৮০ ১১৪ 
তরফ ৪০ & 
মার্কিন ৩০০ ১৯ 
পারস্য অজ্ঞাত ২ 
জাপান ৬২ ৪ 
চীন অজ্ঞাত ০ 
ইতরাজ্জাধিক্কত ভারতবর্ষ ২৭ ৪ 





* বিদেশীয় রাজ্যের হিসাব গৌগডে জানা. আছে। এই প্রবন্ধের সকল তালিকার 
সাবেক মত ১০ টাকায় পৌও ধরা গেল। 
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অতএব পৃথিবীর অগর-সকল প্রধান প্রধান দেশের লোকের অপেক্ষা, 
ভাঁরতবাসীর আয় এত কম যে তাহার উপর অধিকতর করভার পড়িয়াছে 
স্বীকার করিতে হয়। 

কিন্তু ইংরাঁজাধীন ভারত ভূমিতেই এরপ গুরুভার করের আদায় হস 
এমত নয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাঁঞ্ছের অনধীন, “ভারতবর্ষের ষে সকল ভাগ 
আছে, সেই সকলেও করভার অল্প নহে। হাইদ্রাবাদ রাজ্যে প্রতি ব্যক্তির 
রাজস্ব দান ৪,/* টাঁকী,:হহোলকার রাজ্যে ৭ টাকা, বরোদা! রাজ্যে ৫ টাকা, 
সিন্ধিয়া রাজ্যে ৪ টাকা, কাশ্মীর রাজ্যে ৫/০ টাকা, মহীশুর রাজ্যে ২ 
টাকা। অতএব দেশীয় রাজাদিগের সহিত তুলনায় ইংরাজ অধিকারে করা- 
দানের আধিক্য বোধ হয় না। ্ 

কিন্ত দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যেবৈে কর গৃহীত হয়, তাহা অনেকট! 
দেশের ভিতরেই ব্যয়িত হয়, তাহাতে দেশের ধন দেশের কার্ষ্যে লাগে। 
কিন্তু ইংরাজাধিক্কত ভাগের যে রাজস্ব তাহার প্রায় চতুর্থাংশ সাক্ষাংসত্দ্ধ 
ইংলগ্ডে চলিয়া যার। ভারতবর্ষের নিমিত্ত কখন আবশ্যক হইতেও পারে 
এইরূপ অন্থমানে ইংলণ্ডে যে সকল সৈনিক প্রস্তত থাকে, তাহার জন্ত, 
ভারতবর্ষের বাঁজকার্ধ্য সম্বন্ধীয় বিলাতী আফিসের খরচের জন্য, ভারতবর্ষ 
কর্তৃক পরিগৃহীত খণের বৃদ্ধির জন্ত, এবং বাটা বিভ্রাট প্রভৃতি অন্ভন্ঠি বাৰে 
সমূদায় রাজস্বের প্রায় দতুর্থাংশ ইংলগ্ডে পাঠাইয/ দিতে হয়। ইংলডে রূপ 
খরচ ক্রমশঃই বর্ধিত হইয়া উঠিতেছে। ১৮৭৯ অন্দে কিঞ্িন্নযুন ১৭ কোটি 
টাকা গধর্ণমেন্টের ইংলগ্ডে খরচ হয়। ১৮৯২ অব শর খরচ প্রায় ২৩ 
কোটি হইয়াছিল । তত্তিন্, এখানে বে প্রায় ৭০ হাজার গোরা ফৌজ 
থাঁকে এবং প্রাক ১০ হাজার নানা ব্যবসায়ী ইংরাজ আছেন, তাহাঁদিগের 
বেতনাদির টাকাঁও অনেক পরিমাণে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। উহার পরি- 
মাণ কত তাহা ভারতবর্ষের বাণিজিকী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে কিছু 
অন্থতৃত হইতে পাঁরে। 
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১৮ ৯২৯৩ অন্দে কয়েকটা প্রধান প্রধান দেশে আমদানি রগ্চানি 
যেরূপ হইস্জাছিল তাহার বিবরণ নিয়ে দেখান যাইতেছে।  * 


দেশ * আমদানি রপ্তানি 
কোটী টাকা, কোটি টাকা, 
ইংলগু. *. ৪২৩. ২৯১ 
ইউনাইটেড দেশ ১৭৩ ১৬৩ 
ইটালি ১৬০ ১৪৮ 
ফ্রান্স ৩৬৮ ৩১৩ 
অর্মমণি ৪৫০ ৩৫৪ 
হলণ্ড , ১০৩ ৯৪ 
গোর্টগাল ১১৪ 
* চীন ৩০ ২৩ 
* তুরক্ষ সাত্রাজী , ২৩ ১৫ 
ভারতবর্ষ ৮৩ ৯১৩ 

মিসর ১২ ১৫. 


এতদ্বার। দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষ, এবং বৈদেশিক খণে বিক্রীত 
প্রায় মিসর বাতীত উল্লিখিত সকল দেশেই রপ্তানির অপেক্ষা আমদাঁনির 
পরিমাণ অধিক। 

৯৮৯২-৯৩ অন্দে ভারতবর্ষ হইতে যত মাল রখ্টানি হয় তাহার মূল্য ১১৩ 
কোটি টাকা। ইংরাজ সওদাগরেরা শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে লাভের গণনা 
করেন.) অন্তএব ১১৩ কোটির উপর লাভ ১৭ কোটি পর্য্যন্ত হইতে পাঁরে। 
সতরাং যদি ভারতবর্ষের বাণিজিকী ব্যাপারটী সুস্থাবস্থ হইত, অর্থাৎ যদি 
বহির্ববাণিজ্যের লাভের টাকাও দেশে আপিয়া পৌছিত, তাহা হইলে আম- 
দানির পরিমাণ (১১৩+১৭--১৩০ ) এক শত ত্রিশ কোর্ট হইতে পারিত। 
কিন্তু তাহা না হইয়া ৮৩ কোটি মাত্র হয়। অতএব লুস্াবস্থারসহিত তুল- 


৩১ 
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নায় ভারতবর্ষের বার্ষিক ক্ষতি ( ৯৩০-৮৩-৪৭) সাঁতচন্পিশ “কোটি টাকা 
বলিয়া ধরিতে হয়। আমাদের বাণিজ্য ,চে। না থাকায় আমরা পৃর্বোদ্ত 
১৭ কোটি টাকার লাভভাগী হইতে অধিকারী নহি। “কিন্ত যত ঘায় তত 
ও তআইসে না। | 
ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যে যত টাকার জিনিস বাঁহির হইয়া 
যায় তাহার অপেক্ষা ৩০ কোটি টাকার জিনিস কম আইসে। ৩০ 
কোটি টাকা, কতক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কতক পরম্পরা সম্বন্ধে ইংলণ্ডেই 
যায়। ইংলগ্ড হইতে কতক মূলধন রেলওয়ে এবং জল প্রণালী প্রস্তুত 
করিবার ভন্ত এবং নীল, চা, কাফি প্রভৃতির চাসের জন্য, এবং 
চটের কল, তুলার কল, চিনির কল প্রভৃতি কারখানার জন্ত, ইংরাজ 
কর্তৃক এই দেশে আনীত হয়। এলধনও ভারতবর্ষের মোট আমদানির 
অর্থাৎ ৮৩ কোটি টাকার মধ্যেই গ্রচ্ছন্নভাবে থাকে । সুতরাং ভারতবর্ষের 
ঘার্ষিক ক্ষতি ৩০ কোটি মাত্র নহে, তাহার অপেক্ষা অধক। 
বত্মর বৎসর ঘে বৈদেশিক মূলধন আসিতেছে তাহার পরিমাণ ঠিক 
্দানিবাঁর উপাগ্ধ নাই। রেলওয়ে কোম্পানিদের অংশে ও গবর্ণমেন্টের 
.খ্খণে মোটামুটি আন্দীজ ৩০০ কোটি টাকা এক্ষণে ভারতের বাহিরের 
খণ' দাড়াইয়াছে। গৃত ৫* বতসরের মধ্যেই এই খণের স্থষ্টি- হইয়াছে 
বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসরে ৬ কোটি হইয়াছে। 
এতস্তি্ন রাজ! জমিদার গ্রভৃতির খণ, কলকারখানা, চা-বাগান, রমার 
প্রভৃতির জন্ত টাকা আসিতেছে; সুতরাং গড়ে বার্ষিক আরও ২ কি 
৩ কোটি মূলধন এ হিসাবে আদিতেছে মনে করা৷ অসঙ্গত নহে। 
এইক্ধপ বাণিজ্যের গতি এবং চভন্তান্ত বিষয় অনুশীলন করিয়া কেহ কেহ 
মনে করেন যে এখনই ভারতবর্ষের বৎসরে ৩৭। ৩৮ কোটি টাকা সাক্ষাৎ 
লোকসান হইতেছে । 
আরও একটা কথা বিবেচ্য আঁছে। গবর্ণমেশ্টের ইংলগ্ডে গৃহীত 
“ধরণের এবং এদেশে ইংরাজ বণিকাদ্ির প্রেরিত মূল-ধনের জুদ পরে 


ভবিধ্যবিার--ভারতবর্ষের কথা। - ২৪৩ 


আমাদের রপ্তানিকে ক্রমশই বদ্ধিত করিবে। এদেশে ইংলগের ন্যন্ত 
মূলধন গবর্ণমেন্টের হাত দিয়াই হউক আর সাক্ষাৎ বিলাতী কোম্পানীদিগের 
দ্বারাই হউক র্ররোওয়ে নির্মাণেই সমধিক ব্যগ়িত হইয়াছে ১৮৯২ অন্ধ পর্য্যস্ত 
মোট ২৩৪ কোটিটাকা রেলওয়ে নিশ্াণে নিষুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এ সময়ের 
মধ্যে গবর্ণমেন্টকে প্রজার স্থানে গৃহীত রাজস্ব হইতে অন্যূন ২৬ কোটি টাকা! 
প্রদান করিয়া! ইংলপীয় *মূল-ধনীদিগের 'জুদ পোষাইয়! দিতে হইয়াঁছে। 
তবে আজি কালি আর তেমন ক্ষতি হইতেছে না। কোন কোন 
রেলওয়ে হইতে গবর্ণমেন্টের কিছু কিছু লাভ হইতেও আরম্ভ হইয়াছে। 
ইংলগ্ডের অপর কতফট। মূলধন ভারতবর্ষের জবলপ্রণালী নির্মাণে বিনিযুক্ত 
হইম়াছে। সেই সকলের মধ্যে ঘে গুপি পুর্বকালের অর্থাৎ হিন্দু এবুং মুদল- 
মান দিগের সময়ের ভলপ্রণালীর পুনরুদ্ধার মাত্র সেইগুলি হইতেইকিছু কিছু 
লাভ্‌ থাকে, নৃতন প্রণালীর মধ্ো্পকয়েকটা ভিন্ন প্রায় কোনটাতেই লাভ 
থাকে না, কিছু কিছু লোকসান হয়্। তবে রেলওয়ে এবং খালে দেশীক্স 
ম্ুরদারেরা কতকটা! কাছ পায়। ৃ 

রেলওয়ে এবং পূর্তকার্য্য তাদৃশ লাভ না হইবার কয়েকটী কারণ প্রধান 
বলিয়া উক্ত হয়। এক কারণ এই যে, উহ্াদিগের নির্মাণে অবথাকূপ মূলধন 
বায় হুইস্ঘ যায়। দ্বিতীয় কারণ, উহাদিগের কার্ধ্য পরিচালনেও অপন্নিমিত 
খরচ হয়। তৃতীয় কারণ, সকল কাজ বুঝিয়া করা! হয় না। চতুর্থ কারণ, শন 
কথন কখন ইংলপতীয় বণিক্দল ভারতবর্ষে কাঁজ করিতে আসিস ক্ষতি 
গ্রস্ত হইতে বসিলে, যথেষ্ট মূল্য, দিয়া তাহদিগের কারবার ক্রয় করিয়া! 
লওয়। হয়। 

রেলওয়ে এবং জলপ্রণালী নির্মান এই ছুইটা প্রধান কার্য্য ভিন্ন, নীল, 
চা, কাফির চাসে এবং পাট, তুলা, পশম, কাগজ এবং চিনির কারখানায় 
ইংলগ্ডর কতক মুলধন ভারতবর্ষে খাটে। শ্রী গুলির উপর গবর্প- 
মেন্টের টাকার, অর্থাৎ প্রসার প্রন বাঁজস্বের কোন অংশ ব্যক্ষিত 
হর না। সুতরাং গুলিতে ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন লোক 


২৪৪ সামাজিক প্রবন্ধ 1. 


সান নাই। প্রত্যুত এ সকলের অবলম্বনে মভুরদার লোকেরা খাটিয়া 
থাইতে পায়। 

এঁ সকল চাসের এবং কল-কারখানার, কাজে কত মজুর খাটে 
তাহার একটা স্থল হিসাব করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে সর্ব সমেত 
৯১স্টা শ প্রকার কারবার চলিতেছে। তাহার কোন কোনটা বৃহৎ 
এবং কোন কোনটা অতি সামান্স। যদি “প্রত্যেক কারবারে গড়ে 
৫০০ মন্কুর খাঁটে বলিয়া ধর! যায়, তবে ইংরাঁজদিগের চাস এবং 
কলকার্খানাদিতে (৯১০ ৮৫০০5৪৫৫০০৯ ) মোটামুটি € লক্ষ মজুরের 

সংস্থান হইতেছে বলিননা মনে কর! যাইতে পারে। কিন্তু যতই 
হউক, বিলাতী দ্রবোর আমদানিতে আমাদের যে সকল ব্যবনায় মার! 
গড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, সেই সকল ব্যবসায়ের অবলম্বনে কত লক্ষ 
লোক অন্ন পাইত তাহার ইয়ত্ত। করা যায় না। লবণ প্রস্থতকারী 
মলুঙ্গিদিগের সংখ্যাই বোধ হয় ৫ লক্ষ ছিল। ₹ 

ফলতঃ ইংরাজাধিকাঁরে ভাঁরতবর্ষীয় শিল্পজাতের বড়ই ছু্িশা ' ঘটি, 
য়াছে। পুর্বে যাহার! তন্তবায়ের কিম্বা কর্ম্কারের অথবা কাংদা- 
কারের ব্যবসায়দ্বারা অতি স্বচ্ছল অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তাহার৷ সকলে 
আর, ন্ব স্ব ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে পারে না। কলের 
কাপড় এবং স্থতার আমদানি হওয়াতে, এবং বিলাতী ছুরি, কাটারি, 
কুদ্দাল,' প্রভৃতির আগমনে, আর লোহা, পিত্তল এবং তাঞ্রের চাদর বিলাত 
হইতে আগাতে, এখনকার অনেক ব্যবসায়ীর ব্যবপাক্স লোপ পাইয়াছে। 

১৮৯২-৯৩ অন্দে ২৫৭ কোটি টাকার সুতার বস্ত্র আসিয়াছিল। 
তস্তিন্ন ৪া* কোটি টাকার অন্ঠান্ত বন্ত ও স্থৃতা, ৪৪ লক্ষ টাকার ছাতা, 
৬|০ কোটী টাকার ধাতু ও ধাতু নির্মিত দ্রব্যাদি, ৫৭ লক্ষ টীকার 
লবণ, ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার মদ্য ও ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার তৈল 
আসিয়াছিল। 

এক মাত্র কার্পাস শিল্পনাশে ভারতবর্ষের আয় কত নূন হইয়। 


ভবিষ্যবিচট্র--ভাঁরতবর্ষের কথা! ২৪৫ 


গিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া! দেখা যায় ঘে তুলার মণ ২০ টাকা 
ও বিলাতী বস্ত্রের মণ ৬৩ টাকা । প্রতি ২০ টাকার তুলাক় প্রায় ৪* টাকা 
বৈদেশিক শিলপীরমজুরি ও মহাজনদিগের লাভ। সুতরাং বাৎমরিফ ২৫ 
কোটি টাকার কাপড় আমদানিতে এদেশে প্রায় ২০ কোটি টাকার ধনোৎ- 
পত্তি কমিতেছে। ষদি এমনও মনে করা বায যে, অন্তান্ত শিল্পনাশে ভাঁর- 
তের যত লোকসান হয় তাহা ইংরাজ মৃলধনীদিগের অধীন মদুরদারদিগের 
আয়ে পৌষাইয়া যাইতেছে, তথাপি বিলাতের খরচযোগানয়, বৈদেশিক খণে 
ও দেশীয় শিল্পনাশে বৎসরে ৫৭1৫৮ কোটি টাকা লোকসান হইতেছে, 
পূর্বোক্ত হিসাবে এইক্প প্রতীয়মান হয়। 2817 

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান দেশে কষিজীবীর পরিমাণ কিরূপ হইয়া থাকে, 
তাহা! দেখিলে ভারতবর্ষের শিল্পনাশেঁঠিফল আরও সুস্পষ্ট হইবে। শির্প- 
প্রধানু ও হুসমৃদ্ধ দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা অত্যধিক হয় ন!। ইংলগ্ডের কর্শা্্য- 
লোকুদিগের মধ্যে শত্বকরা ১৩ জন কৃষিজ্ভীবী) স্বটলগ্ডের ১৭ জন, আয়- 
রণ্ডের ৪৩ জন, ইটালিতে 9৪ জন, ফ্রান্সে ৪৬ জন, গ্রীসে ৪৯ জন, মার্কিন- 
দেশে ৪৪ জন। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপক আদমস্থ্মারি তিন বাঁর গৃহীত হই- 
যাছে, প্রথমবার ৯৮৭১ অবে, দ্বিতীয় বার ১৮৮১ অবে ও তৃতীয়বার ১৮৯১ 
অন্দে। প্রথমবারের গণনার উপর নির্ভর করিয়া ছূ্তিক্ষ কমিশন ইংরাঁজা- 
ধ্বীন ভারতবর্ষের জনগণের ব্যবদায়ানুষারী সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ অবধারণ 
ক্রুরেন। 


কৃষী ও পাশুপালযজীবী শতকরা! ৫৬ জন। 
বণিক, মজুর ও শিল্পী ্ ৩৪ জন। 
চাকরী ও উচ্চ ব্যবদদায়ী ্ ১০ জন। 
৯৮৮৯ অবের গণন! হইতে দেখা যাঁয়-_ 

রূবী ও পাশুপাল্যজীবী শতকরা * ৬ জন। 
বণিক, মজুর ও শিল্পী পি ৩১-৫ জন। 


চাকরী ও উচ্চ ব্যবসায়ী রস ৮৫ জন। 


২৪৬ সামজিক প্রবন্ধ। . 


১৮৯১ * অন্দের গণন। হইতে দেখাধ্র্যায়-_ 


কৃষি ৪ পাশুপাল্যজীবী  শতকর! ৬১ জন। 
বণিক, মজুর ও শিল্পী শতকরা! ০. ৩৩ জন। 
চাঁকরী ও উচ্চব্যবসায়ী ই ও ৬ জন। 


পর পর আঁদমন্মারিতে মজুরদারদিগের সম্বন্ধে অধিকত্তর অন্সন্ধান 
হইলে ক্িজীবীর পরিমাণ যে, আরও অধিক তাঁহা সহজেই দেখা যাইবে। 
যাহা হউক, উপরি.লিখিত বিবরণগুলি হইতেই বোঁধ হয় যে (১) ভারতবর্ষে 
কৃষিনীবীর গরিমাণ-অন্ঠান্ত ুস্থাবস্থ দেশের অপেক্ষা' অধির ). (২) বৈদেশিক 
শিল্পের প্রতিযোগিতায় এখানকার অনেকানেক লেক স্ব স্ব ব্যবসায়চ্যুত 
হইয়া! কৃষিকার্ষ্যের উপর যাইয়া গপড়িতেছে এবং কৃষিকার্ধ্যই ভারতবাঁসীর 
একমাত্র অবলঙ্বন হইবার উপক্রম হইুাছে।.... * 
ভারতবর্ষের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থা হইতে নামিয়া.পড়ি- 
তেছে__ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা। ইহাই বৈদেশিক অধিকারের 
ফল। এই মহানিষ্ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই জদূরদর্শ এবং উদারমতি 
ইংরাজ শীস্ৃগণ কেহবা এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, কেহবা স্বদেশীয় বিদ্যা 
দানের, কেহবা স্বায়ত্তশাসন-শক্তি এদানের চেষ্ট। করিয়াছেন। সে পকল 
উপায় একান্ত নিষ্ষল হয় নাই--কিন্তু পর্য্যা্ডও হয় নাই! এখনও সমা- 
জের উপরিভাগ নামিয়া আপিতেছে। ভারতবর্ষের যে এতদুর দারিজ্র্য হই- 
য়াছে,. কিছু দিন পুর্বে ইরাজ রাজের তাহা স্পষ্টরূপে জন্ুভূত ছিল ন1। 
ভারতবর্ধকে সোণাঁর গাছ বলিয়।ই মকলের বোধ ছিল। এখনও যে ইংরাজ 





₹ (১) কৃষিতে শতকরা ৫৯.৮ এবং পাশুপাল্যে ১২। 

(২) বাণিজ্যে শতকরা ২৯ ইহার মধ্যে মাল ও সংবাদাদি বহন কার্য অর্থাৎ 
রেল, নৌকা! প্রস্ৃতিতে ১.৪; শিল্পে শতকরা! ১৫:৪, ইহার মধ্যে আহাধ্য ভ্রব্যের 
পরস্তত করণে নর্থাৎ মাছধরা, ধান ভানা, মুড়ি ভাজা ইত্যাদিতে « ; সাধারণ মজু- 
ক্লীতে মোটিকাট। প্রনুতি) শতকরা ৮৯২ গৃহস্থের জাকরীতে (ধোপ। নাপিত চাকর 

“ চাকরাণী ইত্যাদি) শতকরা ০৯: অজ্ঞাত বা কুবাবদায়ে ২ন। 


ভবিধ্যবিচ্ব---ভাঁরতবর্ষের কথ! ৪৭ 


মারেই এই দেশের প্রক্কত অবস্থ। বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে । কিন্ত 
যখন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তখ্যের অবগতি হইতে আরম্ভ হইয়াজ্ছে, * তখন 
কালে দেশের পদ্দিচালন এরপে পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা, যাহাতে ইহার 
দারিজ্র্য দশা আরও বদ্ধিত না হয়) প্রত্যুত যাহাতে ভারতবাসীর এমন 
নচ্ছল অবস্থা হয় ষে, এদেশে জন্মিতে পারে না এমন শিক্পভাত দ্রব্য ইংলও 
হইতে প্রেরিত হইয়া এখনকার অপেক্ষা ও-অধিকতর পরিমাণে ভাঁরতবাসীর 
দ্বার! ক্রীত হইতে পারে। 

স্বদেশীয় কাহার কাহার মনে এমন একটা ভ্রম আছে যে, এইদেশে 
ধনবিভাগের বৈষম্য নিবন্ধন ক্লেশ হয়। বস্তরগত্যা তাহা নহে। ইউরোপ এবং 
আমেরিকাতে লোকের যে প্রকার ভয়ানক ধনবৈষম্য জন্মিয়াছে, এখানে 
তাহার লক্ষাংশের একাংশ হয় নাইঞ্হইতে পারেই না। এখানে উপরের স্তর 
সকল ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িতেছে এবং তাঁরতবাসী সকল লোক ক্রমে এক-সা 
হইয়দ্যাইতেছে। *, 








(৩) সরকারী চাকরীতে শতকর! ২.৪, উচ্চ ব্যবসায়ে শতকরা ২; ধাহাদের পরি- 
অম করিতে হয় না শতকরা ১:৬_ইহার মধো “১৬ পেক্দন ভোগী, অবশিষ্টের কতক 
সম্পত্তিশলী এবং কতক ভিক্ষে।পজীবী বা দান গ্রহণে প্রতিপালিত। . - 2 - 

* ইংরাজ রাজের মনে যে দেশের প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি হইতেছে তাহা দুর্ভিক্ষ * 
কমিসনের প্রদত্ত সছুপদেশ হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যায় * 

কমিসনের প্রধান কথা এই. . 

(১) ভারতবাসীর শিল্প বিদ্যার সম্বর্ধন করা উচিত। নর 

(২) গবর্ণমেন্ট এই দেশ হইতে যে থে বন্ত ক্রয় করিতে পারেন ইংলও হইতে জাহার 
আনয়ন না করাই কর্তবা। 

€৩) দেশীয়েরা কৌন শিল্পালয় স্থাপিত করিলে গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্ার্থনান্থুসারে 
শিক্ষিত শিল্পী প্রভৃতি আনপ্ননের এবং সাক্ষাৎ অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে অন্ান্ত সকল 
প্রকারের আনুকূল্য করিবেন। ক | 

এই মকল এবং এইকূপ অন্তান্থ কণ! সকলের আন্দোলনে দেশের নানি চন 
রি ত্রমশঃ স্থগিত হইতে পারে । 


৮1555 ১৪৪181৮৯৮৬০ 0৮০০ 9এ]হ ১05৮ ১৪5১৯ 
85104 3:৯০ 9116 ৬০ চি 51982 উই ১) ৬৬ ছুঞ্থ 


] রী 
১৮৭২ অবে পাঁলিয়ামেন্ট মহাঁসভায় ভারতের আয় ব্যয় সন্বন্ধীয় যে বিজ্ঞপনী দাখিল হইয়াছিল তাহ! হইতে 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কত আতর কত লোক আছে তাহা বুঝিতে পার যায়৷ 
৫০* টাকা হইতে ১০*০ হইতে ২০০* হইতে ১০০০৯ হইতে ১ লক্ষের ৫** টাকা ২** টাকার 
১০**এর ন্যুন ২০**এরন্যুন ১০***এরন্যুন ১ লক্ষেরমন অধিক ও তদধিক অন্যুন আয়” 


টা আয়ের আয়ের আয়ের আয়ের আয়ের আয়খানের বান সঃকঃ 
প্রদেশ লোকসংখ্যা, লোকসংখ্যা, লে।কসংখ্য।, লোকসংখা, লোকসংখ্যা, মাষ্ট 'দমেত 
বাঙ্গালা ১৪২৯৪৭ ২৬২০০ ১৬৬৯১ ২৫০৮ ১৮০ ১৮৮৫২৬  ২৭৮৪৮২ 
মান্রাজু ৪৬০৩৯ ৯৩৭৯৮ ৪৮২০ - ৪১৫ ২২ ৬০৬৯৪ ১৩৯৫২৯ 
বোম্বাই ৭৯৩৭১ ৩৭১২৭ ১৪৭৪৯ ১৪৫৬ ২০৮ ১৩২৯১) ২১৮৯৬৮ 
উঃ পঃ প্রদেশ ৫৪১৪৩ ১২৩৫৯ ১০৭ ৮৩৮ ২১ ৭8৪৬৮ ২০৪৯৩, 
অযোধ্যা ৭১৫৯ ১৪৭৫ ৯৯৮ ৪৩৪ ৩৮৬ ১০৪৫২ ৪৪২৩৮ 
পঞ্জাব ২৫২২৯ ৫২৮০ ২০৩১ ১৫৮ ২ ৩২৭০০ ৭৬০৩৪ 
ব্রন্মদেশ ৭৫০৫ ১১৯১ » ৫৬৯ ২৭৯ ১০ ৯৫৫৪ ৩৩১০২ 
মগ্য প্রদেশ ৮০৩৫ ২৫৭৮ ১৪১৫ ১৫৪ ৭ ১২১৮৯ ২৬১৭২ 


৫০০ টাকার অন্যুন আস্মের 

(সঃ কঃ) সরকারী 

কর্মচারী শি ৫৯৫৬৮ 
৩৭০৪২৮ ৯৫৬০৮ ৪৮৩৮৩ ৬২৪২ ৮৩৩ ৫৮০০৬২ ১৯১৭০৩৮ 
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ভবিধ্যবিচাঁর--ভাঁরতবর্ষের কথ! । ২৪৯ 


ও জাইগীরদারদিগের মধ্যেই বাহ কিছু আছে, অনন্ত গরদেশে নই ব্ি- 
লেই চলে এক্থতুল ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্ুক.যে,বড়.. বাড হৌসওয়ালা, 
বৈদেশিক সওদাগরেরাও শী মোট ৮৩৬এর মধ্যেই আছেন। . 

সাক্ষাৎসন্বন্ধে ইংরাঁজাধীন ভারতুবর্ষের তৎকালীন ১৯ কোটি গ্রজা সং- 
খ্যার সহিত তুলনা করিলে উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখ যাঁয় যে, শতকরা 
"৩ জনের ৫০* বা তদ্দধিক টাঁকা বার্ষিক আয় এবং শতকর! .৫৩ জ্বনের, আদ্ব 
২০* টাকার অন্যুন। * 

ইংলও, ওয়েলস এবং সবলে ফোট প্রজ! রথ ড় (কাটি ৪ ৮৮ লুক্ষ |. 
উহাদিগের মধ্যে ১৪ লক্ষের বার্ষিক আয় ১৫০ পৌও বা অনধিক ।। অগা, 
শতকরা ৫ জনের বার্ষিক আর ১৫০০, (এখনকার হিসাবে ২৩০৯) ট্কোর, 
অন্থুন। এই সকলের মধ্যে বহমংখা্ি লোক এরূপ অভুল আত্নবান . ষে, 
গড়পড়তা দেশস্থ প্রত্যেক বাক্তির আয়ই ৩৪* টাকা দীড়াইয়াছে। অথচ. 
সকলেই স্বীকার করেন" যে, ইংলগ্ডের মধ্যে যাহারা সমাজের সর্ববনিষ্ন স্তরে 
আছে তাহারা, ইউরোপে দান ও আত্মীয় প্রতিপালন ধর্খের প্রাড়াৰ না, 
থাকায় এবং শীতপ্রধান দেশে বাস হেতু, এদেশের সর্বাপেক্ষা, গরীবদিগ্ণের, 
অপেক্ষাও অধিক ছুঃখভাগী।. ' ইংলওএরং ওয়েলস. প্রতি *১ দলের 
এক জনকে দরিদ্রাবানে খাঁটিয়া খাইতে হয়. এবং-৬৫ বৎমরের অধিরি-বয়ন্ব 
যত লোক আছে তাহার মধ্যে শতকরা ৩৮ জনকে শেষ দশায় এ স্থলে গম. 
পড়িতে হয়। 3 

ফলতঃ ইউরোপে যেরূপ ধন-বৈষম্য জঙ্ষিগাছে এখানে তাহার নাম, গন্ধও 
নাই। অতএব জমিদার বা উকিল অথবা মহাজন ইহাঁরাই. দেশের সকল 
টাকা! উদরসাৎ করিতেছে, স্কষক এবং শিল্পীরা সেই জন্তই নিরন্ হইস্া পড়ি- 





*এখনকার আদ্নকরের বিজ্ঞাপনী হইতে সব্বপ্রকার আয়ের ঠিকান১ হয় না। পথকরেন" 
খাসমহলেরও আয়করের কাগজ হইতে যদি অস্তকুঃ২* বৎসর অন্তর মহাসতাঘ দাখিবীক্ষরি 
বারন সম্পূর্ণ ভালিক! প্রস্তুত হয় এবং ইউরোপীয় ও এদেশীয়দিগের বিবরণ 'পৃক ভজি- 
কায় দেখান হয় তবেই দেশীয়দিগের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা! সকলে সুম্পষ্টরূপে জানিতে পারেন। * 

* ৩২ ২ 


২৫৪" সামাজিক প্রবন্ধ £ 


যাছে, স্বপ্নেও এরূপ মনে করিতে নাই। ওরূপ কথ! বলিলে কেবল ইউরোপ 
সম্বন্ধে একটা সত্য কথার নিতান্ত মিখ্যা জল্পনা করা হইবে, গৃহের ছিদ্র 
আরও বিস্তৃত হইবে, সঙ্খি্ন হইবার উপায় আরও নুন কইয়া যাইবে এবং 
শক্র হাসিবে মাত্র। 





(ৈৰনিক অবস্থা বিষয়ক ।) 

কোন দেশের লোক সমধিক নির্ধন হইলে সেই দেশে অনেকানেক ছুর্স- 
ক্ষণ দৃষ্ট হন্ছ। তন্মধ্যে তদ্দেশধানীদিগের জৈবনিক অবস্থা সম্পৃক্ত কোন 
হুর্লক্ষণ যদি জন্বিগ্না থাকে, সেগুলি বিশেষ সাবধানতা পূর্বক লক্ষ্য করা 
আবশ্তক। দেশের দ্ররিদ্রতা অতিবদ্ধিত হইলে (১) দেশবাসীদিগের 
খাদ পরিমাণ নান হয়, এবং খাদ্য সুনমত্রীর প্রক্কৃতি অপর হয় (২) 
সন্তানোৎপত্তি অর বাঁ দুর্বল সন্তান উৎপন্ন হয় এবং লোকের আযুদ্ধাল স্বর 

হইয়া! পড়ে। 

এই সকল বিষয়ে ভাঁরতবাসীর বর্তমান অবস্থা “কিরূপ, তাহা বিচার 
পুরববক নির্ণন করিতে হইলে ভারতবাসীর বিভিন্ন সময্বের অবস্থার তুলনা 
করিয়া দেখিতে হয়। কারণ 'নুনতা", “অপকর্ষ” স্বল্পতা” প্রভৃতি শব্খ- 
শুলি সাপেক্ষ শব । কোন কিছু “নযুন* বাঁ “অপকৃষ্ট। বা স্বল্প বলিলে, 
কাহার অপেক্ষা নুন বা! অপরুষ্ট ব! স্বল্প এই প্রশ্ন সহজেই উদিত হইকসা 
থাকে? কিন্ত ভারতবাদীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা! তুলনা করিয়া বুঝি* 
বার কোঁন উপায় নাই বলিলেই হয়। মনে কর, প্রশ্ন হইল, এখন ভারত- 
ব!সী দীর্ঘায়ু হইতেছে অথবা স্বল্লায়ু হইতেছে। ১৮৯১ অন্দের আদমহথমা- 
ঝির বিজ্ঞাপনী হইতে জানা যায় যে, এ অন্দে সমস্ত ভারতবর্ষে ষাঁইট 
বত্মর এবং তাহার অধিক বপঙ্ক লোকের সংখ্যা ১ কে?টী ৪৮ লক্ষ অর্থাৎ 
শতকরা প্রায় ৫ জন। তারতবর্ষের পক্ষে বৃদ্ধ লৌকের এই পরিমাণ অল্প 
ৰা অধিক হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়.করিতে হইলে, ভূতপুর্ব কৌন সমগ্ে 
_৬* বদর এবং তদধিক ব্যস্ক শতরুরা কত লোক ছিল, তাহ! ভ্ানিবার 
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প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা ভ্বানিবার কোন উপাঁয়ই নাই। আকবর 
বাদসাছের সময়ে, কি বিক্রমাদিত্যের সময়ে, কি সম্রাট "আঁশোকের 
সময়ে ভারতবর্ষে কত লোক ছিল এবং তন্মধ্যে কত বুদ্ধ লোক বাঁচিয়া 
ছিল, তাহা! কেহই বলিতে বা অনুমান করিতেও পারেন না। উহা! 
অপেক্ষা স্থল আর একট! কৃথ! লইয়াই দেখ। যদি জিজ্ঞাসা কর! যায় ষে, 
ছূর্ভিক্ষ পীড়া এখন অধিক হইতেছে, না পূর্বকালের সমানই আছে, না 
কমিয়াছে, তাহা হইলে কোন কথাই দৃঢ়ক্ূপে বলা যাইতে পারে না। 
ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমানের অধিকার কালেও দুর্ভিক্ষ হইত, এখনও 
হই থাকে। কিন্ত পূর্ব কতকাল অস্তর হইত, কত সময় ব্যাপি! থাকিত 
এবং কতদূর প্রস্মরিত হইত, তাহার কোন নির্ণয় নাই। এই মাত্র অন্তমান 
করিতে পারা যায় যে, এখনকার দুর্ভিক্ষ যেমন পায় লাগিয়াই রহিয়াছে, 
অথবা এক বৎসর বা ছুই বৎসর অনাবৃষ্টি বা অননবৃষ্টি হইলেই ঘটিতেছে, 
পূর্বে তেমন শীত্র শীইব হইত না। কিন্তু  কথাটাও অস্কমান মান্র। যদি 
কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, পূর্বে সকল দুর্ভিক্ষের সন্থাদ পাওয়া 
যাইত না, তাহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায়, এমন কোন অকাটা গ্রমাণ 
নাই। ও 

_ উদ্ভিখিত দুইটা উদাহরণ দ্বার! অবশ্তই বোধ হইবে যে, পূর্বগত ফোন ৮. 
কালের মহিত তুলনা করিয়া ভারতবাসীর বর্তমান অবস্থাকে ভাল, অনা! 
মন্দ বলিতে পারিবার প্রকৃত পথ নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও এখন 
ভারতবাপীর জৈবনিক অবস্থ৷ কিরূপ হইয়াছে ভাহা জানিবার অনেকটা 
উপায় হইতেছে এবং তাহা জানাতেই বিশেষ ফল। 

ভারতবাসীর খাদ্য পরিমাণ নান হইয়াছে) অর্থাৎ পূর্বে লোকে যত 

খাইতে পারিত এখন তত খাইতে পারে না, সকল লোকেরই এইক্ূপ 
বিশ্বান। এখনকার ছুই তিন পুক্ুষ পূর্বে যে সকণ ভোজ দেশে হইত, 
বাহার! তাহার ছুই একটার হিসাব দেখিয়াছেন, তাহারাই বলিতে পারেন 
যে, পুর্বে লোক খাওয়াইতে যত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, এখন সেই 
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পরিমাণ লোক খাওয়াইতে তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয় না। প্রসিদ্ধ 
দেখস্েবাগুলিয় পূর্ববকালের যেরূপ বরাদ্দ ছিল তাহা! দেখিলেও অন্গমিত 
হইতে পারে যে, এখন পূর্বের অপেক্ষা অল্প পরিমাণ দ্রব্যে অতিথিদিগের 
ভোজন নির্বাহ হইয়া থাকে । ্ 

কিন্তু এই সকল প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বসনীয় অপর একটা 
প্রমাণ আছে। এখানকার জেলের কছেদীধিগ্রের নিগিত্ত ইংরাঁজ ডাক্তরের! 
অবধারিত করিয়াছেন যে, তওুল এবং দাইল এবং মৎস্যাদি উপকরণ সমস্তে 
প্রতি ব্যক্তির অস্ততঃ ১ সের, ১ পুয়া, ২ ছটাক, ২ তোলা ভক্ষ্য পাওয়া 
অভযাবস্তক। যাহার! তুল খায় না, আটা খায়, ভাহাদেরও প্রতি ব্যক্তির 
পক্ষে এক সের, ছুই ছটাক, ছুই তোলা খাদ্য পাওয়া আবগ্তক। উল্লিখিত 
পরিমাণের নুন হইলে কয়েদীর শরীর সুস্থ থাকিতে গ্ারে না। এ সকল 
জ্রব্যের মুল্য ধরিয়া হিসাব করিলে রি ব্যক্তির খোরাকী খরচ মাসির ৪২ 
টাকার ন্যুন হয় লা। কিস্তু ইহা বাজার দর। কৃষিজীবী সম্প্রদারকে গানেক 
জিনিস বাজার. হইতে ক্রয় করিতে হয় না এবং বিক্রেডাকে লাভ দিনে হয় 
না। এজন্য সাধারণের পক্ষে খোত্কাকী খরচ গড়ে ৩২ ধরা যায়। কিন্ত 
এই খোরাকী পূর্ণবয়া লোকের জন্যই প্রয়োজনীয়। যাহার! অল্প বরন্ক 
অথবা বৃদ্ধ, তাহাদের পক্ষে ও পরিমাণ খোরাকীর প্রয়োজন হয় না। ২২ 
কোটি বৃটিশ ভারতবাদীর মধ্যে পূর্ণবযস্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসর হইতে ৫৪ বৎসর 
পর্যন্ত বন্ধ লৌকের সংখ্যা ১২-কোটি ; তাহার মধ্যে ৬ কোটি পুরুষ, ৬- 
কোটা ভ্রীলৌক। পুরুষ ৬-কোটির খোরাকী খরচ ডাক্তবপ্দিগের উপপিষ্ট 
হিসাবে ধরিলে ৬ * ৩৩ ২১৬ কোটি টাকা হয়! এবং ৬কোটি জ্রীলোকের 
খোরাকী উহার চতুর্থাংশ নূন ধরিলে ৬৯২৭-১৬২ কোটি টাকা হয়। 
অতএব উভয়ের খোরাকীতে (২১৬+-১৬২- ) ৩৭৮ কোটি টাকা পড়ে 
শিশু এবং বৃদ্ধদিগের খোরাকী যদি গড়পড়তায় পূর্ণ বরঙ্কদিগের এক- 
তৃতীক়্াংশ হয় বলিয়া ধরা যাঁয়, তাহা হইলে এঁ খোরাকীতেও' বার্ষিক 
১৯১১২:০৯হ* কোটি টাকা পড়ে । অতএব সমুদায় ভাঁরতবাসীর বার্ধিক 
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ক 

খোর।কী খরচ ডাক্তারদের মভানুসারে স্বাস্্যরক্ষার উপযোগী হইতে হইলে. 
৪৯৮ কোটি টাকা হয়। কিন্তু সমস্ত ভাঁরতবাপীর রোজগার ২৭ ৮২২-৫৯৪ 
কোটা টাকার অধিক বলিয়া! কেহই মনে করেন না। উহারই ভিতর হইতে 
রাজস্ব দান করিত হয়, এবং আবাস ও বস্কাদির জন্ত- খরচ করিতে হয়। 
অতএব ভারতবাসীর খাদ যে, এত ন্যুন হইয়। আছে যে, তদ্দারা শরীর 
সব্গ বা সুস্থ থাকিত্ত পানে না, তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। এস্থলে 
ইহাও বক্তব্য যে, জেলের খোরাকী ডাক্তর সাহেবদিগের উপদেশান্থ্যায়ী 
হয় না। কিন্তু যাহা হয় তাহাঁও জেলের বহিঃস্থিত প্রজাসাধারণের অপেক্ষা 
পর্য্যাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । বস্ততঃ উচ্চপদস্থ বাজকর্শচারী কেহ 
কেহ স্পষ্টাভিধানেই বলিয়াছেন যে, অন্যুন পাচ কোর্টি ভারতবাসী অর্দং- 
শনে জীবন যাপন করে। 

ভারতবানীর খাদ্য অবশ্তই অপক্জ্ট হইয়!ছে। খরচের অনাটন হওয়াতে 
লোষ্বিক আহারের ন্[নতা করিতে বাধা হইলে, তাহার পূর্ব হইতেই আহা- 
রের*অপকর্ষ সাধন হইয়া থাকে । ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য সামগ্রী শস্য- 
জাতের মধ্যে গোধুম, যব এবং চাউল ছিল। শান্তে এ তিনটা শস্যের নাম 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এখনকার কয়েকটা নৃতন এবং প্রধান ভক্ষ্য শস্তের 
নাম বাঁজরা, মকাই, চিনে, জোয়ারি। এ গুলির নাম কোন স্থপ্রচপিত 

স্কৃত পুস্তকে নাই। অতএব মনে কর! যাইতে পারে যে, পূর্বে উহীদের 

এরপ প্রাধান্য ছিল ন1। পনর ষোল বসর পুর্বে ষে সকল প্রদেশে গোমের” 
ব্যবহারই সমধিক ছিল, এখন সেই সকল স্থানে তঙ্ল বাড়িয়াছে এবং 
বাজরাদি শস্তের বৃদ্ধি অপরিসীম হইয়াছে। এইটী সাধারণ সংস্কার। 
গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত (১৮৯১-৯২ অব্ের) বিবিধ বিজ্ঞাপনী হইতেও জান! 
যাঁয় যে বঙ্গবিভাগ ছাড়িয়া ধরিলে এখন বাজর প্রভৃতি খাদ্য শস্ত 
২৩ কোটি বিথায়, গোধূম ৫॥০ কোটি বিঘায় এবং ধান্তের চাস ৮ কোটি 
বিখাঁয় হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে চাউলের রপ্ডানি ৯২ কোটি টাকার 
হইতেছে, গোধূম ৭0০ কোটি টাকার ৯ বাজরাদিগ রের রপ্তানি নাই; ভাইল 
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৩০ লক্ষ টাকার যাঁয়। অতএব ভারতবাসী অপরপির দেশবাঁসীদিগের 
নিমিত্ত যথেষ্ট গোধুম এবং তঙুল গাঠাইয়া দিয়া আপনারা অধিকাংশেই 
বাজরাদিগর খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। উত্তর-শ্চিমাঞ্চল হইতে 
প্রতিবর্ষে যত গোধুমের রপ্তানি হয় প্রায় তত পরিমাণেই বাজরা মকাই 
প্রভৃতি তথায় আমদানি হয়। ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড সালিসবরী 
সাহেবও বলিয়াছেন যে, ভারতবালী বাঁজরাদ্রিগর খাইয়াই থাকিতে পারে, 
অতএব ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গোধুমের আমদানী এাসারিত হউক। 

লোকেরু আহার যথোচিত না হইলে তাহাদের উৎপন্ন সন্তানের জীবন 
রক্ষা নাল হয় না। কোন বিচক্ষণ ইংরাজ এই তথ্যের স্মরণ করিয়! এদেশে 
ছুঙিক্ষেরনিরূপণকরতঃ বলিয়।ছেন ধে, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে সম্তানোৎ 
গত্তির হ্বাস বা অধিক শিশুর মৃত্যু হইতেছে দেখিলেই অস্কুভব করিতে হয় 
যে, তথায় খাদ্য সামগ্রী ছুমূর্ল্য হইয়াছে, এবং সত্বরেই দুর্ভিক্ষ দেখ নিবে। 
বাস্তবিক আহারগ্রহণ এবং সম্তানোৎপাঁদন এই ডুইটা ব্যাপারের অতি গ্ৰনিষ্ঠ 
সম্বন্ধই আছে। উদ্ছিজ্জদিগের চাসে দেখা যাগ্স, যদি মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত পরি- 
মাণ সার না পড়ে, তবে গাছ সতেজ হইয়া উঠে না। এই কথা উদ্ভিজ্জের 
পক্ষেও যেমন খাটে, অপরাপর সকল জীব এবং মন্থয্যের পক্ষেও তেমনি 
খাটে। 

এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষে সন্তানের উৎপত্তি এবং রক্ষা কি গরি- 
মাণে হইতেছে । ইংরাজদ্দিগের দেশে প্রতিবর্ষে প্রজাবৃদ্ধি শতকরা ১.১৭। 
যদি আয়লণণ্ডে প্রজার স্বদেশত্যাগাদি জন্য বৎমর বৎমর সংখ্যা হাঁস ন হইত 
তবে প্রার ২ হইত। ফ্রান্সের প্রজাবৃদ্ধি -৩, জর্্মনির ১১, অন্্ীয়ার ৭, বেল- 
পরিয়মের ১:১১ বেলজিয়মই ইউরোপের মধ্যে অতি নিবিড়-গ্রজ দেশ। ডেন- 
মার্কের ১, ইটালীর -৬, স্পেনের "৩ পোটুগ্পালের ১-১। ভারতবর্ষের মধ্যে 
বোস্বাইয়ে ৮ বঙ্গবিভাগে "৭, মাদ্রাজ, মধা-প্রদেশ ও পঞ্জাবে .৬ এবং উত্তর- 
পশ্চিম গ্রাদেশে "৩। সমুদয় ভার্রতবর্ষের পক্ষে *৬.ধরা যাইতে পারে। 
৮. যে সকল প্রধান ইংরাজ কম্মচারী ভারতবর্ষে ১৮৮১ অকের এবং 
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১৮৯১ অবের আদমস্মারি গ্রহণে লিপ্ত ছিলেন, তাহার ইংলশডের তুলনায় 
ভারতবর্ষে প্রশ্া বৃদ্ধির স্বন্নতার কোন হেতুই শ্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করেন 
নাই। কিন্তু গরু সকলেই এ দেশের বৈবাহিক প্রণালীর প্রতি কিছু 
কিছু কটাক্ষ করিয়াছেন। ভারতবামীর যাহা কিছু অনিষ্ঠ ঘটে, তাহ! 
ভারতবাসীর দোষেই ঘটে, এপ্ূপ ভাবিয়! লইতে ইচ্ছা হওয়া অসঙ্গত নয়। 
এন্ধপ ইচ্ছার বশীভূত না। হইটল, বিচক্ষণ ব্যক্কিরাও কেন এমন অগ্রকৃতস্থলে 
দোষারোপ করিতে যাঁইবেন ? 

ঘস্তরতঃ ভারতবর্ষের বৈবাহিক-প্রণালীর তেমন পান গুরতর দোষই 
নাই। (0১) এখানে বৈবাহিক সম্বন্ধের অল্পতা নাই। এখানে গৃহস্থাশ্রমী 
মাত্রেই বিবাহ করে। ইউরোপেন্ন উত্তর প্রান্তবর্তী নরওয়ে সুইডেন দেশে 
স্ত্রীগা্ঠীপদিগের মধ্যে গ্রতি শতে ৬*.৮ অবিবাহিতা, ৩১৮ বিবাহিতা এবং 
৭-৪ বিধবা থকে । বংলগডে ৫৯.২ বিবাহিতা, ৩৩৩ বিবাহিতা, এবং ৭.৫ 
বিখবা। ইউরো পেরু দক্ষিণ প্রাস্তবর্তী গ্রীসদেশে স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকর! 
৫৪.৩ অবিবাহিতা, ৩৪. বিবাহিত এবং ১১ বিধবা থাকে । হঙ্গেরীতে অ- 
বিবাহিতা ৪৯.৫, বিবাহিতা ৪০:৫, বিধবা ১৯ । ভারতবর্ষে অবিবাহিতা ৩৩.৪ 
বিবাহিত ৪৮৮ এবং বিধবা ১৭-৮। অতএব স্পষ্টই দেখা যাঁয় যে, ভারতবর্ষে 
বিবাছিতার পরিমাণ ইউরোপ অপেক্ষা অধিক। ফোন ইউরোপীয় 'বুক্ঞা- 
নিক বিশেষ অস্রসন্ধান পুর্বক বলিদ়্াছেন যে, রোগিণী ভিন্ন, দেশের সকল 
স্ীলোকেরই উদ্ধাহ স্ত্রে সম্বদ্ধ হওয়া উচিত। অতএব ইউরোপ অপেক্ষা 
ভারতবর্ষের যে এ বৈজ্ঞানিক নীতিরই অধিক স্ুপালন হয়, তাহা অপক্ষ- 
পাঁতী ইউরোপীয় মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আদমস্ুমারির বিজ্ঞাপনী 
লেখক একটা ইংরাঁজও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর 
পর্য্স্ত বয়স্কা স্ীলোকের মধ্যে সধবার সংখ্যা শতকরা ইংলগ্ডের অপেক্ষা 
ভারতবর্ষে অনিক। অতএব ইংলগ্ডের অপেক্ষ। ভারতবর্ষের বৈবাহিক প্রথা 
উৎকৃষ্টতর এবং প্রলাবৃদ্ধির অঙ্গকুণ | হ 

(২) আদসম্গমারির কর্তৃপক্ষীযেরো এদেশের প্রচলিত বাল্য বিধাহ, 
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প্রথার প্রতিকূলে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন । কিন্তু তদ্বিষয়ে কোঁন যুক্তিগ্র- 
দর্শন করেন নাই। যুক্তির যধো এইমাত্র বুঝা যায় যে, এখানকার বিবাহ* 
রীতি ইংলগ্ডের রীতির সহিত মিলে না! কিন্তু এ বিষয়েও বিজ্ঞানের মত 
লওয়া যাইতে পারে । উদ্ধাহস্থত্রে সন্বদ্ধ প্রতি দম্পীর ন্যুনকল্পে চারিটি 
করিয়া সন্তান হওয়া আবশ্তক। তাহা ন! হইর্লেবংশ থাকে না, কারণ ঘত 
- সন্তন জন্মে গড়ে তাহার অর্দেক অপূর্ণাবস্থাতেই মারা গিয়া খাকে। চারিটি 
সন্ত/নের জন্মলাভে.এব্‌ং দিতান্ত প্রস্বোজনীয় মাতার পালনে দশ বাঁর বৎসর 
কাল লাগে। স্থতরাং য্দি দেশভেদে আয়ুক্মত্তার ভেদ হয়, অর্থাং কোন 
দেশের লোক অধিক কাল বাঁচে আর কাঁহারা'ও বা অল্প কাঁল বাঁচে এমত 
হয় তবে যে দেশের লোকের জাযুন্মভার যে পরিমাণ, সেই পরিমাণের সহিত 
বৈবাহিক বয়সেরও একটা নিত্য সম্বন্ধ হয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা 
আপনাপন সাহজিক সংস্কারের প্রভাবেই &ঁ বৈবাহিকু কালের অবধুরণ 
করিয়! লইয়াছে বলিয়া! বোধ হয়। নরওয়ে-ন্থুইভেনে লোকের আযুক্ত্া 
গড়ে ৪২ বৎসর ) ধী দেশের বৈবাহিক বয়স ৩০ বংসর। ইংলগডে আযুক্ত্া 
৩৫ বৎসর ; ওখাঁনে বৈবাহিক বয়স ২১ বৎসর । ফ্রান্সে আত্মুস্মত্তা ৩০ বৎসর 
বৈবাঙ্গিক বয়স ৯৯ বদর ইটালী এবং গ্রীসে আন্ত ২৮ বৎসর, বৈবা- 
পহিক বয়স ১৬ বৎসর । ভারতবর্ষে আযুক্মত্তা ২৫ বৎসর, এখানকার প্রকৃত 
বৈবাহিক (দ্বিরাগমনের ) বয়স ১৩ বৎসর । অতএব ভারতবাসীর বৈবাহিক 
বয়সের নিয়ম, অন্থান্য জাতীয়দিশের নিয়মের স্যাঁয় সাহজিক সংস্কার হইতে 
সমুখিত এবং প্রক্কত বৈজ্ঞানিক বিচারে সম্পূর্ণরূপে স্ুসঙ্গত। 
আদ্মন্মারির কর্তৃপক্ষীয়ের আর একটি কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করি- 
য়াছেন। তাহারা বলেন যে, ভারতবর্ষে বৈবাহিক বয়োবৈষম্য অধিক, 
অর্থাৎ এখানে পুরুষের বয়স খুব বেশী এবং স্ত্রীর বয়স খুব কম হয়। কিন্তু 
তাহারা! এই ব্যবস্থার কোন বিশেষ দোষের উল্লেখ করেন নাই। এই মাত্র, 
আন্দাজ করিয়াছেন যে, এ কারণে এদেশে পুত্র সন্তান অধিক এবং কন্ঠ] 
সগ্তান অন্ন হয়। কিন্ত ইংলণ্ডেও পুত্রসন্তান অধিক জন্মে; তথায় জ্ 
রঙ ৮৫ রি 


* প 


ভবিব্যবিচাঁর--ভারতধর্ষের কথা! । ২৫৭ 


মৃত্যুর রেজিষ্টরী সঠিক হয় এবং জানা গিয়াছে যে শতকরা ৩.৭টি পুত্রসন্তান 
অধিক জন্মে অথচ পুত্রসন্তানের শৈশবে অধিক পরিমাণে মৃত্যু, পুরুষদিগের 
বিদেশ যাত্রা গরশ্ভুতি কারণে ইংলণ্ড পুরুষের সংখ্যা হাক্তারকরা ৫১টি কম।, 
ভারতবাঁপীর মধ্যে যে পুরুষের সংখ্যা তেমন অধিক এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
তেমন অল্প, তাহাও সূর্ববাদিসম্মত কথা নহে। আদমস্থমারিতে সকল 
শীলোকেরমংখ্যা ন! হওয়াই এ সংখ্যা বৈষম্যের প্রধান কারণ। ১৮৭১ সালের. 
আদমন্থমারিতে যত বৈধম্য দেখা গিয়াছিল ১৮৮১ সীলে তত দেখাধায় নাই। 
৯৮৯১ অন্ধে তদপেক্ষাও কম। ইউরোপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত এ্রীষ্ম প্রধান 
গ্রীন এবং ইটানীর আঁদমস্থমারিতেও ওরূপ অল্প পরিমাশ ইতর বিশেষ 
যেখা যায় ; এখানেও সেইরূপ, তাহার অধিক নহে। মোট অধিবাপীর 

ংখ্যামধ্যে পুরুষের সংখ্যা জন্টীতে শতকরা ৪৮৭, স্পেনে ৪৯৩, 
ইট্লীতে ৫০৩, গ্রীসে ৫১.৭, ভারতবর্ষে ৫০.৮ দেখ! যায়। 

*(৪) বাহার! স্ডারতবাসীর বৈবাহিক প্রণালীর প্রতি দৌষারোপ পুর্ববক 
তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত ছুরবস্থার হেতু নির্দেশ করিতে সমূতসুক, 
তাহারা যে, এখানকার বিধবা বিবাহ প্রতিষেধের উল্লেখ করিবেন তাহ! 
বিচিত্র নহে। কিন্তু বন্ততঃ এ সখন্ধে তাহাদের নিন্দাবাঁদ নিতাত্ত অকিঞ্চিৎ- 
কর বনিয়াই বোধ হয়। প্রথমতঃ দেখা যাক যে, হিন্দুসমাজের নির্ারণীস্কু 
অমজীবীদিগের মধ্যে প্রদেশভেদে অধিক বা অল পরিমাণে বিধবা বিবাঁহ 
প্রচলৎ আছে। দ্বিতীয়তঃ, আদমন্থ্মারির বিজ্ঞাপনী হইতেই দেখা যাক যে, 
বিধবার সংখ্যা হিন্দু ভ্ত্রীজাতীয়ার মধ্যে শতকরা ১৭, মুসলমানের ১৫, 
জৈনের ২১:৪খৃষ্টানের ১২-৪ এবং আদিমদিগের ১০.৭ ) অতএব দেখা যাই- 
তেছে যে, মুনলমান এবং খুষ্টানাদির মধ্যে বিধবা বিবাহের কোন শাস্ত্রী 
গুতিষেধ না! থাকিলেও এ সকল ধর্মাবলম্বীরা এদেশে বিধবার বিবাহ অধিক 
দেন না। আদমস্মারির বিজ্ঞাপকেরা,এই ওখ্যের দিদ্ধাপ্ডে প্রবৃত্ত হইয়! বলি- 
মাছেন যে, এখানে হিন্দুই অধিকসংখ্যক এবং প্রবল); এই জন্ত এ দেশে 

ও ঙ 


২৫৮ মাসীস্িক প্রবন্ধ ।” 


অপর সকলে হিন্দুরই অন্থকরণ করে, এবং তাহ! করিধার ইচ্ছাতে স্বধর্্া- 
বলম্বী বিধবা্টিগের বিবাহ দেয় না। এ কথা নিতান্ত অমূলক নয়। অমূলক 
কি, ইহাই সমস্ত ভারতবাপীর এক সামাঁজিকতার মূলসপ্র। ভারতবর্ষে হিন্টু 
রই সম্যক প্রাধান্ত এবং স্থুলতঃ হিন্দুর আঁচার ব্যবহারই এদেশের যোগ্য এবং 
সকলের অন্থকরণীয়। ফলতঃ ভারতবর্ষে বিধবারবিবাহ স্বপ্পসাখ্যক হইবার 
.. সাঁহজিক কারণই আঁছে। গ্রীস এবং ইটালী গ্রভৃতি দেশ ইউরোপের 
দক্ষিণ প্রাস্তবর্তী, সুতরাং অপেক্ষাকৃত শ্রীক্ব-প্রধান। প্র দেশশুলিতে বিধ- 
বার সংখ্যা ইউরোপের শীত-প্রধান ভাঁগগুলির অপেক্ষা আনেক অধিক। ও 
সকল দেশে ত হিন্দু প্রবল এবং অনুকরণীয় হয় নাই! গ্রীস এবং ইটালীতে 
বিধবার সংখ্যা শতকরা! ১২ এবং নরওয়ে সুইডেনে ৩ মাতু। যদি তুর, 
মিসর, পারস্য প্রভৃতি দেশের তেমন প্ঘদমস্থমারি পাওয়। যাইত, তাহা 
হইলে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের বিধবা সংখ্যার সহিত (শতকর! ১৮-৭ সর্হিত) 
মিলিয়া যাইত বলিদ়্াই বোধ হয়। বস্ততঃ শ্ীন্মপ্রধান দেশে যৌব-ধর্তের 
ভাস শীপ্র হয়_-এই মুখ্য কারণেই এ সকল দেশে বিধবার সংখ্যা অধিক 
থাকিয়া যায়। 
€৫) - আদম স্ুমারীর বিজ্ঞাপনীতে বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ক কথার 
_ মধ্যে বহুবিবাহের অতি সামান্যরূপ উল্লেখ আছে। কারণ এখন আর 
ভারতবর্ষে বহুবিবাহের তাদৃশ প্রাহুর্ভাব নাই। বিবাহিত পুরুষের যে সংখ্যা 
তাহাদের পত্বীসংখ্যা তাহা অপেক্ষা ৩ লক্ষ মাত্র অধিক অর্থাৎ শতকরা! 
৫৪ | তন্মধ্যে হিন্দুপত্রীর আধিক্য শতকরা *৩) মুসলমানের ১৯ এবং 
আদিমদিগের .০৩। বাস্তবিক বহুবিবাহ ব্যাপারটি কখনই কোন দেশে 
স্মবিক পরিমাণে প্রবল হইতে পারে না। প্রাচীন রোমীয় প্রত্ৃতি 
জাতির মধ্যে যেরূপ, জর্মণদিগের, ভারতবাসীর্দিগের এবং মুসলমানদিগের 
সধ্যেও সেইরূপ হইয়া আসিয়াছে। প্রভৃতাশালী ধনী এবং বিজেতৃভাঁব- 
সম্পন্ন লোকের! কি্নৎপরিমাণে সকলদেশেই একাধিক দারপরিগ্রহ করি- 
পাছে, কিন্তু জনসাঁধানণের মধ্যে ব্হবিবাহের রীতি একমাত্র বিশিউ 


ভবিষ্যবিচুুর__ভাঁরতবর্ষের কথা। ২৫৯ 


রূপে বিজ্বেতৃধর্্ী যুসলমান ভিন্ন আর কাহার মধ্যে তেমন প্রচলিত 
হয় নাই। 

অতএব প্রকুত দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পাঁরিলে, ভারতবাসীর বৈবাহিক 
প্রণালীতে এমন কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যার না, যাহা ভারতবর্ষের 
প্রজাবৃদ্ধির অলতার কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে 
প্রপ্ধার বৃদ্ধি অপেক্ষান্কত বম হইতেছে। কম হইবার কারণ, সন্তান. "জনন 
শক্তির রাস নহে। পণ্ডিতের অনুমান করেন যে, প্রতিবর্ষে এই বাঙ্গালা * 
বিভাগের মধ্যেই ৩*লক্ষ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কথা হইতে অন্থমান 
করিয়া সমুদায় ভারতবর্ষে ৮*-লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৪টা সন্তান জন্মে ধরা 
যাইতে পারে। ইংলগ্ডে ইহা হইতে কিছু নন পরিমাপই সন্তান জন্মিয়া থাকে। 
কিন্ত এখানে উৎপণ্তির পরিমাণ কিঞ্িৎদধিক হইয়াও প্র্ার বৃদ্ধি কম হয়। 
বস্ততং ভারতবর্ষজাত সন্তান গুলির দূর্শশবে মৃত্যুর পরিমাণ তি বিসদৃশই 
হইনাছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে স্থতিক্ষের বর্ষে ভাঁরতবর্ষীর বৈবা- 
হিক প্রণালীর গুণে সন্তানোৎপত্তি এখনও কম হয্কনা। কিন্ত শিশু মৃত্যু 
এত অধিক হইতেছে যে, তন্িবন্ধন সমস্ত লোকের আমর গড় পড়তা অর্থাৎ 
দেশের সাধারণ আমুফাল পঞ্চবিংশুতি বর্ষের অনধিক | * 

ভারতবর্ষে প্রজাবৃদ্ধি অপেক্ষাক্কত নুন হইবার কারণ বৈবাহিক সমসন্ধের 
অন্পতা নয়, লোক সকলের অবৈধ আচরণের আধিক্য নয়, জনশক্তি 
হ্বাম নয়, ইহার কারণ এক মাত্র দরিদ্রতা ভিন্ন আর কিছুই অন্ধুভূত হুয় না। 
যদি এখানকার বৈবাহিক রীতি ইউরোপীয় দেশগুলির রীতির ন্যায় হইত, 
অর্থাৎ এ রীতি অন্ন মাত্রায় পালিত, তুচ্ছীক্কত এবং অগাময়িক হইত, তাহা 
হইলে এত দিনে ভারত নিতাস্ত স্বলপ্রজ হইয়া ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ" 
যোগ্য হইয়া পড়িত। পগডতেরা মনে করেন যে, কোন দেশে আহার্য্যোৎ- 
পি পু্মাত্া প্রাপ্ত হইয়া গেলে তথার আর প্রজাবৃদ্ধি হুইতে পারে না। 
তখন জন্ম মৃত্যুর পরিমাণ এক হারে, হইয়া প্রজার সংখা স্থির থাকে। 

* বাঙ্গাল ২৩ বংসর মাত্র! মাক্রাজবোস্বাই ও পঞ্া্ে ২৬শের ক্ছু অবিক 





২৬৪ সামাজিক প্রবন্ধ) 


আঁজও ভূমগ্ডলের কোন দেশই এঁরূণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের 
ভূমি এত উর্কারা এবং উহাতে সর্ধর্রই এত অনাবাদী ভূমি পতিত আছে 
যে, ভারতবর্ষে প্রজা সংখ্যার পুর্ণ! নিকটবর্তী হওয়াতেই এ্রজাবৃদ্ধির হাঁর 
নান হইছে এরূপ যনে করিবার কোন কারগ নাই । এখানকার আদম- 
সুমারির সমুদয় কাগজ পত্র আলোচন! করিয়া একজন স্তৃতীক্ষদৃষ্টি ইংলগু- 
বানী পণ্ডিত বলিয়াছেন « মধ্যে মধ্যে ছূর্ভিক্ষ উপাস্কত হওয়াতেই ভারতবর্ষে 

-- প্রজা সংখ্যার তাদৃশ বৃদ্ধি নাই। কিন্ত দুর্ভাগ্য নিবন্ধন ভারতবর্ষের উপর 
এমন প্রবল প্রতিযোগিতার ভার পড়িয়াছে যে, তজ্জন্য দেশবাধিগণের 
পুরুষে পুরুষে আহীর্য্য কমিয়া যাইতেছে এবং উৎপন্ন এ্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি 
নান হইয়া! পড়িতেছে।” 


রে 


থে 


ভবিষ্যবিচার-_তাহার উপসংহার ] 


রঃ 

ভারত মন(জের পরিণামে কিরূপ হইতে পারে, ইহার অনুমান করিত্বে 
গিয়া দৃষ্ট হইয়াছে যে, (৯) পণ্ডতপ্রবর অগস্ট কোমটি মানব জাতি সাধা- 
স্ধণের ভাবী ধর্ম এবং শাসন।দি সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়া - গিয়াছেন, 
সেই নত সর্দবাদিগ্রাহা হইতে পারে না, এবং (২) ইউরোপীর সমাজতন্রী 
ও বিধ্বস্ুদলের অনুযায়ী পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়া এখানকার সমাজের 
প্রন্কৃতি সন্যক্‌ ভাবার] প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, 
(৩) ইউরোপীন্মদিগের কর্তৃক ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাগনের সস্তাবন! 
অতি স্দূরবন্থী কোন ভবিষ্য কালকে কথঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলেও করিতে 
গাবে, কিন্তু কি বর্তমান কি অনতিদূরবর্ী ফোন কালের মহিত তাদৃশ ঘট- 
নার কোন সম্পর্ক নাই। দৃষ্ট হইয়াছে ষে ভাব্রতবাসীর (৪) ধর্মজ্ঞান যে 
উচ্চতম অক্ষ বস্ততাহার বিলোপের কোন শঙ্কাই হইতে পারে না, এবং 
(৫) ভারতবর্ষ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাঁগুলির সমীকরণ বৃদ্ধি বিলক্ষণ সম্ভর” 
শর। ইহাও দেখ। গিয়াছে যে, ভারতরাদীর (৬) বর্তমান সামাজিক রীতির 
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মূলস্বরূপ জাতিভেদ প্রথা কোন সাঁমান্ত কাঙ্পনিক বস্ত নহে, নৈস- 
র্িক কারণ হইতেই সন্তু; সুতরাং উহা হঠাৎকারে এবং স্থায়ীরূপে 
উঠিয়া যাইতে পারলে না। পরিশেষে ভারতবাপীর (৭ )বর্তমান ধনহীনতা 
এবং (৮) জীবন ক্ষীণতার সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে যে, আঁমাদিগের অবস্থার 
গ্রতি দেশাধিপতির এবং তজ্জাতীয় বিচক্ষণ পণ্ডিহদিগের সযত্র দৃষ্টিপাত 
আরম্ত হইয়াছে। হুতরাং দৈশীয় জনগণের প্রকৃত ;উদেযাগ হইলে অধঃ- 
পাতের গ্রতিবিধান চেষ্টায় সফলতা লাঁভ হইলেও হইতে পারে। 
ইউরোপথণ্ডের ইতিবৃন্ত মাত্র পাঠ করিয়া প্রতিহাপিক পরিণাম সম্বন্ধে 
আমাদের যে সকল স্থুল সিদ্ধান্ত হইয়া ঘায়, সেই সকল সিদ্ধান্তকে সমীচীন 
মনে করিয়া ভারত সমাজের সংস্কার সাঁধন চেষ্টী করায় বৈফল্যের এবং 
অনিষ্টোৎগন্তির মন্তাবনা। সকল দেটুশর সমাজ গঠনপ্রণালী একরূপ নহে। 
ইউর্নপীয় সমাজ সকল ঘে প্রকারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, আসিয়াখণ্ডের 
বিভিন্ধু সমাছ্গুপি মিক সেই প্রণালীতে গঠিত হয় নাই। আগিয়াখণ্ডে 
ধর্মশামনের প্রাবল্য। : ইউরোপে বৈষয়িক ভোগবাসমার আতিশয্য। 
আপিয়াখণ্ডে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে তিতিক্ষা'র শিক্ষা, ইউরোপে স্থার্থরক্ষার 
.শিক্ষা এবং অভ্যাস। ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন, যদি একমাত্র জাতিভেদ 
প্রথাকে ছাত়িয়। দিয়া দেখ। যায়, তবে চীনীয় জাপানীন্ব প্রভৃতি: আমিনিক 
জাতিদ্িগের সহিত অধিক মিলে । ভ্বাপাঁন এবং চীন যে সম্প্রতি প্রবল 
হইয়। উঠিতেছে এবং ক্রমে ইউরোপীয় জ্াতিদিগের তুল্য মূল্য হইবার উপ- 
ক্রম করিতেছে, তাহার পথ যে ইউরোপীয়দিগের অনুস্থত পথ হইতে ভিন্ন- 
বূপ তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। জাপানীয়দিগের সৈন্য বৃদ্ধি এবং যুদ্ধ 
গোত বৃদ্ধির গ্রয়োজন হইগ। তাহাদের ভূম্যধিকারীর! স্বেচ্ছাতঃ আপনা- 
দিগের ভূমি সম্পত্তি সমুদায় সম্রাটের হস্তে মমর্পণ করিল এবং আপনার! 
সম্রাটের বৃত্তিভোগী হইয়া থাকিল। ইউরোপের ইতিহাসে, কোথাও এমন 
ব্যাখারের নামগন্ধও পাওয়া যায় না। "ইউরোপে ভূম্যধিকারীর বল খর্ব 
হইস্া রাজার বুল বৃদ্ধি হইতে কত রক্ীরক্তি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং , 


চর 


২৬২ সামাজিক প্রবন্ধ । 


কত কাল বিলম্ব হইয়ছে। আবার দেখ, জাপাঁনীয়েরা ইউরোপের শাঁসন- 
প্রণালীর প্রকৃতি অবগত হইয়া ইচ্ছা করিল যে, তাহাদের দেশেও এ 
প্রণালী প্রবর্তিত হয়। এই অভিলাঁষে তাহারা সম্রাটের নিকট আবেদন 
করিল। তাহাদের আবেদন গ্রান্থ হইল, এবং জাপানে প্রজা-নির্ব।চিত 
পার্লিরামেন্টের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ইউরোপের কোনও. দেশে কি এক্সপে 
শংসন-প্রণালীর পরিবর্ত হইয়!ছে? ওখানকার গ্ুকল দেশেই পার্লির়ামেণ্টের 
উদ্ভাবন, সংস্থাপন এবং বলবর্ধন করিতে অনেক গোলমাল এবং অনেক 
বিবাদ 1বসম্বাদ হইয়া গিয়াছে। 

সে দিন দেখিলাম এক জন বিচক্ষণ ইংরাজ চীন সাআজাজ্যের সম্বন্ধে 
পিখিয়ছেন ধে, চীনের সাআটেরা বদিও সর্তোভাবে নিরঙ্কুশ, যাহা 
ইচ্ছা! তাহাই করিতে পারেন, তথাপি চীনের শাঁষন' কার্ধ্য অতি সু 
শৃলা পুর্বকই নির্ক্যহিত হইয়! থাকৌ। তিনি বলেন যে, চীনের রাজ! এবং 
প্রবান রাজকর্ম্মচারীদিগের শিক্ষণ সংস্কার এবং অভ্যাস এরূপ যে, হারা 
একমাত্র প্রজার শুভ সাধনের প্রতি ওন্মনস্ক হইয়া অতি পরিশ্রম সহকারে 
আপনাপন কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া থাকেন এবং তদ্বিপরীতাঁচরণকে অআবর্থব 
নিয়া তাহার পরিহার করেন। অতএব প্রজার হিতের নিমিত্ত রাজার স্থষি 
রাক্জীর হিতের জন্ত গ্রজার স্থষ্টি নয়, এই তথ্য জ্ঞানের লাভ করিতে ইউ- 
রোপ খণ্ডে যত বিবাদ বিদক্বাদ হইয়াছে চীন দেশে সেই তথ্যজ্ঞান ধর্শ্মূলক 
বলিয়৷ একেবারে সংস্কারবদ্ধ হইয়া আছে। 

বন্ততঃ পৃথিবীর সকল দেশে এতিহাপিক পরিণাম একমাব্র রূপ ধারণ 
ক।ররা চলে না সমাজভেদে তাহার রূপান্তরত৷ ঘটিয়। থাকে । এই জন্ত 
বিজাতীয়ের অন্ুকরণমাত্রকে অবলম্বন করিয়া কোথাও কোন অমাজের 
সম্যক্‌ শুভ সাধন হইতে পারে না। কি রাজনৈতিক, কি সযাঁজ-নৈতিক 
কি পারিবারিক, সকল ব্যবস্থাই দেশভেদে কিছু কিছু পৃথক. হইয়া আছে 
এবং পৃথক থাকাই ভাল। দেখ, ইউরোপথণ্ডে রাজনীতি লইয়া নিরন্তর 
. আন্দোলন চলিঘা থাকে, কিন্তু সেব্প আন্দোলন চীন এবং জাপানের পক্ষে 
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আবস্ঠীক হয় নাই। প্র ছুইটা দেশে সেরূপ আন্দৌলন না হইয়াও গথায় 
গ্রয়োজনাহরূপ ইউরোপীয় শিল্প ও সমরপ্রণালী পরিগৃহীত হইয়াঞ্থে। আমার 
বোধ হয় যে, ভগ্রিতবর্ষেও ইউরোপীয় প্রণালীর অঙ্গপূপ রাজনৈতিক 
আন্দোলন প্রয়োজনীর কি না, তাঁহা এ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া বুঝা হয় নাই; 
গতাস্থগতিকতা বশতই ইংরাক্ীশিক্ষিত দেশীয় জনগণ এর প্রণাঁলীর অন্ুদরণে 
* প্রবৃত্ত হইত্রেছেন। আরও দেখ, ইউরোপ খণ্ডের সমাজগুলিতে সাম্য 
ভাবের বৃদ্ধি করাই সম।জোন্নতির বিশিষ্ট পথ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে । * 
ওখানকার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্গের ক্ষমতা এবং অধিকার পূর্ব্বাপেক্ষায় 
নূন হইয়াছে; আরও নান করিয়া দেওয়া অনেকানেক 'াজনৈত্তিকের অভি- 
মত। কিন্তু ভারত্বর্ষে রাজা, মহারাভা, নবাব, সুবা, জমিদার এবং ধ্াক্গ- 
গাদি স্বসমজভুক্ষদিগের 'পদমর্ষাদারঞ্এবং গৌরবের লোপ করিতে গেলে 
নিতান্ত অপথে পদার্পণ হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপে বৈবাহিক বন্ধনটাকে 
চুক্তির" মধ্যে নির্দিষ্ট ফৰা পারিবারিক শুভ সাধন বলিয়। অনেকে গণা 
করেন। কিন্তু বিবাঁহকে চুক্তিতে পরিণত করা ভারতবর্ষে সংশোধন কার্য 
না হইয়! নিতান্ত অপুণ্যকর্শা বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। কোন্‌ মহাপুরুষ 
কর্তৃক এই গ্রকার নানা সন্দেহের ভঞ্জন হইবে? 
কার্ধাগ্রবৃত্তি মগধোর ম্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রবৃত্তির বলে লোকে অনেক 
সময়ে কর্তব্যাবধারণের পূর্বেও কাজ করিতে যায়। সেই জন্য হঠকারি- 
তাও জন্মে। ভারতবর্ষে যে, কোন না কোন প্রকার সংস্কার কার্য্র নিমিত্ত 
অনেকেই সচেষ্ট হইন্া উঠিগ্নাছেন এবং ব্যস্ততাবে একটা না একট! কিছু 
করিতে বা করাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, প্র কার্ধা-প্রবৃত্তিই তাঁহার অন্যতম 
মুখ্য কারণ। বন্ততঃ কর্তব্-বোধ প্রণোদিত সমাজ সংস্কার কার্যেও হ্ঠকাঁ- 
রিতার উপস্থিতি হইয়া থাকে । এই জন্য সংস্কার কার্ষ্যে ধৈর্যযাবলম্বনের 
 পরয্োস্নীয়তা অধিক। ভারত সমাজ হীনাবস্থ হইতেছে, ইহার হীনাবস্থা 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয় লইয়া এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি, ইহ। নিপুণ হই! 
জানিতে হয় এবং দেখিতে হয় যে, বর্তম্্ন হীনবস্থা আরও হীনতর হই- £ 
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বার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং হীনতাবৃদ্ধির অভিমুখ কোন দিকে । এই 
সকল বিপয় নিঃসনদিগ্ষরূপে স্থির হইলেই কর্তব্য নির্ণরটা যথাযখরূপ হইতে 
পারে, নচেহ €কবল উদ্বেগ, অধৈর্ধ্য, অস্থধ্য এবং বিড়না সার হয়। যিনি 
সর্বদবাদিসন্মতরূপে কর্তব্যের পথ অবধারিত করিয়া। দিতে পারিবেন, তিনিই 
আমাদের প্রদ্কৃত সংস্কারক হইবেন। নর 
ভবিষ্য বিচার দ্বার ভারতবাসীর যে যে বিষয়ে হীনীবন্থা বৃদ্ধির শশ্কা 
. হইতে পারে, সেই সেই বিষক্ন লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগের কর্তব্য নির্ণক্ন করা 
আবশ্তক। সমুদায় সমাঙ্জটীকে ভাঙ্গিয়। গড়িবার চেষ্টা করা অবৈধ এবং 
অফল। আমার দৃঢ় প্রীতি এই যে, যত দিন আমাদিগের মধ্যে তাদৃশ 
কোন নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাব ন] হইতেছে, তাবৎ কাল আমর! ধৈর্য্যা- 
বলমবন পুর্ব্রক ভীরত-গবর্ণমেন্টকেই' রাজনৈতিক বিষয়ে আপনাদিগের 
নর্বোৎকষ্ট সহায় স্বরূপে লইয়া চলিলে নিতান্ত অক্ৃতকাধ্য হইব না” এত- 
দ্রেখাগত বেদরকারী ইংরানদিগের অথবা! বিলাতেন্স ইংরাজ-রাজটনতিক* 
দিগের আন্দোলন প্রণালী আমাদের অবস্থা এফং প্রকৃতির উপযোগী নহে! 
ইংলগ্ের রাজনৈতিক দলাদলিতে আমাদের মিশ্রিত হওয়া ঘেমন অকর্তব্য, 
_বে-দরকারী ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইঝ্া গবর্ণমেপ্টের কোন, অনুষ্া" 
নেঁর প্রতিকুলে আন্দে'লন করিতে যাওয়া তেমনি মূর্খতার কার্য । সর্বদাই 
মনে রাখা উচিত যে, বিলাতী উদারনৈতিক এবং রক্ষণশীল উভয় দলই 
আমাদের পক্ষে সমান । যদিও বিপাঁতবাপী ইংরাঁজের অথবা এতদেশীগত 
ইংরাজের চাঁপে বা মন রাখিতে গিয়া গবর্ণসেণ্ট কথঞ্চিৎ এমন কাজ করিয়া 
ফেলেন যে তজ্জন্ত আমাদের স্ুব্ধ হইতে হয়, তথাপি ইহাঁও স্মরণ রাখ 
আবগ্তক যে আমাদের আজীবনের সহিত বিলাতী ও এতদ্দেশীগত বে-নর- 
কারী ইংরাজদিগের প্রথর স্বার্থের যতটা বিরোধ গবর্ণমেন্টের স্বার্থের সহিত 
আমাদের স্বার্থের কখনই ততটা প্রডেদ হইতে পাঁরে না। এ দেশে বড় 
লোকের আবির্ভাব গবর্ণমেণ্টের "অনভিপ্রেত, ইংরাক্ষ-কর্ম্মচারীর মুখেও 
এরূপ হঠবাঁদ অসঙ্গত এবং অশ্রদ্ধেয়। 


এ 


ভবিষ্যষ্িচার--ভাঁহার উপসংহার ।  ই৬৫ 


ভারতবাসীর ক্ষণতা নুন হইয়া গিয়াছে। ভারতবাঁপী আপনাকে বহিঃ 
শক্র হইতে রক্ষা করিতে অশক্ত, আপনার সুশাসনে আপনি অক্ষম, নিজের 
দেঁশটাকেই নিচ্ছে মিলাইয়া এক করিতে পারেন নাই। এখন ত মস্ত 
দেশ একচ্ছত্রে মিলিত হইয়াছে, তথাপি উহাকে স্বশক্তিতে একত্র করিয়া 
রাখিতে পারেন বলিম্বা মূনে করিতে পারেন না। সুতরাং ভাঁরতবানীর 
পক্ষে অপরের সাহায্য অত্যাবস্তক। ভারতবর্ষ সেই অত্যাবশ্তক সহায়তা টি 
ইংলগ্ডের স্থানে পাইতেছেন। ইংলগু ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন, ইহার, 
সুশাদন করিতেছেন ১ ইহাকে মিলাইয়! যার ইহাকে সম্মিলিত 
রাখিতেছেন। 

অতএব ইংলগড আমাদের গৌরবের, ক্কৃতজ্ঞতার, সম্মানের এবং প্রেমের 
পাত্র হইয়াছেন। ইংলও হইতে ভচ্টাতবর্ষের যতটা উপকার হইয়াছে, অপর ৃ 
কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক ততটা হইতে পারিত না। যদি দবীন্সই ইহার 
অধিকারী হইতেন, তিনিও ইংনগ্ডের প্রবনতর আক্রমণ হইতে ভাঁরতবর্ধকে 
রক্ষা করিতে পারিতেন না। পোর্ভুগীজ এবং ওলনদাজদিগের ত কথাই 
নাই। কিন্তু ইংলও কেবল মাত্র পরাক্রমেই যে অপর মকল ইউরোপীয় দেশ 
অপেক্ষা উচ্চতম তাহা নহে । অপর সকল ইউরোপীয় স্ঞাতি অপেক্ষা ইং. 
রাজের ধৈরধ্য এবং গান্তীর্য্য অধিকতর, এবং তীহার স্তায়ানথগামিতা স্থি্তর বা 
অতএব যখন ভারতবাসীর অবস্থা এমন যে, তাহাকে অপরের অধীন হই- 
তেই হয়, তখন আর কাহার ন! হইয়! যে ইংরাঁজের অধীন হইয়াছেন, ইহা 
সৌভাগা বলিয়াই স্বীকার্য্য। 

ইংরাজী-শিক্ষিত সুতরাং ইংরাজ নীতি এবংচরিক্রে ধাহারা অধিক অভিজ্ঞ 
হইয়াছেন, তাহাদিগের হৃদয়ে একটা বিশেষ ভাব সঞ্চিত হয়। তাঁহারা 
জানেন যে, বীর প্ররৃতিক ইংরাজ যাহার, প্রতি শ্রদ্ধা করিতে পারেন না 
তাহার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইতেও পারেন না। এই ভঙ্ঈৰ হইতে ইংরাজী 
শিক্ষিত ভাঁরতবাসীর মধ্যে এক প্রকাশ স্বচেষ্টার বাহুল্য হইয়াছে-_রাজনৈ- 
'তিক এবং সমাজ নৈতিক সমিতির গৃংঘটন হইয়াছে, সংবাদপত্রাদির স্থষ্টি 
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হইয়াছে, সমুদায় দেশ ব্যাপিয়! বিবিধ প্রকার আন্দেলনের ঢেউ বসা 
এবং নান! প্রকার সংস্কারের কল্পনা এবং চেষ্টা চলিতেছে । 

কিন্তু ভারতবাদী ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইরা সয়ং দিদ্ধের ম্যায় 
এ পর্য্যন্ত কোন প্রধান রাজনৈতিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন, 
নাই। আমি বতদুর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, খ্যাতনামা অনেকাঁ- 
নেক দেশীয় রাজনৈতিক ভিতরে ভিতরে ইংরজি বিশেষের উপদেশ এবং 


পরামর্শ লাভ করিয়ই যাহা কিছু ক্ৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। বুটশ ইঙিয়া 


সভায় জর্জ উমসনের আবির্ভাব হইতে কংগ্রেসের জীবাত্মা স্বরূপ হিউম 
সাঁছেবের নাঁধ স্মরণ করিলেই আাদের প্রক্কত অবস্থার অববোধ হইবে। 
কলতঃ রাজনৈতিক বিষয়ে বে-নরকারী ইংরাজের সাহাব্য এক্ষণে আমাদের 
একমাত্র অবলম্ব হইয়া আছে। কিন্তু ' অবলঙ্ব গ্রহণ আমদের পক্ষে কোন 
মতেই নির্দোষ নহে। উহার প্রধান দৌষ ছুইটী। এক দোষ এই থে রী 
সাহাধ্য গ্রহণে আমদিগের অন্থকরণ বৃত্তিটাই অতি গ্রবল। হয়। ম্তরাং 
ইংরাঁজের প্রণালীশ্ুদ্ধ রাজনৈতিক বিচার বিষয়ে দ্ধ হইস্ থাকে না, 
উহা আমাদের সামাজিক নীতি, ধর্মনীতি এবং পারিবারিক নীতির মধ্যেও 
প্রবেশ পুর্বক আঁমাদিগের অন্থপযোগী অনেকানেক পরিবর্ত ঘটাইয়া দিতে 
চায়) দ্বিতীয় দৌধটাও অনুকৃতি প্রবণতার বৃদ্ধি সম্ভৃত। ইংরাজ অধি- 
নেত। তাহার স্বদেশের উপযোগী যে আন্দোলনের রীতি ভাঁহাই জানেন। 
তিনি সেই রীতি এখানেও গ্রবর্ঠিত করেন । কিন্তু তাহ! এখানকার লোকের 
স্বভাব, শিক্ষ। এবং অভ্যাসের উপযোগী হয় না। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই 
কথা স্পষ্ট করিব। মনে কর, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ রাঁজার নিকটে 
স্বদেশ বিষয়ক কোন প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ-রাজ স্বদেশীয় নীতির অন্থ- 
সরণ পূর্বক বলিলেন, তোমরা ছুই পাঁচ জনে যে প্রার্থনা! করিতেছ তাহা! 
তোমাদের মনগড়া! ব্ত হইতে পারে_-দেশের অধিক লোকে ত ওরূপ কোন 
প্রার্থনা করে নাই। এই উত্তর ইংরাজী রীতির অনুযায়ী হইলেও উহা 


এদেশের পক্ষে সর্মতোভাবে যোগ্য মহে। সৃতরাং উহর ফল এই হয় য্ে 
রি নি 
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ইংরাজ নেতার প্ররোচনায় ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা এদেশে আন্দোলন 
আরন্ত করেন এবং আপনাদের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহের জন্ত 
চেষ্টা করেন। আ্মামার বিবেচনায় এ প্রণালী এদেশের অন্থপযোগী। অত- 
এব ইংরাজ নেতৃত্বে এখানে সমীচীন কাঁধ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ ইংরাজ 
সত্বেও ভারতবর্ষে দেশীয় নেতারই সমূহ প্রয়োজন হইয়া আছে। 


7 কস শসা 


যষ্ঠ অধ্যায়। 


কর্তব্যনির্ণর় । 
নেতৃ প্রতীক্ষা । 
উদ্ভাবন অপেক্ষা অনুকরণ সহজঞ কিন্ত অনুকরণ কার্ধাতঃ সহজ হই- 
লেওন্উহাতে ভ্রম এবং হানি অধিক হইতে+পারে। উদ্ভাবন সহজে হয়না, 
কিন্তদি হয় তবে একেবারে দেশকালপা্রের উপযোগী হইয়াই হয়। অন্ধ- 
করণে রূপ উপযোগি তার রক্ষা বিশেষ চেষ্টাসাব্য । : যে অনুকরণে সম্যক্‌ 
উপযোগিতা রক্ষা হয়, তাদশ অন্করণ উদ্ভাবন হইতে বড় নিকষ বস্থ্ব 
নহে। প্রত্যাত, অনেকানেক উদ্ভাবনের উদাহরণই প্ররূপ অ্করণের 
অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। 
কিন্তু তাহা হইলেও অন্থকরণে এবং উদ্ভাবনে মূলতঃই ভেদ আছে। 
অনুকরণ বাহ্‌, উদ্ভাবন আভ্যন্তরিক। অনুকরণে ভেদ বুদ্ধির প্রাবলা, 
উদ্ভাবনে একত্ব এবং তদাস্মতা। এই জন্য হিনি অন্থকরণ করিতে পারেন, 
তিনি প্রান্ই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়েন। এই জন্যই বোধ হয়, ইং 
রাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির নবনতা। আমাদের 
বর্তমান নেতা ইংবাজও আমাদিগকে তাহার নিজের অঙ্গকরণের শিক্ষা 
ভিন্ন আর কোন শিক্ষাই দিভে পারেন না। ইংরাগেক অবস্থা, স্বভাব 
এবং চিন্তবৃত্তি এব্প নয় যে, তিনি আমাদিগের জন্য এবং আমাদিগের 
হইয়া, আসাদিগের প্রন্কত গন্থব্য পথ আবি্কত বা উ্ভাবিত করিতে 
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শক্ত হইতে পারেন। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত এমন একটী আইন, কার্ধ্য- 
বিধি অথবা ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই যাহা ইংলুণ্ডের অন্থকরণসঞ্জাত নহে । 
ইংরাজের স্থানে অন্থকরণ করিবার অনেকাঁনেক ক্ষিয় ভারতবাসী 
আপনার সম্ুখেই গাইতেছেন। এখন ইংরাজ নানা প্রকারেই তাহার ' 
আদর্শস্থলীয়। অর্থ সাধন করিবার নিমিত্ত যে যে গুণের প্রয়োজন, 
ইংরাজের শরীরে সে সমস্ত গুণ মৃষ্তিমান হইয়া অছে। ইংরাঁজের উচ্চাঁভি- 
- লীষ আছে, স্বাবলম্বন আছে, অধ্যবসায় আছে, ইন্দরিয়দমন আছে, গা্ডীরযয 
আছে, এবং সম্মিলনশক্তি আঁছে। সন্সিলন শক্তিটীতে অনেকানেক উচ্চ- 
তম সদ্‌গুণেরই সন্ত বুঝায়। ইহাতে মনের স্ত্যম বুঝায়, স্থিরতর সহান্থ- 
ভূতি বুঝায়, বশত! বুঝায়, সত্যনিষ্ঠা বুঝায়। ভারতবানীর সন্মিলনশক্তি 
নুন হইয়া গিয়াছে। এ শক্তিটাকে অধিকার করিবার জদ্ত বিশেষ তপ- 
স্যার প্রয়োজন। যদি সম্মিলন প্রবণতা জন্মে, তবে জাতীয় ভাবের পুরি- 
বর্ধন অতি অন্নায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। বস্তুতঃ জ্যতীয় ভাব সম্মিলন 
গ্রবণতারই নামান্তর অথবা পরিপাক । 
আমরা সম্মিলন প্রবণতা ইংরাজের উপদেশ হইতে যদিও না পাই, 
তীহার প্রকৃত অনুকরণে কতকটা শিখিলেও শিখিতে পারি। ভারত. 
বাদীল যত প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিই সম্মিলন প্রবণ- 
“তার ন্যনতা হইতে সন্ভৃত। ভারতবাসী রদ্-প্রসবা ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়া 
দরিদ্র। ভারতবাদী শ্রমণীল হইয়াও উদরানে বঞ্চিত। ভাঁরতবাসী বুদ্ধি- 
মান হইয়াও অন্তের পরিচালনার অপেক্ষী। ভারতবামীর মৃত্যুভয় স্বল্প 
হইলেও তিনি ভীরু বলিয়া ভগতে প্রমিদ্ধ। এই সকল এবং অপরাপর সকল 
দোষের একমাত্র মূল, সম্মিলনে অক্ষমতা । 
. এই অক্ষমতার দূরীকরণ আমাদের বর্তমান নেতা ইংবাঁজের সাক্ষাৎ 
চেষ্টায় কদাপি পূর্ণমাত্রা পিদ্ধ হইবার নহে। কোন স্বদেশীয় মহাপুরুষ- 
কর্তৃক ইহার উপায় উদ্ভাবিত না এইইলে আমাদের এই মৌলিক দোষ 
দুর হইবে না। তাদৃশ মহাপুরুষের হাহাতে আবিতভাব হয় তাহার কোন" 
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পথ আছে কি না, ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিবার প্রয়োজন । 
তাহা ভাবিতে গেলে, ইহাই অনুমান হয় ষে, তৎসন্বন্ধে আমাদের অবস্ঠ- 
করণীয় ছুইটা। একটা এই যে, যখন কোন শুভকার্ধ্য সাধনের নিমিত্ত 
ভূমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেই বা তারৃশ কার্ধ্য 
সাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতে দেখ, তবে অন্তান্ত বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও 
তাহার সহিত সম্মিলিত হও? ৬জগন্নাথ দেবের রথ-রজ্ছুতে অনেকের সহিত 
একমন হইয়। হাত দিতে হয়, নচেও রথ চলে না। দ্বিতীয় কথা এই__ 
আপনার প্রতিবামী হউন বা পরিচিত হউন ঝ! আ্তনামা যে কোন স্বজা- 
তীয় ব্যক্তি হউন, যাহাকে মন্সানার্ দেখিতে পাও, তাহাকেই সম্মান. 
করিতে প্রবৃত্ত হও। আমরা জাতিতে হিন্দু, আমর! স্বহন্তে মাটী 
তুলিয়া বাছিয়া ছানিয়া প্রতিমা নির্মাণ করিয়া সেই প্রতিমার পুজা করিতে 
এবং উহার স্থানে বর প্রার্থনা করিষ্ঠে জানি। অতএব গ্রক্ৃতিস্থ থাকিলে ও 
আমরু! ছোটকেও বুড় করিয়া লইতে পারি! বড় দেখিবার এবং বড় 
করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত বড় লোক জন্মিয়া 
ষাইতে পারেন। যে দেশে অসুত্মার আধিক্য.সে দেশে প্রক্কত বড় লোক 
জন্মিতে পারে না। ভারতবর্ষের এই অধঃপতিত দশায় অস্য়া দোষের 
অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। $ 
তারতবাসী স্বদেশীঘ্ এবং স্বজাতীয় কাহাঁকেও বড়-লোৌক বলিয়া 
ভানিতে চাহেন না। তাহার মতে তীহার স্বজাতীয় সকলেই ন-কড়ে 
ছ-কড়ে। যেমন সাধন সিদ্ধিও তদন্ুরূপ হয়। আমর! ন-কড়ে ছ-কড়ে 
দেখিতে চাই, অতএব ন-কড়ে ছ-কড়েই দেখিতে পাই। এই দোষের 
সম্যক্‌ পরিহার না! হইলে দেশে বড় লোকের আবির্ভাব হইবে ন!। ফলতঃ 
অন্ুবর্তী লোক থাকে বলিয়াই বড় লোকেরা অগ্রণী হইতে পারেন। 
স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, বৈজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অন্থবর্তন 
না করা ইহাই আমাদিগের মর্্গতু, মহাপাপ এবং আঁমাদিগের বর্তমান 
'ছুরবস্থা এবং অধঃপাত ৪ পাপের অবস্ঠন্তাবি ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিন্ত। 
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যখন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে তখনই আমরা স্বদেশীয় মহাস্থা- 
দিগের গুণগরিমা দেখিতে পাইব এবং তখন আর অর্থপিশাচ, লঘুচিভ্, 
অনুদার প্রক্কৃতিক বৈদেশিকদিগকেই সর্ব গুণাঁধার বলিয়মনে করিব না। 
তাঁহাঁদিগের মনস্তষ্টি সাধনের জন্য দেশীয় পুর্বাচারধ্যগণের অপমান, দেশীয় 
রীতি নীতির প্রতি ঘৃণা! এবং স্বজাতীয় লোকের কুৎসা প্রচার করিব না। 
ভারতভূমি সত্যসত্যই রন্বপ্রপবা। এখানে প্রকৃত বড় লোকের অস্কুর 


নিয়তই উদগৃত হয়। তাহা! ন! হইলে এত শত শত নূন নৃতন সম্প্রদায়ের 


সথষ্টি হইবে কেন? ধাঁহারা ছোট থাট যেরূপ হউক, এক একটী সম্প্রদায় 
স্থপিত করিতে পারেন, তাহাদিগের মধ্যে কিছু'ন। কিছু মাহাত্ম্য অবশ্তই 

আছে। 

তবে কি ঘে কেহ সংস্কারক নামধারী হইবে, তাঁহারই অন্ুবর্ভনে প্রবৃত্ত 
হওয়া বিধেয় 1 তাহাও নহে। কিন্তু বরং তাহাও ভাল, তথাপি রহ 
কোন উদ্ভাবনী শক্তির লেশমাত্র প্রদর্শন করিলেই তীহাঁর প্রতি অস্য/বাঁন 
হওয়া! ভাঁল নয়! পরত মে প্রকার মহা পুরুষ আঘাদিগের প্রকৃত নেত! 
হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটী লক্ষণ থেন পূর্ব ব্ তই মনে করিয়া 
লইতে পারা যার । 

(১) তিনি আয্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহানতূর্তি প্রয়াসী' 


“হইবেন। (২) তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সশ্মিলন সাধনের উপ- 


যোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী ভেদ-ব্বিয়ক তথ্যের 
অপহৃব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই গ্রাতি অপক্ষপাতী হইতে পারি- 
বেন। (৩) তিনি পুর্মগত্ স্বদেশীয় শিক্ষাাতৃবর্সের কিছুমাত্র অগৌরব 
করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর সতবাদের অভ্যন্তরে পূর্ববাচাধ্য- 
দিগের প্রদত্ত সমুদায় শিক্ষাসত্রের সন্নিবেশ করিবেন । (৪) তাহার মতবাদে 
শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইনা থাকিবে । (৫) তিনি 
সুর্ধ্যদেবের হ্যায় ভারতাঁকাশের পুর্ধোদিত গ্রহ নক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্বি- 
জালে বিলীন করিয়। লইবেন, কাহাফেও নির্কাপিত করিবেন না) . এই: 
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লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষবুদ্ধিমন্তা, অগাধপাণ্ডিতা, বাগ্সিতা, লিপিকুশলতা, 
অসীম উদারত। এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরও সম্মিলন থাকিবে। এরূপ 
লক্ষণের চিন্বু মীন্র পাইলেই ভগবদ্‌ বাক্যের স্মরণ করিবে__--- 
ব্যদ্যদূ বিভূতিমৎ্ সন্ং শ্রীমছুজ্জিতমেববা। 
তত্তদ্দেবাবগচ্ছ ত্বং মমতেজোংশসম্ভব2 ॥৮ 

যাহাতে প্রভা শ্রী ও তেন দেখিবে তাহাই আমার তেজের অংশ-স্ৃ্ 
বলিয়া! জানিবে। , 

অতএব পুর্ববোলিখিত লক্ষণের আভাস মাত্র ধাহাতে পাইবে তীহারই 
গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। দেশের বুদ্ধিমান লোকে এই প্রণালীর অনথদরণ 
করিতে পারিলেই দেশ মধ্যে যদি প্রক্কৃত বড়-লোক কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকেন, তবে অনাতিবিলদ্ষেই প্রকাশন হইবেন। আর যদি তেমন কেহ না 
জন্সিযু। থাকেন, তবে তাহারও আবিরাবের সময় নিকটতর হইয়! আসিবে 

আমার বোধ হয় যে, ভারতবাসী মাত্রেই হৃদয়ে এখন এমন একটী 
আশার সঞ্চার হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপতনের নিবারণ, অবস্থার 
উপকর্ষ সাধন, মনের সংশয়চ্ছেদন, এবং হৃদয়ের ক্ষোভ শান্বন করিবার 
ভষ্ঠয স্বজাতিমধ্যে একজন নেতৃ মহাঁপুরুষের আবির!ব অবশ্তই হইবে । সেই 
আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়। আবশ্তক। কারণ ভগবদৃবাক্য আছে-্ল 

যদীষদাহি ধর্মস্য গ্লীনির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুর্থানমধর্মস্য তদাত্ানং স্থজ্াম্যহং ॥ 

হেভাবুত! যে যে সময়ে ধর্শের রনি এবং অধর্শের উদয় হয়, সেই 
সেই সময়ে আমি আপনাকে স্থষ্ট করি। 

প্র বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে ভারতবাসীর কার্ধ্যকলাপ, ব্যবহার 
প্রণালী, এবং মনেরভাব তদুপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করিবে। 

নেত্‌ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, ইহা সত্যা। কিস্তু,কোথায় হইবে, 
কখন-হইবে, তাহার কোন অনুমান কঝ ঝাইতে পারে না। অতএব সেই 
ঘটন। তাহার নিজের ঘরেই হইতে পারে, প্রতি ব্যক্তিকেই এরূপ মনে রর 





২৭২ সামাজিক প্রবন্ধ 1. 


করিতে হয় এবং তাহা মনে করিয়া আপনার গৃহকে সর্বতোভাবে সেই 
আবির্ডানোন্ুখ দেবতার পবিত্র মন্দিরের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া! রাখিতে 
হয়। দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি কুৎসিত এবং দ্ীচ প্রবৃত্তি হইতে 
নিজ নিজ মনকে শৃন্য করিয়। রাখিতে হয়। আপনাপন সন্তানাদি সম্বন্ধে 
সকলকে ইহাও মনে করিতে হয় যে, আমাদের এই দুগ্ধ-পোষ্য শিশুটাই 
সেই গহপুরুষ হইতে পারেন। ইহা হইতেই ভারতবাসীর সম্গিলন-হুত্রের 
" আবিষ্কার হইতে পারে, ইই1 হইতেই 'আমাঁদের জন্মভূমি যশের মাল! ধারণ 
করিতে পারেন, ইহী হইতেই পৃথিবীতে ধর্ধনের সন্বর্ধন হইক্স। মানুষ 
বিমুক্র-পাপাচার এবং অভূতপূর্ব পুণ্যধনে ধনী হইয়া! উঠিতে পারে। কোন 
একটা মন্ুষ্যশিশুর ভাবি অবস্থা এবং ক্ষমতা কি হইতে পারে, বাকি হইতে 
পারে না, তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিতে সমর্থ? মনোমধ্যে নেত্‌ মহাপুরুষের 
আবিাবের প্রত্যাশী এইরূপ স্থিরতর এবং ব্যাপকভাবে সঞ্চিত রাঁখিয়! 
আপনার! পবিত্র হইয়া! থাকিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টাবান হইলে এবং শিশু 
ও যুবাদিগের সুশিক্ষার গ্রতি দির্দিষ্টরূপে নিরন্তর যর করিলে, সকল 
লোঁকেরই মন উন্নত হইয়া উঠিবে। অনেকানেক সুবোধ লোকের হৃদয় 
তাদৃশ উন্নত, পবিত্র এবং একাগ্র হওয়াতেও নেত্‌ মহাপুরুষের আবির্ভাবের 
অন্তর হেতু উপস্থিত হইবে। একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিস্তোক্সতি 
না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ 
অিত্যক1 হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উখিত হয়, সেইরূপ হদয়বান ব্যক্তি- 
দিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাম্মার আবির্ভীব হইয়া থাকে 1 হিমালয়ের 
অধিত্যক! দেশ হইতেই কাঁঞ্চনগিরি উঠিয়াছে) নিষ্ন-দ্রোণীদেশ হইতে উহা! 
উঠে নাই। অতএব দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, 
একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহাশ্থভূতির বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্ত- 
মানের কর্তব্য।“ শিক্ষা! কার্ধ্য ও বুদ্ধিমন্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, 
লিপি-কুশলতা, উদারতা এবং ওজদ্রিতা বর্ধন চেষ্টার সহিত স্বজাতি বাঁ 
" সল্যের প্রতি একাশ্র হইয়া পরিগালিত হওয়। আবশ্তক। 


কর্তষ্যনির্গয__নেতৃপরীক্ষা । ২৭৩ 


শান্তে একটী দশম অবতারের কথা আছে। উহীর নাম কক্কি। তিনি 
বস্তনগ্রামে, বিষুষশার ওরসে, জুমতির গর্ভে জন্ম লইয়া শর্বণিত কুপাঁণ 
হস্তে অশ্বারূঢ পু্কষাকারে দৃষ্ট হইবেন। কোন শীল্গজ্ঞ পুরুষ এই শাস্ত্রোন্তির 
ষে প্রকার ব্যাথ্যা করিয়াছেন, তাহাতে পূর্বোশ্লিখিত সমস্ত কথাই 
সমর্থিত হয় বলিয্বা আমি মুনে করি। তিনি বলেন-_িস্তল গ্রামের” * 
অর্থ নিশ্চযাত্মকচিত্বসমূহ, “বিষু-যশার+ 1 অর্থ ব্যাপক আজ্ঞা, জুমতির”_ 
অর্থ “সাধুবুদ্ধি” এবং “কক্ষির+ £ অর্থ “কলহ-নাশন,। অর্থাৎ লোকের হৃদয়, 
নিশ্চয়াত্মক হইরা উঠিলে (কিসে ভাল তাহা ঠিক করিয়া বুঝিলে) এবং 
লোক সমষ্টির সেই শুভ সাধনের নিমিত্ত আদেশ বা আকাকঙ্ষা উদ্দীপ্ত হইলে, 
স্ববুদ্ধি হইতে কলহ:নিবারণ দেবের আবির্ভাব হইবে। অতএব সকল 
ভারতবাসীর হৃদয়ই সম্ভল-গ্রাম, সুমন্ত ভারত সমাজই বিস্চুষশা "সকল 
ব্যক্জিই জুমতি' স্থানীয়; এবং ভারতবাসীর পরস্পর বিবাদ বা গৃহবিচ্ছেদ 
নিবারণ করাই দশম প্সবতারের কার্য । কন্বিদেব যে অসিধারণ করিবেন 
সেটা জ্ঞান বিজ্ঞানময় অপি-_অজ্ঞাননাশক এবং সম্মিলন-সাধক। তিনি যে 
অশ্বে আরোহণ করিবেন তাহা জগৎ বা ভারতবর্ষ স্বরূপ মহাঅশ্ব। 

যদি দশম অবতার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্ধ্য এইরূপ হয়, তাহা 
হইলে কোন সময়ে ক্ষিহুদী জ্ঞাতীয়দিগের অবতার (মেসাইয়। ) লইয়া 
এঁজাতীয় লোকের যে প্রকার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, 





* সম্তলগ্রাম শঝের ব্যুৎপত্তি_-“ভল' ধাতু নিকপপার্থ, অৎ প্রত্যয় দ্বার! সিদ্ধ, সম্ভল 
অর্থে সম্যক্‌ প্রকারে নিরূপিত ব। নিশ্চিত অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মকচিত্ত; গ্রাম অর্থে সমূহ, 
অতএব স্তলগ্র।ম- নিশ্চয়াস্বকচিত্ত সমূহ । 

+বিঝ্ষশ। বিষ আর্থ ব্যাপক, ঘশন্‌ শব্দের অর্থ আজ্ঞ] বা সভা; অতএব বিষুষশা 
স্ব্যাপক আজ্ঞ।। 

হুমতি_ হনদর বুদ্ধি। 

+£ ককি_কলি অর্থে কলহ ব! পাপ (কছ্ছাৎ কলিরৎপন্নে। যেন ধর্দমীং বিনশ্তি ) 
কলি হইতে কণ্‌ প্রত্যয় দ্বারা দিদ্ধ কক শব্দ ;* কক্ষের অর্থাৎ পাপের ব! কলহের নাশ 
করেন এই অর্থে ই প্রতার করিয়। সিদ্ধ কর্ষি -ক্ষলহ বা পাপ নাশক। কন্ধি পুরাণেই 
কথিত আছে “ককিংকক্ষ বিনাশার্থং আকিভূতি বিছুবুধী ।” 1 


খখ চ 
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আমাদেরও ভাবী অবতার কক্ধি সম্বন্ধে প্রাকৃত জেকদিগের মধ্যে 
সেই. প্রক/র একটা ভ্রম জন্মিয়াছে, বলা যাইতে পারে। য্বিহুদীয়া 
তাহাদিগের ভাবী অনৃতারকে যুদ্ধবীররূপেই ভাঁবিত, এরথানেও কৰ্ধিকে 
দেইন্ধপ যদ্ধবীর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিস্তু কক্ষিদেব আয়স- 
ককপাণ হস্ত সামান্ত অশ্বারোহী পুরুষ না হই্কা জ্ঞান-বিজ্ঞানময় অপিধারী, 

_ অন্তরবিচ্ছেদ-বিনাশকারী, সন্মিলনসাধক, ভাঁরতাধিঠিত পুরুষোত্তম হওয়াই 
পসস্তবপর। 





কর্তব্যনির্ঘয--অতথ্য পরিহার । 
ভারতবর্ষের অবস্থা হীন হইয়াছে। আলি কালি উংরাঁজেরা বিধিপুর্্বকা, 
অবিধি পূর্বক, সর্ব প্রকারেই ভারতলাসীর নিন্দা করিতেছেন । ভারত- 
বাসী নিজেও জানিতেছেন যে, তিনি কলহে-মগ্ন, অস্থয়া-পরবশ, ফিলনে 
অশক্ত, বিদ্যাহীন, ধনহীন এবং স্বল্ায়ু হইয়া পড়্িগীছেন। কিন্ত” দোষ 
মাত্রই ধন্মহানি হইতে জন্মে। অতএব শাস্ত্রে কলিষুগে যে ধর্মহাঁনির উল্লেখ 
আছে, তাহাতেই সমষ্টিভাবে এবং বাষ্টিভাবে সকল দোষের উল্লেখ হইয়াছে, 
বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ভারতবাসীর শাসন্্রই ভাঁরতবানীকে সর্বাপেক্ষায় 
, অধিক তিরস্কার করিয়াছেন এবং শ্নেহময় পিতার ন্যায় এ তিরস্কারের সহিত, 
তিরঙ্কারের অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ও নির্দশ করিয়া দিয়াছেন। 
কপি হইতে দৌষ হইক্াছে, কলি জয়েই দোষের পরিহার হইতে পারে। 
মানুষের সকল দৌধই ধর্মহাঁনি মূলক । কিন্ধু ভারতবাসী পৃথিবীর 
অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর ধর্মচিন্তা, ধর্দ্ানষ্ঠান এবং ধন্ম- 
ভীরুভাগ্রবণ । একথা স্ুদ্ধ আঁমরাই বলি না, সকল দেশের সকল 
লোকেই স্বীকার করিয়া! আদিতেছেন। অতএব ভাবিয়া দেখিলে একটা 
বিষম মমস্যাই উপস্থিত হইয়াছে, ললিতে হয়। এক পক্ষে, ভাঁরতবাসীর 
সকল দোষের মূল ধর্্হানি ? পক্ষান্তরে, ভারতবাপীর মন অপর সকলু 
প জাতির অপেক্ষায় সমধিক ধর্মান্থরক্ত) তবে ভারতবাসীর দৌষফ কোথা হইতে 


নি 
॥ 
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আইসে? কোন সময়ে এই প্রশ্নের যে উত্তর পাইগ্লাছিলাম এবং ধাহা, 
এখনও মনে লাগিয়া আছে, এ প্রবন্ধে তাহারই ব্যাখ্যা করিকু। সংক্ষে- 
পতঃ বলিয়া রাখি যে, ভারতবাসী ধশ্মণীল বলিয়াই এখনও পৃথিবীতে 
থাকিতে পারিয়াছেন, অন্তান্ত প্রাচীনজাতিদিগের স্যার একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়। যান নাই। কিন্ত তাহার ধর্মের অঙ্গ ভঙ্গ হইয়া আছে, এই জন্ত' - 
তাহার উন্নতি নাই, অধঃপতন হইতেছে । 

কতিপয় বর্ষ গত হইল ৮ কাশীধামে একটী মহাপ্থ! পুরুষের আবির্ভাব, 
হইয়াছিশ। তাহাকে লোকে অত্যাশ্রমী মহাশয় বলিয়া অভিহিত করিত । 
তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এবং আরবি ফারসিও জানি- 
তেন এবং ভারতবর্ষের সকল তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া ছদ্মবেশে পাদচারে 
ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অনেকানেক দশ দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার এক 
জন*্স্বক বা শিষ্যের স্থানে আমি তাহার কত্বকগুলি মতবাদ শুনিয়াছি- 
লাম+ তিনি বলিতেন্_-এখন ধর্মের প্রকৃত শুষ্তি অর্থাৎ উহার শাস্তরোজ্ঞ 
পূর্ণাবয়ব প্রায়ই ভারতবামীর মানস চক্ষে সমুদিত হয় না। ভাঁরতবাসী 
এখন ঘে ধর্শ রক্ষার নিমিত্ত যন্রবান, চিন্তাপর, জনুষ্ঠানশীল এবং ব্যাকুল, 
তাঁহা ধর্মের সর্ববাবয়ব নহে__মুখ্যাবয়বও নহে । এইজন্য ভারতবাসীর দ্বারা! 
ধর্মের যথাযথ পূজা হইতেছে ন1। ধ্যানেই ক্রি হয় বলিয়! অনুষ্ঠান ছুট, 
হইয়া! যায়। সেই জন্তই ভারতবাসী নানা দৌষে জড়িত হইয়া বিপন্ন হই- 
তেছেন। ধর্ম সম্বন্ধে এখন ভারতবাপীর যে যে দোষ তাহার উদাহরণ, 
যথা 

(১) পারলৌকিক স্বার্থপরতা । তারিতবাসী শাস্ত্রীয় শিক্ষার গুণে 
্বর্থত্যাগে এবং পরার্থপরতায় যতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন, পৃথিবীর অপর 
কোনি জাতি তেমন কুতকার্ধ্য হয়েন নাই। গৃহস্থাত্রমের সম্মিলিত পারিবা- 
রিক ব্যবস্থা হইতে চতুর্থাশ্রমের পূর্ সংস্থাস পর্যন্ত ঈকল আইশ্রম ধর্মই 
ভারতবাদীর পরার্থসরতার পরিচায়ক? এমন কি, কেবল আপনার নিমিন্ত 
ভাহ রাধিয়া খাওয়াও ভারভবাসীর এাক্ষে কিছ্িষ ভোজন বলিয়া নিন্দিত 
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এমন কথা কি আর কোন দেশের কোন শাস্ত্রে বলিতে পারিয়াছে? প্রতাত 
অন্যের ধর্ষণ ভারতবাসীর স্বভাবের বিপরীত। অন্যের ছুঃখ মোচনে ভারত- 
বাসীর প্রবৃত্তি নৈসর্মিক। ভারতব!সীর দরিদ্রতা ভাবিয়। «দেখিলে তাহার 
দানশক্তিও পৃথিবীতে অতুল্য। কিন্তু ইহলৌকিক সকল বিষয়ে এরূপ 
পরার্থপর হইয়াও ভারতবাসী পারলৌকিক বিষয়ে নিতান্ত স্থার্থপর হইয়া 
পড়িয়াছেন। অন্যান্ত ধর্শের শিক্ষা! এই ষে, যে ব্যক্তি ধন্দাচরণ করিবে 
"সে নিজেই ধর্পাচরণের ফলভোগ করিবে, অর্থাৎ, স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইবে। 
ক সকল ধর্মে মন্নুযোর আম্মা স্বষ্ট বস্ত বলিয়। বর্ণিত এবং উহা ব্যক্তি- 
ভেদে ভিন্ন। সুতরাং এঁহিক হৃথ ছুঃখাদি সম্বন্ধে, এ সকল ধর্্মাবলম্বীদিগের 
যে গ্রকার ব্যবহার, পারলৌকিক বিষয় সম্বন্ধেও যে তদন্থরূপ বোধ জন্মিয়া 
থাকিবে, তাহা অসঙ্গত নয়। কিন্ত নাধ্য দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষাদান অন্ত 
প্রকার। আমাদিগের দশনশাস্্গুলির মতবাদে অবান্তর ভেদ য]ুহাই 
থাকুক, আত্মার অনাদিত্ব, অনশ্বরত্ব এবং বিভুত্ব ব৮ সর্বব্যাপকত্ব,সক- 
লেরই স্বীকৃত বলিলে চলে। সুতরাং কোঁন এক ব্যক্তির অনুষিত' ধর্মা- 
চরণ বা অধর্শ্াচরণ যে অপর কাহাকেও স্পর্শ করে না, এরূপ হইতেই 
গারে না। আত্মার বিভুত্ব স্বীকার করিলে, এক জনের স্ক্কুত ছুক্কৃত 
বে, সাক্ষাৎ বা গরষ্পরা সম্বন্ধে অপর সকলেই সংলগ্ন হয়, তাহা! অবশ্যই 
“স্বীকার করিতে হয়। আর্ধযদর্শনিকদিগের এই প্রকৃত এবং অত্যু্নার মত- 
বাদ কোন সময়ে ভারতবর্ষের অত্যুচ্চ জ্ঞানিপুরুষদিগের মধ্যে প্রচলৎ ছিলি। 
তখন এক জীববাদ এবং একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি, স্থৃতরাং সকলের 
মুক্তির পথ না হইলে কোন একজনেরও মুক্তি হইতে পারে না, এই বিশ্বাস 
দৃঢতর ছিল। কিন্তু ক্রমে এ মতবাদ লুপ্ত প্রায় হইয়। গিয়াছে এবং জ্ঞান 
যোগী পুরুবেরাও ইদানীং যে যাহার আপনাপন আত্মার নিঃশ্রেক়্সঃ সাধনে 
যত্নবান হইয়া পারুলৌকিক স্বার্থপরতা দোষে দুষিত হইতেছেন। এখনকার 
ধন্মপরায়ণ গৃহস্থেরা অপরের সুখ ছুর্গখর প্রতি উদাসীন হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাব 
, গ্রহণ পূর্বক হরিনাম করিতেছেন; এখনকার ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং 
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পরমহংসেরা কেহ জপ, কেহ ধ্যান, কেহ বা যোগ করিয়া আপনাপন উর্ধা- 
গতির চেষ্টা পাইতেছেন . এবং এখনকার দাতৃগণও দানাদি দ্বার! পুণ্য ক্রয় 
করিয়া স্ব স্ব পরকধলের সম্বল করিতেছেন । 
যাহাদের মধ্যে উচ্চতর এক জীব-বাদ প্রবর্তিত হইয়াছিল,সেই ভারত- 
বাসীর মন এখন এরূপ সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ষে, তাহাতে উল্লিখিতরূপ 
.পারলৌকিক স্থার্থপরতার প্রবেশ জঙ্সমিয়া গিয়াছে। উত্তরায়ণী বৌদ্ধেরা 
প্রত্যেক বাক্তির আত্মা পৃথকরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়াই মানে। 
কিন্তু উহাদিগেরও মধ্যে ভাঁলাই-লামার সম্বন্ধে কথিত হয় ষে, তিনি বহু 
পূর্বকালে যুক্তি প্রাপ্তির সম্পূর্ণরূপে অধিকারী হইয়াও কেবল শ্বধর্শাবলম্ী 
দিগের শিক্ষা উন্নৃতি,ও মুক্তির জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ক্লেশ সহ 
করিতেছেন_-কলের মুক্তি প্রাণ্ধি, না হইলে তিনি আপনার মুক্তি 
প্রীর্থন। করেন না। এই বিষয়ে সুরক্ষিত বৌদ্ধমতবাদ যে, কিয্ৎপরি- 
মাঁণে »বিরৃতাবস্থ হিন্দু ব্যবহারের অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের প্রকাশ করি- 
তেছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
যাঁহা হউক, এক্ষণে আমাদের শাস্্জ্ঞান মলিন এবং ধর্শবুদ্ধি সলর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছে এবং সেই জনা অপরের কৃত পুণ্য পাপে বা অপরের তুগ্সিত সুখ 
দুঃখে, আমাদিগের খদাসীন্ত জন্বিয়া৷ যাইতেছে। এ গদাসীন্ই পীঁপ। 
সেই জন্য আর্ধাধন্্ ক্রমশঃ নিক্সতর মোপানে 'অবরোহণ করিতেছে, -দেশ 
মধ্যে সহামুভূতি দিন দিন স্বল্পতর হইতেছে, এবং সন্মিলন-শক্তি ক্রমশঃই 
ন্যুন হইয়া! যাইতেছে । 
অত্যাশ্রমী মহাশয় বলিতেছেন যে. ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন আশ্রমধর্মর 
গালনপুর্বক মনুষ্য আপনার শিক্ষাার্য্য সম্পন্ন করেন মাত্র। কিন্তু শিক্ষা 
গ্রহণ করিলেই ত সমুদয় কার্য শেষ হইতে পারে ন1। এই জন্ত শ্বসমা- 
জের ধর্ণবৃদ্ধির নিমিত্ত চতুর্থাশ্রমের পরবর্তী একটী আশ্রসাগ্তরের প্রয়োজন 
আছে। লোকের শিক্ষ। প্রদনি ও সমংজের হিতসাধন সেই আশ্রমের কর- 
নীয়। এই জন্ত সকলে তাহাকে অত্যাশ্রমী বা সর্বাশ্রম অতীত পুরুষ 
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বলিত। তিনি বলিতেন, কোন এক জনের মুক্তি বা নিঃশ্রেয়সঃ সাঁধন স্বতন্ত্র 
ভাবে হইতে পারে না। যুক্তি পদার্থটা সকলের যুগপৎ লভ্য বস্ত; কারণ, 
আস্মা এক, বহু নয়। পরিগৃহীত শরীরের ধর্ভেদেই জাঙ্মার ধর্মের পৃথ- 
কত্ব বোধ হয়। তিনি বলিতেন, ভারতবাসী এহিক ব্যাপার সম্বন্ধে যেমন 
পরার্থপর হইয়া মুক্তির পথে আসিয়াছেন, পারলৌকিক বিষয়েও সেইরূপ 
পরার্থপর হউন; কি ইহলৌকিক, কি পারলোকিক, সকল ব্যাপারে সক- 
, লের মঙ্গলেই আপনার মঙ্গল ইহা জানুন; আত্মার বিভুত্ব যেমন বিচার কালে 
স্বীকার করিয়াছেন, কাঁ্য কালেও সেই বিভুত্ব স্মরণ করিয়া কার্ধ্য করুন, 
এবং অন্যের পাপে আপনার পাপ, অন্যের কষ্টে আপনার কষ্ট ইহ! 
অন্থভব করিতে অভ্যস্ত হউন। তাহা হইলে ধর্শা, প্রাচীন কালের স্তায় 
পূর্ণবূপে মূর্তিমাঁন হইবেন এবং প্রা্ঠীন কালের তেজস্বিতা এবং প্রাচীন 
কালের উদারতাঁও জন্মিবে। পা. 
(২) অভেদে ভেদবুদ্ধি। দর্শন শাস্ত্র সমূহে "টাকাকারদিগের মধ্যে 
যেবিভিন্ন মতবাদ আছে, তাহার "মধ্যে ঢুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ 
প্রধানরূপে পরিরৃষ্ট হেয়। এক পক্ষ বলেন, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার যুগপৎ 
অবস্থানের আবশ্তকতা আছে। ভগবান রামাহজ স্বামী প্রভৃতি এই 
, মতান্থগাষী। ইহাদিগরকে মমসমুচ্চয় বাদী বলে। অপর দলের নেতা 
ভগবান শঙ্করস্বামী। ইই/র| বলেন যে, জ্ঞানের আবির্ভাবে কর্মের 
লোপ অবশ্ঠস্তাবী। স্থৃতরাং উভয়ের এককত্রাবস্থান অথবা সমসমুচ্চরর 
হইতে পারে না। ইহাদিগকে ক্রম-সমুচ্চয়বাদী বলা যায়। যেখানে 
ছুইটা মতবাদ স্থায়িভাবে প্রচলিত হয়, সেখানে উভয়েই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
সত্োর বিদ্যমানত। থাকে । এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। জ্ঞানের সারাঁৎ- 
সার.কথা, আঁত্মার বিভূত্ব। বাহার সেই জ্ঞান উপস্থিত হইল, তাহার 
নিজের পক্ষে জার কোন কর্মহইি থাকিতে পারে না। তাঁহার কাম্য- 
কর্ম ফুরাইল। কিন্ত যত দিন সকলের হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞানের স্কুরগ 
পন! হইতেছে, তাবৎকাল তাহার“ কর্শের শেষ হইতে পারে না। ভন্ত 
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হৃদয়ে আগনার জ্ঞানম্কুর্তি সম্পাদন করা তাহার অবশ্য কর্তব্য হইয়া 
থাকে৷ স্থতরাং এ একটা কান পরম জ্ঞানীর পক্ষেও বাঁকী থাকিয়া যায়। " 
ফলেও দেখা ষায়ত্ ক্রমসমুচ্চয়-বাদীরাও গ্রস্থ প্রণয়নে, শিষ্যের শিক্ষায় এবং 
শান্জ্ীয় বিচারে, কখনই অবহেল! করেন নাই। অতএব সমুচ্চক্নাসমুচ্চয় 
উত্তয় বাপের মীমাংসা করিয়া লওয়াই প্রকৃত পথ। কারণ আম্মার বিভৃত্ব- 
জ্তান-মূলক সকলের যুগপৎ মুক্তিসাধন স্বীকৃত হইলে, তাহার জন্য যে কর্ম 
তাহা উ্তয়বাদীর সন্মত। প্রত্যুত ইহাই নিফ্াম কণ্ম্ম বা নৈকষর্ম, ইহাই বুদ্ধি- 
যোগ এবং সন্ন্যাসযোগ। 
যেমন কর্মে এবং জ্ঞান বিরোধ বাঁধাইয়া লোকে অবর্শন্য হইয়৷ পড়ি- 
যাছে, সেই প্রকার লোকে ভক্তির সহিতও জ্ঞানের বিবাদ বাধাইয়া একটা! 
সমূহ অনিষ্টের হেতু জন্মাইয়াছে ॥ ভান এবং ভক্তি ইহারা গিতা এবং 
মাতঃর স্থানীয়। উহাদিগের পরস্পর বিবাদ বিসঙ্কাদ নাই। ভক্তি না 
হইবে কার্য্ে গ্রবৃত্তিতহয় না, কার্ষয ন! হইলে প্রত শিক্ষা হয় না, শিক্ষা 
না হইলে জ্বীন জন্মে না, এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। অতএব 
কেহ বর্ম যোগী কেহ ভক্তি ষোগী এবং কেহ জ্ঞান-যোগী এই যে সাময়িক 
গার্থকা হইসে স্থায়ী পার্থক্য হইয়াছে, তাহাতে আধ্যধর্ষ্বের সমূহ ব্যাঘাত 
জন্মিতেছে। * 
(৩) ধর্ের ব্যাপকত্ব লোগ। আর এক রূপেও ধর্শের অঙ্গহানি 
হইম্সাছে। এখন লোকে ধর্শের ব্যাপকত্ব লোপ করিতেছে । আমরা গ্রাতঃ- 
কালে শয্যা হইতে উঠিয়া! অবধি পুনর্ধার রাত্রিকালে শ্যাশায়ী হইতে যাই- 
বার সময় পর্যন্ত, যে যে কার্ধ্য করি, সকল কার্যাই ঈশ্বর স্মরণ পূর্বক আরন্ধ 
করিতে উপদিষ্ট। কোথাও যাইব, কিছু করিব, কিছু খাইব, একখানি 
সামান্য চিঠি লিখিব, কিছুই বিনা ঈশ্বর স্মরণে করিবার কথ! নাই। বস্ততঃ 
ধর্খচিন্তাই ভারতবাঁনীর সকল ব্যাপারে সর্বব্যাপী হইয়া, থাকিবে, ইহাই 
শাস্ত্রের উদ্দেশ এবং সেই জন্যই ঈশ্বরক্মরণের তাদৃশ প্রবর্তনা। কিন্ধ এখন 
ধর্শের  সর্কব্যাপিত্ব লুপরপ্রায় হইত্েছে। “বিষয় কর্ম নির্বাহ করা ত 
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, “তপসারইনয়” "চাকুরি করা ত তীর্থবাঁস নয়,” প্ধন্্ম করিবার বয়স ত এখনও 
'হুয় নাই” এইরূপ কথা সকল কিছুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে । 
'আজি”কালি আবার “ ক্রেশ শ্বীকার” "ছন্সহিষু্ততা” “তপশ্চর্যযা”-_ প্রভৃতি 
কথাুলি যে ভাবের বাঞ্জক তাহা উপধর্শমূলক বলিক্া স্বণিত হইতেছে । 
ধর্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সাপ্তাহিক বারাদিও ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্ট হইয়া 
আমসিতেছে। ধর্ম সমস্ত জীবন ব্যাপক না হইয়া একটী কাঁধ্যবিশেষ হইয়! 
উঠিতেছে। তারতবাপীর পূর্ব শিক্ষা-এরূপ ছিল না। ভারতবাসী জীবিত 
কালের সকল কার্ষেইঃ ধর্মভাব রক্ষা করিয়। চলিতে শিক্ষিত হইতে- 
ছিলেন । * 
প্রাতরারভা সায়ান্তং সায়াহ্বাৎ প্রাতরন্ততঃ। , 
যৎ করোমি জগন্মাতন্তদেকু তবপুজনং ॥ 
হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে আস্ত করিয়া সায়ংকাঁল পর্য্স্ত 
'এবং সায়ংকাল হইতে পুনর্ধার প্রাতঃকাল পর্যযস্ত, অধমি যাহা! যাহ” করি 
মকলই তোমার পু হউক । তান্তিকের প্রার্থনা এইরূপ । বৈষ্ণবের প্রতি 
উপদেশও ভিন্নরূপ নয়। 
ভগবান স্বয়ং অজ্জুনকে বলিয়াছেন__ 
” “ যৎ্করোদি যদাসি যজ্জুহোসি দদাসি ষৎ। 
যন্তপসাসি কৌন্তেয় তৎকুরুঘ মদর্পণং ॥৮ 
৭ তুমি যাহাই কর আমাকে অর্পণ কর। অতএব শীস্তাস্বগামী হিন্দু 
মাত্রের প্রতি বিধি হইর্স, ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া! সমস্ত কার্ধ্য নির্বাহ করিবে, 
শুদ্ধ নিজের জন্য কিছু করিও না, তাহা করিতে নাই। 
এই অত্যুচ্চ পবিভ্রতাঁবের বিলোপ হইয়া অমুক বারে বা অমূক সময়ে 
ধর্মকার্ধ্য করিতে হয়, অপর সময়ে অপর কার্য করিতে হয়, এই অতথ্য- 


চর 





রম 

* ভারতবর্ষের বাহিরে কেবল ছুই সমর্্রে দুই স্থানে এইরূপ ভাব কিয়ৎ পরিমাণে 

প্রকট হইয়।ছিল বলিয়। জানা যাঁয়। এক সহম্দ ও প্রাথমিক ক।লিফদিগের দূময়ে আঁরস 
€ দেশে, আর ইংলগডে পিউরিটানদিগ্ের অতুদয় কাঁলে। 


রঙ পি 
এ ৬ পে 


কর্তব্যনির্ণয়-_সূত্র নিদ্ধীরণ। ২৮১ 


জ্ঞান ক্রমশঃ বর্ধিভ হইয়া উঠিতেছে। বস্ততঃ ধর্ম ভাবকে জীরনের সক 
কার্যকলাপে অনুস্থ্যত করাই আর্ধ্যশান্ত্রের অভিপ্রেত। সেই -খঅভিপ্রেত 
সাধন করিয়। চলিবার চেষ্টা করিলে ভারতবাসীর জীবন আবার সতেজ, 
সুন্দর এবং মধুময় হইয়া উঠিবে, আপনার শিক্ষা এবং তন্বারা অপরের হিত- 
সাধনা, ইহা ভিন্ন আর কোন চেষ্টা থাকিবে না, জীবিতকালের ঈবন্থাত্রাও 
নিন্ম বা অকর্থ্মে নিরর্থক নষ্ট হইবে না এবং আমোদ প্রমোদও ধর্মান্থ- 
মোদিত, অবস্থার উপযোগী, বিশুদ্ধ এবং ক্ষ্তিপ্রদ হইবে । " 





কর্তব্যনির্ণয়__সুত্র নির্ধারণ । 

বুদ্ধি ছুই প্রকারে কার্ধ্যকারিতী হুর | উহার এক প্রকার কার্যের নাম 
মংকলন, অপর প্রকীরের নাম বিকলন। সংকলনের দ্বারা ব্যগ্রীভূত পদার্থ 
মকরের মনষ্টি সাধনপুর্ব্ক প্রয়োজনোপযোগী পদার্থের সংঘটন হয়, আর 
বিকলনের খরা মম্টীভূত বস্তর বিচার হইন্জ। তাহার উপাদান সমস্তের 
আবির হয়। বুদ্ধিশক্তির এই ছুই প্রকার কার্ধ্য ঘদিও যুগপৎ ভাবেই চলে, 
তথাপি উভয়েই সকল সময়ে সমানরূপে বলবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। 
সমাজের অবস্থাবিশেষে যখন দ্রব্য এবং ভাব সংঘটনের বিশেষ প্রয়োজন, , 
তখন সংকলন শক্তি তেজস্ষিনী দেখায়) এবং সমাজে ভাবাস্তর উপস্থিত 
হইলে, খন সংঘটিত ভাব এবং বস্তর সম্বন্ধে চিন্তার আঁধিক্য হইয়া উঠে, 
তখন বিকলন শক্তি তেজস্থিনীরূপেঃবিস্ষরিত হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে 
যখন শাস্্াদির প্রণয়ন, ব্যবহার নিরূপণ, দেবমূর্তির কল্পন, এবং মহাকাব্য 
বিরচন হইয়াছিল, তখন সমাজনেতৃবর্গের সংকলন শক্তিমত্তা প্রকট হইয়া 
ছিল। অনস্তর, যখন ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শনাদির প্রাছুর্ভীব ইল, তখন 
বিকলনশক্তিমত্ত। অতি প্রবলরূপেই দখা দিগ়্াছিল। বুদ্ধির উভয় শক্তিই 
সকল সময়ে কার্য্যকারী থাকে, তবেনএকটী বা অপরটী সময়ভেদে অধিক 
বা অল্প পরিমাণে প্রবলরূপ দৃষ্ট হয় ।: সংকলন শক্তির কার্য্য-_সংঘটন,* 


৩৬ 


চি চর 


ই৮হ সাঁম।জিক প্রবন্ধ ? - 


সৃতরাং নির্বাণ কার্ষোর বাছুল্যে এ শক্তির প্রীবল্য লক্ষিত হয়; বিকলন- 
শক্তির কাঁপ্য-ুবিচার, সুতরাং উহার প্রাবল্য চিন্তার এবং পরীক্ষণের 
বাহুল্যে অনুভূত হইয়া থাকে । ছু 
সমাজের এই বিভিন্ন ভাব পুনঃ পুনঃ প্রকট হয় । একবার সংকলনের 
কার্ধা হইয়। পরে বিকলনের কার্ধা হইয়। গেলে,» আবার সংকলনের কার্ষ্য 
__ চলে, এবং তাহার পর পুনর্কার বিকলন হয়__এইরূপ পর পর হইতে থাঁকে। 
চ্ভারতবর্ষে বৈদিক মন্ত্র এবং অমুষ্ঠানাদি প্রস্তত হইয়া সামাজিক আচার 
ব্যবহাঁরাদি সপ্ধদ্ধ হইয়া উঠিলে, দর্শন শাস্ত্র সকল জন্মে । সেই সকল দর্শনের 
এবং বৌদ্ধের বিচার দ্বার! বিভাজন কার্য্ের পর, আবার পুরাণ-সংহিতাদির 
স্থ্টি হইগ্া সমাজের দৃঢ়তর বন্ধন হয়। অনন্তর মুসলমানের আগমনে আবার 
নূতন ভাবাদির সমাগম হইলে, সংকলনের কাল আইন্মে। নানক, কবীর, 
দাছু প্রভৃতি পন্থী-বাদীরা এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হিন্দ এবং মুসলমঠনের 
ভাব সম্মিলিত করিয়। আপনাপন মতবাদ স্থাপনের চেষ্টঈকরেন। 
পৃথিবীর সকল সমাজেই এইবূপ পর্যায়ক্রমে সংকলন এবং 'বিকলন 
শক্তির কার্যকারিতা অন্থভূত হইয়া আসির়াছে। কোন ইউরোপীয় এ্তি- 
হানিক এই পর্য্যায়ক্রমকে শ্রদ্ধা এবং সংশয়ের কাল বলিয়া অভিহিত করিয়া 
,ছেন,” এবং তাহা করিয়া সংশয়াত্মিকতার ভূয়সী প্রশংসা এবং শ্রন্ধাত্মিকতাঁর 
সমূহ নিন্দা! করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহাৰের মধ্যে তেমন কোন ভেদ 
নাই যাহার জন্ত একটাৰ নিন্দ। বা অপরটীর প্রশংস। হইতে পারে। 
এখন ভারত-দমাজে সংকলন শক্তিই বিশিষ্টরূপে বলবতী হওয়া আব- 
স্তক বোধ হয়। আবধ্য দার্শনিকদিগের সময়ে যে তীক্ষদৃষ্টিক বিচার চলিয়া 
গিয়াছে তাহাঁতে সকল বস্তর, সকল ভাবের, এবং সকল ব্যাপারের উপাঁ- 
দানভূত মৌলিক পদার্থের আধিক্রিয়া হইয়াছে; ভিন্ন দেশীয় এবং ভিন্ন 
জাতীয় জনগণের ণমাগমেও কিছু কিছু নৃতন উপাদান আসিয়াছে ; এবং 
নানা কাঁরণ সহকারে দেশের অনেক'| অবস্থাস্তর ঘটিয়াছে। অতএব পূর্ব 
পহইতে: যাহ! আছে, এবং পরে যাহা, আসিয়াছে, তৎসমুদায়কে বর্তমানের 
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উপযোগী করিয়া বিনিবেশ করিবার জন্ত সংকলন-শক্তি-মূলক-কার্্-ত্ 
নির্ধারণের প্রয়েজন। এখন কর্মের আধিক্য হইলেই সজীবতার প্রমাণ 
হ্য়। ও ” 

কর্টেরই প্রয়োজন বলিয়া আমি কোন সময়ে একটা সংস্কৃত গ্লোক 
শুনি যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। শ্লোকটা এই-_ 

চরাচরাসিদং সর্ব্ং যত্স্থ্ং কর্মণা ময়া। 
তন্ম(ৎ কর্্মভজেন্নিত্যং ভক্তিজ্ঞানসমন্থিতং ॥ 

আমি কর্ষের ঘারাই চরাচর সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব ভক্তি 
এবং জ্ঞানযুক্ত হইয়! নিত্যই কর্মের সেব করিবে? . 

শ্লে'কটীতে ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্মের সম্যক্‌ সন্মিলনের আদেশ আছে 
এবং কর্থেরই গ্ীধান্য উক্ত হইয়াছে। অতএব প্লোকটার উপদেশ বর্তমান 
কালের সম্পূর্ণদ্পেই উপযোগী। "কর্ম করাই আমাদিগের পক্ষে বিধেয়! 
কিন্তু কর্ম বলিলে কি বুঝিতে হইবে? 

আমাদিগের শাস্বসমূহের প্রধান প্রধান টীকাঁকাঁর এবং ভাষ্যকার প্রভৃতি 
সকলেই সন্ন্যাসী বা পরমহংস ছিলেন। যখন কোন কর্মের উদাহরণ দিতে 
হইয়াছে, উহীরা তখনই অগ্িষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধাঁদি যক্জীয় ব্যাপা- 
রের উদ্লেখ করিয়া কর্মের উদ্রাহরণ দিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থ লোকের 
করণীয় অপান়্ন, অন্যাপন, যুদ্ধ কৃষি বাণিজ্যসেবাদি কর্ট্মের উল্লেখ করেন? 
নাই। এই জন্য আমাদের মধ্যে কর্ম শব্দের মুখ্যার্থ লুপ্ত প্রায় হইয়া উহার 
গৌণার্থ যে যক্ঞাদি ব্যাপার তাহাই প্রচলিন্ত হইয়াছে, এবং বিষয় কর্খের 
সহিত্তও ধর্ম বাবহার সম্পর্কশূন্যের স্যায় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত শ্রীমদ্ভগ- 
বর্গীতায় কর্থের প্রকৃত অর্থই উক্ত হইয়াছে, মথা__ 

যতঃ প্রবৃভিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং। 
স্বকর্দণা তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব$॥ 

যাহা হইতে জীব সমস্ত উৎপন্ন, বাহাকর্তুক এই সমূদাঁয় জগৎ বিস্তৃত হই- 

'স্বাছে, মনুষ্য আপনাপন কর্মের দ্বারাই তাহার পূজা করিয়া গিদ্ধিলাভ করে থু 


বক 


২৮৪: সামাজিক প্রবন্ধ ॥ , 


অতএব জীব-আপনার প্রয়োজনীয় সাধারণ কার্ধযপুক্জাবুদ্ধিতে নির্বাহ 
'করিলেই জগৎকর্তার অর্চনা করে এমন বলা যায়। কর্ম্ম শবের এই প্রকৃত 
এবং উদার 'অর্থ লইয়া এবং যে কর্ণ করি, তাহাই ঈশ্বনেের পুক্তা হউক, 
মনে মনে এই ভাব স্থিরতর রাখিয়! আমাদিগের পক্ষে যাহা যাহা কর্তব্য, 
তাহার স্কুল স্কুল কয়েকটি স্ত্র সম্কলন করা যাইতে পারে। যথা- 

১। পারিবারিক | সমস্ত পারিবারিক বিধি একটা মূল স্থত্রের অস্ত- 

শাডূতি করা যায়। সে সথত্রটী এই,_-যাহাতে বাটার সন্তানদিগের সর্বতে[ভাবে 

উৎকর্ষ হয়, কার, মন, বাকা, ব্যবহারে তাহাই করণীয়। তাদৃশ কার্যাই 
পারিবারিক ধর্ম ঈশ্বরের পৃজা। 

২। সামাজিক। সামাজিক কার্য্স্থরগ একটী হইতে পাঁরে__ 
যাহাতে অন্তের প্রতি তোমার নিজের সহানুভূতি সমন্ধিত হয়। কায়, মন, 
বাক্য, এবং ব্যবহারে এরূপ অভ্যাসই সামাজিক ধর্খে ঈশ্বরের পৃজা। ক্রিস্ত 
এই সাধারণ মূল স্থত্র হইতে কয়েকটা বিশেষ সত্রেরও প্লির্দেশ হইতে পারে 

(ক) প্রতিবাদী । গ্রতিবাসীর প্রতি স্থলভেদে গৌরব, "সামা এবং 
দয়। প্রকাশ করিতে হয় । প্রতিবাসীদিগের সুখে সুখান্থভব এবং ছঃখে 
ছঃখানুতব করিতে হয়। প্রতিবাসীর সাহাঘাদানে সর্বদা উন্মুখ থাকিতে 
হয় এরং প্রতিবাসীর স্থানে সাহাধ্য পাপ্তিতেও সন্থৃচিত হইতে নাই । প্রতি- 
বাসীর সহিত বাক্যালাপ এবং ব্যবহারে অহষ্কার এবং মাতসর্ধ্য এই ছুইট 
দোষ বিশিষ্টর্ূপেই পরিহার করিতে হয়। প্রতিবাপীর কোন কাজ 
করিয়া দিবার সময় তাহা নিজের কাজ অপেক্ষাও গুরুতর মনে করিয়া 
নির্বাহ করিতে হয়। 

€(খ) শ্বদেশীয়। স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্বদা সমাদর - প্রদর্শন 
করিতে হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালী অথবা ভারতবর্ষের অপর কোন 
প্রদেশবালী বিশিষ্টর্ূপেই প্রেমের পাত্র। আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত 
এবং পরলিত, এবং আমাদের অস্তইকঁরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন, এই 
ভাবটা মনে জাগরূক রাখিতে হয় ভারতবর্ষের অধিক লোকেই” 


কর্তব্য ির্ঘয়_সুন্র নির্ধ/রণ | ২৮৫ 


হিন্দি ভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব স্ুদ্ধ ভাঁরতবাসীর 
বৈঠকে ইংরাজীর ব্যবহার না করিয়! হিন্দিতে কথোপকথন করাই 
ভাল। বাঙ্গালী -র্রাঙ্গালীতে ত ইংরাজী না চলাই উচিত। পত্রাদি 
লিখিতেও ইংরাজীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়া! বিধেয়। প্রতিবাসী বা 
ব্বদেশী যদি মুসলমান, খৃষ্টান, 'বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও 
বাযবহারাদির ব্যতিক্রম হইত পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ, 
নবশাখ অন্তাজাদি আছে বলিয়া! প্রতিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর ব্যব্হ্নীরে ত 
কোন ভেদ করা যায় না। মুপলমান, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির সহিতও 
মেইরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য। ভাঁরতমমাঁজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরস্পর 
সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অতি ্ল্ায়াসে সমাজাস্তর্গত 
করিবার পথ পড়িয়া রাইয়াছে দেখিতে পাওয়। যায়। 

(গ) ভিন্নদেশীয়। ভিন্নদেণীয়াদিগের প্রতি সাহায্য-দানে এবং দয়! 
প্রদর্শনে ক্রুট করিতে নাই। 

(ঘট গাজা। বাজার কাজ বাড়াইতে নাই। যেমন স্ুপালিউএবং 
সুবাবস্থিত পরিবারের মধ্যে কর্তাকেই সকল বিষয়ের জন্য বিরক্ত করিতে 
হয় না, বাটার প্রৌঢ়, যুবক, গৃহিণী, বধূ এবং কন্ঠাগণ, দাস 
দাসী প্রভৃতি সকলে বিবেচনা এবং বীরতা পূর্বক আ্মাপনাদের 
কার্য সম্পন্ন করিয়া লয়--আমাদিগেরও রাজার প্রতি সেইরূপ সন্্রম ' 
শীল হইয়া কার্য নির্বাহ করা উচিত। রাজাকে বত অল্প দেখিতে 
এবং করিতে হয়, ততই ভাল। তাহাতে শুদ্ধ সহানুভূতি নয়, প্রকৃত 
রাজভক্তিও প্রদর্শিত হয়। দেশীয়দিগের মধ্যে যাহার! বিজাতীয় রীত্যাির 
পক্ষপাতী হইয়৷ অথবা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইক্স! সাধারণস্তঃ 
দেশীয় ভ্তনগণের প্রকৃতি, রীতি ও অবস্থার বিপরীত কারধ্যের জন্ঠ রাজ ব্যব- 
স্থার প্রার্থনা করে, তাহার! অনেক সময়েই রাজাকে নানাপ্রুকার অস্থুবিধায় 
ফেলে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ঞ&দেশে রাঁজা আপন ইচ্ছাতেই সকল 
কাঁজে হাত দিতে যান। কিন্তু সকল ক্কার্য্েই রাজার হস্তক্ষেপ প্রজার], 


হ৮৬ সামাজিক প্রবন্ধ ।, 


অভিমত লহে, ইহা! দেশীয় সকলে এক বাক্যে ভানাইলেই দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যু, $ সকল কার্য্য বাজার পূর্বেও আগ্রহ ছিলনা এখনও নাই। 

(ড) রাজ-পুরুষ। "আমাদের রাজপুরুষ ছই প্রক্রের__তিন প্রকা- 
রের বলিলেও হয়। এক, বিজাতীয় ইংরাজ রাজ পুরুষ। অপর, শ্বদেশীয় 
প্রাগুপদ রাজ-পুরুষ। তৃতীয়, অপ্রাপ্তপদ রাজ(র সঙ্গাতীয় লোক। 

(চ) বিজাতীয় বাজ পুরুষদিগের প্রতি আমাদের ব্যবহার সর্ব . 
তোর্জাবে নর এবং নির্ভীক হওয়া আবশ্তক। নির্ভীকতা' রক্ষার একমাত্র 
উপান্ধ অতি সাবধাঁনতাপূর্বক সত্যের সম্যক পালন। উহাদিগের তুষ্ট 
সাধনের জন্ত বিন মাত্রও দিথার প্রয়োগ করিবে না এবং নির্ভীকতা 
প্রদর্শনার্থেও বিন্দুমাত্র নস্রতার ক্রি করিবে নাঁ। জমুদায় কথা এবং কাঁধ্য 
বিনত্র এবং সত্যপৃত হইবে। ইংরাজ রাজ-পুরুষের সহিত কখন আলগা 
হয়] কথা কহিতে নাই। উহীরা ভিন্ন সমাজের লোক । মেই ভিন্ন সমা- 
জেব্র হিতেই উহাদিগের বিশেষ সহান্থভৃতি। আম্মাদের সন্ৃদয় গবর্ণমেপ্ট 
ঘেন তাহা বুষিয়াই কখন কখন ইংরাজী শিক্ষিত ছু দশ জনকে দেশীয়দিগের 
প্রতিনিধি স্বরূপ লইয়া পরামর্শীবধারণ করিতে যান। ওরূপে আহ্ত হইলে 
প্রত্যেক সুজাত ভারত সন্তানের উচিত যে, রাস পুরুষ্দিগের অভিমতি 
বুর্সিয় তাহাদের সস্তোধার্থ অথবা তিনি স্বয়ং যে পাশ্চাত্য প্রথলীর বিশেষ 
পক্ষপ(তী তাহা দেখিবার গন্য কিন্বা আপনাদের মধো একজন যে মত 
প্রকাশ করিয়াছেন তন্বিপরীত যুক্তির অবলম্বন করিয়া কয়েকটি ইংরাজী 
গত বলিবার জন্য, যেন স্বদেশীয় জনগণের প্রক্কত শুভানুষ্ঠানের গ্রতিকূল 
পরামর্শ না দেন। 

(ছ) দেশীয় রাঁজ-পুরুষদ্িগের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা যে, লোকে 
তাহ।দিগের প্রতিও ইংরাজরা'জ-পুরুবদিগের স্দৃশ মাঁন সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন। 
তাহাদের এই আভিলাব-পুরণ করাই ভাঁল। কিন্তু তাহাদের সন্দ্ধে একটা 
বিশেষ কর্তব্যও আছে__তীহাদিগর্রে সর্বদাই এমন সাহাধ্য দান করিতে 
_ হয, যাহাতে তাহারা আপনাপন কণর্ষ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন।” 
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(জ) রাজার জাতীয় লোক, যথা ইউরোপীয় বণিক, প্রাপ্টির, কলওয়ালা 
দোকানদার, পাদ্রি, সম্পাদক প্রভৃতি । কোম্পানি বাহাছুরের, অধিকার 
লোপ হওয়া অবধি এই সকল ইংরাজছ্ষের সংখ্যা এবং ক্ষমতা দিন দিন 
বর্ধিত হইয়া আসিতেছে। দেশী লোকের অপেক্ষা ইহ্াদিগের কথার 
গৌরব বাড়িয়াছে। এইনগু ইহাদিগের প্রতিও কিরৎ পরিমাণে ব্াজ- 
পুর্রষবৎ ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ নত্রতাব অবলম্বন পূর্বক নির্ভীক এবং 
মতর্ক হইয়া চলাই বিখেয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাইওনিয়র কিন্বা ই: 
লিস্ম্যান কিনব! হেষ্টি কিন্ব! ব্রানসন্‌ অথবা কেস্উইকের ন্যায় কোন সম্পা- 
দক, পার্রি বা রা্জজাতীয় পুরুষ, ভারতবাসীর নিন্দা করিলে, ইংরাঁজের 
জাতি বা ধর্ম ধরিয়া প্রতিণিন্দা না করিরা উহাদের গালি দান যে সত্য হয় 
নাই, মিথা। হইয়াছে, তাহাই প্রমমণ*সহকারে দেখাইয়া দিয়া আর কিছু ন! 
বলাই*বিধের। নিন্দাতে ধর্মের রক্ষা হয় না, কিন্তু ধর্মরক্ষা করিয়া! সকল 
কার্ষোঈশ্বরের পুজা ১ক্রিব, ইহাই আমাদের মুলমন্ত্। এইরূপে সর্বদা 

. সত্যের প্বলন, সর্কদ। সতর্ক থাকা, এবং সর্বদা যথাযোগ্য স্থলে সহান্থতৃতি 
প্রদান বিষয়ে উন্থুখ থাকিলেই আমাদের কার্যকলাপে সত্যের, জ্ঞানের, এবং 
আনন্দের অধিষ্ঠান থাকিয়া উহা সফলতা প্রাপ্ত হইবে। 

৩। বহিরাশ্রমিক। সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া ফাহাঁরা গৃহস্থধশ্রম 
গরিত্যাগ করিয়াছেন, অথবা তাদৃশ শিক্ষার প্রভাবে কখনই গৃহস্থাশ্রম অব- ' 
লম্বন করেন নাই, তাহাদিগকে সর্বপ্রধান গৃহস্থাশরমের বহিঃস্থিত বলিয়া 
বহিরাশ্রমিক বল! যাঁয়। তাহাদিগকে শরীরঘাত্র! নির্বাহার্থে সমাঁজেরই 
উপর নির্ভর করিতে হয়। অতএব সমাজের হিতের নিমিত্ত আপনাদিগের 
সুশিক্ষ। নির্বাহ ও তদনস্তর সাধুশীলতা ও সংযমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অথবা 
জ্ঞানের বিস্তার চেষ্টা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য, এবং তাহাই এক্ষণে সন্ন্যাসাঁ- 
শ্রমের সৃথ্যধর্খব বাঁ ঈশ্বর পুজা । . ্ 


২৮৮ সামাজিক প্রবন্ধ ।, 


কর্তব্যনির্ণয়--সুত্রেরব্যাখ্যা। 

কাহাল কাহার মতে সমাঁজই ধর্ট্ের মূল। সমাজ হইতেই ধর্শের উৎ- 
পত্তি। সর্মীজ ছাড়িয়া দেখিলে, সমস্ত প্রক্কৃতিকার্য্ের £ধ্যে কোথাও ধর্ম 
ভাব নাই। প্রকৃতিতে, কি জড়ে কি চেতনে, ধর্মও নাই অধর্ও নাই 
প্রকৃতি, ধর্শাধর্ম-ভাব-পরিশৃন্য । নব্য ইউরোপীরুপগ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে 
রই এই মত। 

আঁমাদিগের শীঙ্জের মত ভিন্নরূপ। পশুদ্িগের এবং মন্ুষ্যদিগের সংঘ 
জন্মিলে, ধর্মের ভাবটা প্রকটিত হয় মাত্র ; কিন্তু সমজ বা সমাঁজ এ জ্ঞানের 
মূল হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, অভাব পদার্থ হইতে কোন ভাব পদার্থ 
জন্মে না। ধর্ম একটা ভাব পদার্থ। যদি উহা জীব-ধর্ম্দের অন্তভূতি রূপে না 
খাকিত তাহা হইলে শুদ্ধ জীবের সঙ্বস্াত্রে (অর্থাৎ সমজ বা সমাজের সং- 
ঘটন মাত্রে) উহা জন্মিতে পারিত না। দ্রব্যের অণুগুলি পরস্গর দু্পবর্তাঁ 
থাকিলে, উহ্ীদিগের মধ্যে আকর্ষণ শক্তির কার্ধ্য হৃষ্ট হয় না, কিন্ততাহ। 
বলিয়। ঘেমন প্রতি অণুতে আকর্ষণশক্তি নাই বলিতে পাঁরা যায় না; এম্থলে- 
ও ঠিক তদ্রপ হগ্। জীবের সঙ্ঘ না হইলে উহাদিগের মধ্যে ধর্ম জানের 
কোন লক্ষণ দেখ যায় না বটে, কিন্তু যখন সঙ্ঘ হইলেই এ জ্ঞানের কার্য্য 
দুষ্ট হয় তথন জ্ঞান অনুষ্ঠুতাবস্থায় জীবধর্শের মধ্যেই আছে, ইহা বলিতে 
হইবে। এই জন্য শান্বে ব্রন্মই ধার্দ্েৰ মূল বলিয়া উক্ত | “উর্ধমূলমবাঁক শাখ 
এধযোহশ্বখঃ সনাতনঃ ৮। এই সনাতন অশ্ব খের মূ উদ্ধে শাখা নিষ়্ে। 

বিজ্ঞান সিপ্গান্ত করিয়াছেন যে, বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান আধিভৌতিক 
ব্যাপার মকল একই শক্তির কার্যা। বিজ্ঞান ইহাও বলিতে উন্মুখ হইয়াছেন 
যে, আধি-ভৌতিক এবং আবিজৈবনিক কার্ধাকলাপও একই অভিন্ন 
শক্তির কার্ধ্য হইতে পাবে। বিজ্ঞান, কালে ইহাঁও বলিতে পারেন যে»আধ্যা- 
স্মিক ক্রিয়া সমক্তও কৌন স্বতন্ত্র মূল হইতে হয় না, সেই একই মূলশক্তি 
হইতে সমুস্ভুত। সে পথ্যস্ত হইলে হামাজিক নিয়মাদি বা ধর্ম সুত্রও যে, রর 
* স্লশক্কির কার্ধ্য বলিয়া অবধারিত সুইবে, তাহা অবস্তস্তাবী। অতএব আমা- 


হি ল 


নখ 


কর্তবঃনির্ঘয়_সৃত্রের ব্যাখ্যা । ২৮৯ 


দের শাস্ত্রে যে সিদ্ধান্ত আছে, তাহাই যে, বৈজ্ঞানিক চরম দিষ্ধান্ত্ের সহিত, 
একীভূত হইবে, ইহাই সস্তবপর-_অর্থাৎ আকর্ষণাঁদি ভৌতিক্‌ ঝ বাহ্‌- 
শক্তির মূলেও যা, ধর্মক্ঞানের মূলেও তাহাই বলিয়া! পরিজ্ঞাতত হইবে। 
« ন তদস্তি বিনা যংস্তান্ময়াভৃতং চরাচরং ৮। 

(গতায় ভগবান বলিতেছেন ) এই চন্মাচর ভূত সৃষ্টিতে এমন কিছুই নাই 
যাহা আমা হইতে নয়। 

বিজ্ঞানের অতদুন্ উত্ততি হইতে অনেক বিলঙ্ব আছে। কিন্ত তাহা না, 
হওয়া পধ্যন্ত ধর্মকে সমাজের উৎপত্তির হেতু ধদি কেহ না বলিতে চান, 
ভখাপি ধর্মই ষে সমাজের স্থিতি এবং বৃদ্ধির একমাত্র কারণ সে বিষয়ে কিছু ' 
মাত্র মতভেদ নাই। পুথিবীর আকর্ষণ শক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া যেমন €কান 
ৰাঙ্থ কার্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তেমনি সামাজিক কোন কার্ধযই 
ধূ্মসুত্রকে ছাড়িয়। পরিচালিত হইতে পারে না । ধর্মই সামাজিক নকুল / 
শি, এবং নিয়মের" জআত্মা। - 

ভাবতরসসাজ ছূর্ব হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বলবর্ধনের একখান উপায় 
ধর্খের বৃদ্ধি! অপর কোন উপায়ের দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে অথবা! 
স্থায়িভাবে ভারত-সমাজের শুভ সাধন হইতে পারে না। যেযে কার্য 

ঘার! সাক্ষাৎ সহ্দ্ধে অথবা পরম্পরা সমব্ধে, পরার্থপরতা প্রবল হইবে, 

মন্মিলনের ঘনিষ্ঠত। জন্মিবে, আত্মসং্যম বর্ধিত হইবে, এবং পাশব- 
ভাবের ননতা হইবে, তাহাতেই সমান্দের বল বৃদ্ধি হইবে। যিনিই 
ঘাহা বলুন, নিদ্ধ সমাজ মধ্যে সহানুভূতি বিস্তরের ব্যাখাতক, মনের 
নহবীর্ঘতা সাধক, এবং বিল্বাদ-বাসনার উত্তেনক, কোন অনুষ্ঠানই ধর্ম্মা- 
কার্ধ্য হইতে পারে না। 

আজি কালি ধর্মের সহিত সুখের অতি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে বলিয়াই 
লোকের মুখে শুনা যায়। এখন বাঙ্গাল! বহিগুলিতে “মঞ্ধনর হুথ” পআত্ম- 
প্রসাদ” প্রস্থতি শব্দের কিছু অধিক শরিমাণেই প্রচলন হইয্া উঠিয়াছে। 
উহ। একটা দুর্পক্ষণ বলিয়াই মনে করিত । কারণ উহাতে ধর্দের অপরাপর» 


চে ৩২২ 


২৯০ সামাজিক প্রবন্ধ॥ 


প্রধানতম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নান হইয়া উহার অনিশ্চিত সহচরম্থথের দিকেই 
দৃষ্টির আধিকল্য প্রকাশ করে এবং আত্মপ্রসাদ লাভও যে অত্যন্ত আয়াসসাধ্য 
ও কষ্টকর ব্যাপার তাহা৷ ী সকল জল্পনাারা প্রকট নাপ্হইতে পাওয়ায় 
প্রন্কতপক্ষে ধর্মশিক্ষ! গ্রহের ব্যাঘাত হয়। ধর্ম কথাটা বলিতে সহ, কিন্ত 
উহা তেমন সহজ বস্ত বলিগ্া! শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই_- 
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা ছুরত্যায়া। 
ছুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদস্তি ॥ 
সে প্থ শাণিত ক্ষুরধারের স্যাস ছুর্গম, পণ্ডিতের ইহাই বলিয়্াছেন। 
স্থুথের সহিত ধর্থের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। তাহাও শাস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে_. 
অন্চ্ছে,য়োইন্য ছুতৈবপ্রেকঃ ৷ 
তেউভে নানার্ধেপুরুষং সিনীত? 
তয্মোঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধৃভবতি। 
হীয়তে হ্র্থাদ্‌ য উ প্রেয়োবৃণ্ীভে॥ 
শরেস্কর এবং প্রীতিকর এই ছুইটা বোধের দ্বারা মনুষ্য নানা গয়োজনে . 
বন্ধ হয়। তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেকঃ গ্রহণ করে সে সাধুহয়, যে প্রেয়কে 
বরণ করে তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। 

'সতএব গ্রীতিগ্রদ সুখ, মঙ্গলকর ধর্মের চিরসহচর না হইয়া বস্তুতঃ তাহা 
হইতে দুরগত বস্ত। ধর্ম করিলেই গুথ হয়, ধাহারা একথা বলেন, তাহারা 
ধর্ম ব্যবহারের প্রবর্তুনার জন্য অলীক প্ররোচনা! প্রদান করেন মাত্র। কষ্ট . 
এবং চিন্তা এবং সংযম এবং পরিশ্রম এবং অবধানতা ধর্মকার্ষ্যের নিত্য সহ- 
চগ্ণ রূপেই দৃষ্ট হইয়। থাকে । যাহা! ধর্মকার্যের শুভফল, তাহ! প্রায়ই দূরে 
ফণে এবং কখন কখন জন্মান্তরের 'প্রতীক্ষাতেও থাকে । প্রন্কষ্ট সুখের লক্ষণ 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে__ 

ক্সভ্যাসাদ্রমতে ঘত্র দুখাত্তধ নিগচ্ছতি। 
যত্তদপ্রে ব্মিব পঁরিণাঁমেংমৃতোপমং। 
তৎ সুখ সাত্বিকং?প্রোক্তং আত্মবুদ্ধি গ্রসাদজং ॥ 


লে 


কর্তর্যনির্ণ-_সূত্রের ব্যাখ্যা। ২৯১ 


অভ্যাস বশতঃই যাহ! রমণীয়, যাহ! দুঃখের শেষ করিয়া যায়, যাহা! অগ্রে 
বিষের স্তায় বোধ হয় এবং পরিণাঁমে অমৃতের তুল্য হয়, তাহাকেই আত্ম" 
প্রসা্দজনক স্ত্বিক সুখ বলে। 

অতএব আও্মগ্রসাদটাও হাতে হাতে পাইবার বস্ত নয়। সুতরাং সুখ" 
প্রাপ্তির জন্য ধর্ম করিতে হয বলিয়। যে ভ্রমস্কুল বিপথগ্রাপক মতটা এক্ষণে 
দেখা দিয়াছে, সেটার অস্তিত্ব লোপ হওঞ্জাই তাল। রী মতটা যে বিচারমূলক 
ভাহার ব্যাসবাক্য এইক্সপ হইতে পারে, ঘথা--“এমন কাজ কৰিব, আই 
ওরূপ কাজ করিব না কেন ?-এমন কাজে ধর্ম আর ওরূপ কাজে অর 
হয়্। ধর্ম করিব কেন, আর অধর্্ম না করিব কেন ?--এই প্রশ্নের প্রকৃত 
উত্তর কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া হেতুবাদাশ্রয়ীরা বলেন, ধের্থে সুখ তাই ধর্ম 
করিবে, আর 'অধর্ষ্ে অস্গুখ তাইনঅধর্ম্ম করিবে না? কিন্তু উত্তর সছুত্তর 
নজ, কারণ উহা গ্রত্যভিজা-বিরদ্ধ। ধর্মের সহিত সুখের যে সম্পর্ক তাহা 
দুর সম্পর্ক? কখন কখন রহ অন্থুসন্ধানেও তাহা দেখা যায় না'। অতএব 
ধর্মেন্সুথ, তাই ধর্ম করিবে, আর অধর্থে দুঃখ, তাই অধর্শ্ম করিবে না, এ 
কথা না বলিয়া! বলিতে হইবে যেদধুন্্র হইতেই রক্ষা হয়, তাই ধর্ম করিবে) 
আর অধর্শম হইতে বিনাশ হয়, তাই অধর্ম করিবে না। ধর্শা_ধারণ করে * 
বা রক্ষা করে, হাতে হাতে সুখ দেয় না। ? গীতা সাক্ষাৎ বর্থস্থরূপ, শ্রীলগ- 
বাঁন এই কথাই বলিয়াছেন-_ * 

মচ্চিত্তঃ সর্ব দুর্দাণি মত প্রসাদাত্তরিষ্যসি। 
অথচেব্মহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনজ্ক্যসি। 

আমার প্রতি চিত্স্থাপন করিলে আমার প্রমাদে কল বিপদ উত্তীর্ণ 
হইবে, যদি অহস্কার করিক্লা আমার কথা না শুন, তবে বিনষ্ট হইবে। 

অতএব ধর্মাধর্্ম জুখছুঃখের_কথা নয়, থাঁকিবাঁর বা না খাকিবার কথা। 


চর 








পধারগাস্্সিষযাহ্ধ্ধো ধারয়তে প্রজাঃ 1” 
, মহাভারত কর্ণপর্ব 


চর 


* ২৯২ সামজিক প্রবন্ধ ॥ 


এখন ভারও-দমাজেন্বও ব্চিবার মরিবার কথা দ্াড়াইয়াছে, ইহার সুখের 
বা ছুঃধ্র কথা অতি ছুরগত্ত হইয়াছে। সেই জল্প যে একমাত্র শক্তি সর্ব 
শক্তির মুল,“ষে শক্তি রক্ষণ কার্যে সমর্থ, যাহার সহায়তায় সুকল বিদ্ন বিপত্তি 
দুর হয় তীহারই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক । 

ধর্মে এবং জুখে ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ বাধাইয়! দিবার অপর একট! হেতুও আঁছে। 
ইংরাজেরা খুব ভাল বাড়ীতে থাকেন, খুব ভাল গর়ী চড়েন, খুব ভাল খান, 
স্তাল পরেন, অথচ তাহারা খুব প্রতাপশালী, বিদ্বান, বিচক্ষণ এবং দেশে 
প্লাজা ।. এই সকল দেখিয়। লোকের বোধ হইয়া! যাঁয় যে, ভোগ-বিলাদের 
সহিত ধর্মের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হয়, ইংরাজের! 
কি সতা সত্যই তেমন বিলাসী? স্বদেশে উহার! ক্তি ভাবে থাকেন, তাহ 
ত আমরা কিছুই জানি না, এখানেও উই/দিগের বাহা আঁড়ম্থর মাত্র দেখিতে 
পাই। শুনিয়াছি, অধিকাংশ ইংরেজইণবথেষ্ট মিতব্যয়ী। উহারা মূনে 
ক্ষরেন যে, এদেশের লোকের! জীক জমকের বড়ই গৌরব করে, হয় ত সেই 
জন্যই দেশীয়দিগের সস্ভোষের অথব! ভয় ভক্তি উদ্রেকের উদেতশ অতটা 
বাহাড়্ধর করিয়া থাকেন। হয় ত, প্রভুতা এবং ধনার্ধিকার বশতঃ উহ 
দের হৃদয়েও বিলাস বাসনারূপ কীটের প্রবেশ হইয়া গিয়াছে, পরিণামে কি 
ফল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ যখন ইংরাজ তাহার বর্তমান 
গতািশালিতায় প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তাহার কিছুমাত্র বিলাসিতা 
ছিল না) তখন তিনি নাচ, তামাসা, গান, বাদ্য, নাউকাভিনয় প্রভৃতি সকল 
আমোদ প্রমোদের একেবারে পরিহার করিয়াছিলেন। অতএব বল! যাইতে 
পারে খে, সেই সময়ের ধর্ম বলেই এখন ইংরাঁজ বলীয়ান আছেন--বিলাপসি- 
তার জন্ত তিনি বলীয়ান নহেন। 

ধর্মাধর্ম্টের সহিত যে সুখ ছুঃখের তেমন ঘনিষ্ঠ দব্বন্ধ নাই, তাহা আরও 
এক প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। যদি সখ-বোধই ধর্মের গ্রকুত লক্ষণ হইত, 
তবে ধর্মের বৃদ্ধির সহিত স্থবোধটারওবৃদ্ধি হইত ) আর যদি দুঃখ ঝোধই 
ত্ধর্থের অব্যতিচারী লক্ষণ হইত, তবে .অধশ্মের বৃদ্ধির সহিত ছুঃখবোধের ও * 


ফা 


কর্তব্যন্র_-সৃত্রের ব্যাখ্যা । ২৯৩ 


বৃদ্ধি হইত। কিন্তু-্তাহ! হয় না। ধর্দের ব্যবহার অত্যন্ত হইর| উঠিলে, 
চরিত্রের উন্নতি হয় বটে, কিন্ত ধর্মকার্য্যের স্ুখান্ভব ন্যুন হইম্মর যাঁয় 
পাপের অজ্যাসেওঞ্চরিত্রের অপকর্ষ হয়, কিন্ত পাপকাধ্য জনিত হুঃখের 
€বাধও কম হইয়া থাকে । প্রত্যুত, ধর্মকার্ধ্যে হুখের বোধ অল্প হওয়া, 
চরিত্রের উৎকর্ষ-লক্ষণ ) বং পাপকাধ্যে:দুঃখান্থতব অল্প হওয়া, চরিত্রের 
_.. জপকর্ষের লক্ষণ বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্থখ ছ খকে 
ধর্মধর্শের লক্ষণরূপে নির্দেশ কর! একটা মহতত্রম। 
এই ভ্রমাত্মক মতবাদ হইতে ইউরোপে আর একটা মতবাদ সমুখিত 

হইয়াছে । স্লেটাকে বঙ্গতাষায় “হিত-বাদ” বলা হইয়াছে। এই মতে 
র্ক্তিগন্য সুখ ছঃখকে ধর্ম্াধর্মের লক্ষণরূপে নির্দিষ্ট না করিয়! ধর্মা- 
ধর্মকে বহুসংখ্যক লোকগত সুখ দুঃখের লক্ষণাত্মক বলা হয়। যাহাতে 
অধিরু, সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ স্থখ হয়, তাহাই ধর্ম; আর 
যাহাতে, অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ ছুঃখ তাহাই অধর্ম্ম। 
.ব্যক্ষিগত ১জুখ* ভুঃখের মতবাদ অপেক্ষা, এই হিতবাদটা অনেকাংশেই 
উৎ্কষ্ট। কিন্তু ইহাকেও সমীচীন বপিয়া বোধ হয় না। এই জগ্ঠ 
পশীচীন নহে, যে, খী লক্ষণের অর্থ বিভিন্নরূপে এবং প্রয়োগের পথ 
নান! প্রকারে নির্দিষ্ট হইতে পারে। “অধিক পরিমাণ সুখ” বলিলে "কি 

স্থখের কালাধিক্য বুবিব, ন। সুখের গভীরতাধিকা বুঝিব ? আর “অধিক- 
সংখ্যক লোক” বলিতে কেমন লোক বুঝিব? বস্ততঃ হিতবাদ মতটা প্রজগা- 
তন্ত্র রাজ্যগুলিতে সাধারণ লেকদিগের রুচিকর হয় বলিয়াই ইউরোপে 
উহার নাম ডাক এত বাড়িয়াছে। উহার প্রকৃত প্রয়োগ বড়ই ছুরূহ। 
কিসে ষে লোকের প্রকৃত হিত হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। প্রয়োগকালে 
হিতবাদীর! জাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আপনাপন মনঃকম্সিত জিনিস- 
কেই লোকের হিতকর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তর্কঙ্থুলে হিতবাদের 
এই অর্থ করিতে পারা যায় যে, ধার্টিক এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরা লোকের উপ- 
কার হুইবে ভাবিয়া! যে কার্ধ্যে উপদেশ ঘেন, তাহাই ধর্শকার্য্য। 


রতি 


২৯৪ সামাজিক প্রবন্ধ । 


বিদ্প্তিঃ সেবিতঃ সসির্নিত্যমদ্েষরাগিভিই 
টে হৃদযে নাভ্যনুজ্ঞাতেো। যোর্মস্তন্নিবোধত ॥ 
গ্ত্যুত তাদৃশ উপদেশ, প্রচলিত শাস্্ীয় বিধির সহিত 'ভিন্নভাবেই চলিয়া 
থাকে। শাস্ত্রীয় বিধির যথাযথ ব্যাথ্যা হইলেই তী সকল বিধি যে সমাজ রক্ষণ 
কার্যের উপযে,গী তাহা স্পটটই দৃষ্টি হয়] খুইজন্ত বিধির প্রতিপাশনই 
ধর্ম (বিধিপ্রতিপালনোহি ধর্শঃ) এবং ধর্মের ফল রক্ষা__ইহাই স্থির সিন্ধান্ত 
. হইয়া আঁছে। * শরীমন্তগবদগী তায় উক্ত হইয়াছে। 
" তক্মাচছান্ত্ং গ্রমাণন্তে কাধ্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ। 
জ্ঞাত্বাশান্ত্র বিধানোক্তং কর্ম কর্ত,মিহার্থসি ॥ 
ধর্ম কাহারও নিহ্ষের মনগড়। হয় না, এবং সুখবোধুও ধর্মের লক্ষণ বলিয়া 
নিদিষ্ট হইতে পারে না। | 
ফল কথা, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে, যে সময়ে যেল্জাতির 
হৃদয়ে ধর্মমভাবের প্রাবল্য হইয়াছে, অর্থাৎ" যে সমূক্কে ষে জাতি স্বকীয় শান্ত 
বিধি পাঁপনে একা গ্রচিন্ত হইয়াছে, সেই সময়ে সেই জাতির ভোগন্থখীভিলাষ 
নান হইয়াছে, আত্মসংযম দৃঢ় হইয়াছে, এবং মেই সময়েই সেই জাতির বল 
সঙ্থন্ধিত হইয়াছ্ে__এবং যথাকাঁলে সেই জাতিই বিপদজাল হইতে উত্তীর্ণ 
চইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাবন্তায় এবং ধনবস্তায় এবং গৌরবসৌরতে শ্রেষ্ঠ হইয়া 
উদঠিকাছে। বস্ততঃ সকল জাতির ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, লক্ষী এবং 
সরস্বতী এবং কীর্তি ইহীরা তিন জনেই ভগবান ধর্মের চির-সঙ্গিনী। 





রঙ নহি কাধ্যমকাধ্যং ব। স্ুখং জ্ঞাতুং কথঞ্চন। 
করতেন জ্ঞাজতে সর্ববং তচ্চত্বং নাববুধ্যসে ॥ 
মহাভারত |) 


কর্তব্যন্ণিয়_সূত্রের প্রয়োগ । ২৯৫ 


কর্তব্যনির্ণয়-__সুত্রের প্রয়োগ । 
ভারত সমাজে বিশেষ ভয়ের কারণ ছুইটী উপস্থিত হইয়াছে । এক, " 
বিদ্যাহীনতা3 অপুর, ধনহীনতা। ধর্থথতরগ্রহণপুর্বক কোন্‌ কৌন্‌ কার্ধ্য 
দ্বার প্র ভয়ের নিবারণ হইতে গাঁরে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন! 
বিদ্যাহীনতা। ইংর[জের অধিকারে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে বলিয়াই 
লোকেক্সংস্কার। কিন্ত পরুসংস্কারটা সম্যক ভ্রম-শূন্য বলিয়া বৌধ হয় না। 
শিক্ষ। ছুই প্রকারের এক, প্রাথমিক শিক্ষা) অপর, উচ্চশিক্ষা। তন্মধ্যে 
পাথমিক শিক্ষ! সঙবন্ধ প্রকৃত কথা এই যে, এ দেশে বহু পূর্বকাল হইতে ** 
ঘে প্রাথমিক শিক্ষ। প্রচলৎ ছিল, উহ! এখন তাহা হইতে পাদমান্র অগ্রসর 
হয় নাই। পূর্বে থে শ্রেণীর লোকের! পাঠশালায় ছেলে পাঠিইত, এখনও 
সেই শ্রেণীর লোকেরাই পাঠায়, তত্িয়তর শ্রেণীর লোকেরা এখনও ছেলে 
পাঠাব না। ইংরাঁজদিগের স্বদ্েণে প্রাথমিক শিক্ষাটা নিতান্তই নৃতন 
ব্যাপার । ইংরাঁজের! আপনাদিগকে সকল বিষয়েই সর্বাপেক্ষায় উৎ্কুষ্ট 
বলিয়া যুনেপ্ষরেন। অতএব তাহাদের দেশে যাহা ছিল না, তাহা পুর্ব্ব 
- হইতেই এ দেশে আছে, এ কথ উহীদের মনে স্থান পায় না। এই জন্যই 
উহ্থারা আপনাদিগকে এখানকার প্র।থমিক শিক্ষার প্রবর্তক, অন্ততঃ তাহার 
বিস্তার-কর্ডা বলিয়। মনে করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেশের দাঁরির্র্য বর্ধানের 
সহিত কি প্রাথমিক, কি উচ্চ, কোন শিক্ষারই বৃদ্ধি হয় না, প্রত্যুত" 
সঙ্কোচই হইয়! থাকে এবং তাহাই হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ত বিস্তারে 
ঝাড়ে নাই, গভীর্তায় কিছু নান হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়] কি নীতি 
অর্থাৎ গুরুগনে ও দেবত। ব্রাঙ্মণে ভক্তি, কি মানসাঙ্ক, কি হস্তাক্ষর, কিছু- 
তেই এখনকার পাঠশালার ছাত্রের। পুর্বকাঁর পাঠশালার ছাঁত্রদিগের সহিত 
তুলনীন্ন নহে। এদেশের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্ত অকিব্িৎকর। 
ওরূপ শিক্ষার হ্রাস বৃদ্ধিতে বর্তমান কালে ভাঁরত-সমাজেরু, বিশিষ্ট হিতাহিত 
কিছুই হইতে পারে না। যখন ইন্রোপীয়দিগের কোন প্রাথমিক শিক্ষা 


শ্ 


ক 
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ছিল না, তখন হইতেই উহার প্রবল হইয়াছেন, আর ব্রঙ্গীদেশীয়দিগের 
মধ্যে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই লিখিতে এবং পড়িতে পারে, তাহাতে 
র্ষদেশ,কি ধনে, কি ধর্ম, কি গৌরবে, কিছুতেই বড় নু নাই। 

এখনকার ইংরাজী উচ্চশিক্ষ। দেশীয় উচ্চশিক্ষার অনেকটা স্থান অধিকার 
করিয়াছে। যেমন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা হইতেচছ, তেমনি সংস্কৃত এবং 
আরবি ফারপি কম হইয়া গিয়াছে । স্কুল কলে বাড়িয়াছে, কিন্ত টোল, 


চতুষ্প।ঠী, আখড়া, মাত্রাসা কমিয়াছে। তবে যে মকল শ্রেনীর মধ্যে পূর্বে 


উচ্চ*শিক্ষ। ছিল না তাহাদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষা কতকটা প্রবেশ করি- 
যাছে। ভাহা করিলেও শুনিতে পাই যে, এখনও সমস্ত বাশালা গ্রাদেশে ইং- 
রাজী স্পৃষ্ট লোকের সংখা ১ লক্ষ ৪০ হাঁজারের কম | এখানে যে ইংরাজী 
বিদ্যার প্রচার হইয়াছে, তাহাও ূ্ণবন্ব নহে। ইংলগডর প্রাথমিক গাঠ- 
শালার ছাত্রেরা যে সকল বিষয় শিক্ষা করে, এখানকার স্কুল কলেজকু উচ্চ- 
শ্রেণীগুলিতেও সে সকল বিষয় তেমন শিক্ষিত হুয়না। বিজ্ঞানই ইউ- 
রোগীয় বিদ্যার সারাত্গার। এখানে সেই বিজ্ঞান বিদ্যাৰ অলোনা নাই 
বলিলেই হয়। এখানে বিজ্ঞানের গল্প শুন! হয় মাত্র। বিজ্ঞান অফল শান্ত 
নয়।- উহা! সত্য সত্যই শিক্ষিত হইলে, এত দিনে তাঁহার সমূহ ফল দৃষ্ 
হুইত্ব। দেশে কল কারখান! বাঁড়িত এবং বিজ্ঞান-শিক্ষিতের৷ প্রাচীন শাস্ত্রীয় 


: মতবাদের এবং আচারের গ্রতি সঙ্ঞান-ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারিতেন। 


তাহারা বুঝিতে পারিতেন আর্ধ্যশীস্ত্রে ভৌতিক শক্তির প্রসার এবং মন্ুষ্যের 
সাধন চেষ্টার গ্রাভাব এবং অথণ্ড দণ্ডায়মান কালের নিরবধিত্ব এরূপে স্বীকৃত 
ইইয়াছেঘে অপরাপর দেশের ধর্মশান্ত্রের স্ঠায় বিজ্ঞানের সহিত আরধ্য-শান্তরের 
বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। প্রভ্যুত ইউরোপীর বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত অনেকান্দেক 
তথ্যের আভাস আর্ধ্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং বিজ্ঞান আরও অনেক 
দূর অগ্রগামী হষ্টতে পারিলে তবে সমস্ত শান্তোক্ত তথ্যের নিকট পৌছিতে . 
পারিবেন। * 

অতএব আমরা এ পর্যন্ত যে গ্রাথমিক ঝ উচ্চশিক্ষা পাইতেছি তাহার 


কর্তব্যনির্ণয়-_সৃত্রের প্রয়োগ । ২৯৭ 


দ্বার! কেনি প্রকৃত শুভ ফল লা হন্গ নাই বলিলেই হয়। দেৰোত্তর, ব্রদ্দো- 
তর, পীরের প্রসৃতি সম্পত্তির লোপ, ক্ষতি এবং অকার্ধ্ে প্রয়োগ হইয়া, 
দেশীয় উচ্চশিক্ষার পর্তন হইয়াছে । দেশের শিক্ষকবর্গ তেক্বোহীন এবং 
ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। উহাদিগের পুনঃ সংস্থাপনের জন্ত এবং উন্নতি 
মাধনের জন্ত চেষ্টা করাই এক্ষণকাঁর একটা প্রধান কর্তব্য। তারত-সমাজ 
. রক্ষার উপযোগী অপর কোন কার্ধ্যই ইহার অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বৌঁধ 
হয় না। শাস্ত্রে মঠাি প্রতিষ্ঠার যে ভূয়সী প্রশংসা আছে, তাহা বলিবারস 
অপেক্ষ! নাই। 
উপাধ্যানসস্য যোবৃত্তিং দৃত্বাধ্যাপয়তি,দ্বিজান্। 
কিনবদত্বং ংভবেৎ তেন ধর্ম কা মার্থমিচ্ছতা ॥ 
যে ধর্ম কাম এবং অর্থ সাধনেঙ্ছুক ব্যক্তি উপাধ্যায়কে বৃতি দান পূর্ব 
দবিগগ্ীণকে অধ্যাপিত করেন, তিগি'কি না দিলেন। 
ইউরোপীয় বিভ্গুন বিদ্যা শিক্ষা করাও আমাদের অপর একটা রক্ষণো- 
পায়। নষাঞজ রক্ষার উদ্দেশ্যে সাধিত হইলে, উহা! একটা প্রকৃত ধণধ্যকা্য্যই 
হুইবে। শাস্ত্রে বিধি আছে। 
অন্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদী তাবরাদপি। 


সি ক ক ক্ষ প্‌ 


বিবিধানিচ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্তঃ | 

অবর লোক হইতেও শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া শুভকরী বিদ্যার গ্রহণ করিবে।" 
* * সকল স্থান হইতেই বিবিধ শিল্পবিদ্যার সমানয়ন করিবে। 

দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানয়ন ছুই প্রকারে হইতে পারে। এক, 
স্বদেশের মধ্যে কতকগুলি কলকারখানার প্রতিষ্ঠা পূর্বক তাহাতে বেতন- 
ভোগী শিল-বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয় লোক নিযুক্ত করিয়া সেই সকল লোকের 
দ্বার দেশীয়দিগের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষুর উপায় করিয়া* দেওয়া। অপর, 
কতকগুলি দেশীয় লোককে ইউরোপেংপ্রেরণ করিয়! বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষা 
হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন করা । : এই'ছুই উপায়ের মধ্যে ড্রাপানীয়রা* 

গ ৩৮ 


স্ 
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স্বদেশে দ্বিতীয় পথটা লইয়াছে, চিনীয়রা কিরৎপরিমাণে প্রথম পথুটারই 
অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের উভয়পথই ষুগ্রপৎ অবলম্বন করা! বিধেয় 
বশিয়া বোধ ,হয়। তবে ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্প- 
বয়স্ক ছাত্রদিগকে ন। পাঠ।ইয়। যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দিষ্ট 
হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়া শিক্ষাদান কার্য সুনির্ব্বাহ 
করিতে পারিবে, বাছিয়। বাছিয়৷ এইরূপ লোকই'পাঠান উচিত। আমোদ, 
.গেমোদঃ ঝাহাছুরী, সতাস্থাপন ও বভভুতাদি করিবার জন্য বিলাত-্াতরা 
সন্ন্ধেপ্শান্ত্র ও দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ। শিল্প বিদ্যা্দি সমানয়নের জন্য 
বিলাত-যা্া সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লৌকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। 
হিন্দুশীস্ত্র ও মমাজ কোন একার প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন। 
বিলাতফেরত ব্যক্কিদ্িগের মধ্যে ধাহার! স্বজাতীয় সমার্জে,থ।কিবার জব্ত 
আগ্রহ, দীন প্রকাশ করেন তীহার| ফে-ঘ্মাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হুমেন্‌ 
না ভাহা বোস্বাই অঞ্চলের অনেক স্থলে এবং বালা গ্রুদেশেও.ছু এক স্থলে 
ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছে। শিল্াদি বিষয়েও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের বলিয়া 
উক্ত হুইন়াছে। 
সর্বেষাং ত্রাহ্মপোবিদ্যাদ্‌ বৃত্তমাপায়ান্‌ যখাবিধি। 
*.. প্রক্রয়াদিতরেভ্যম্চ স্ব়ঞেব তথা ভবেৎ ॥ 
ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায় জানিবেন এবং শিখাইবেন। স্বয়ং 
ত্রাঙ্মণাচার থাকিবেন। 
অতএব ধাহারা প্রকৃত ত্রাঙ্মণ গুণসম্পন্ন অর্থাৎ ষাহার। অপেক্ষাকৃত 
অস্বার্থপর, সংযতেত্ত্রিয় এবং আত্মগৌরব-বিশিষ্ট, সুতরাং আত্মসমাজ ত্যাঁগে 
অনিচ্ছু এমন লোকদিগকেই পাঠ!ইতে হইবে। সেন্ধপ লোক না জুটিলে 
বিদেনীয় কারুকরদিগকে এখানে আনাই প্রশস্ত পথ। পূর্বে ভারতবর্ষে 
নূতন নূতন শির ঈ রূপেই আপিয়াছিল। ইরান, স্তাবুল প্রস্ৃতি স্থান হইতে 
সেই সেই দেশীয় কারিকরেরা৷ আসিয়া গালিচা, বিদ্রি, বন্দুকাঁদি শিল্প এ 
শদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিক্াছে। £ " 


কর্তর্যনির্ণয়_ সূত্রের প্রয়োগ । ২৯৯ 


দেশীয় বে সকল অততযুতরুষট শিল্পা এখনও নানা গ্থানে সজীব আছে, 
তাহার শিক্ষা এবং রক্ষার স্বন্ত বিশেষ যদ করাই উচিত। ূ 

বিদ্যাহীনতা"নিবাণ সনবন্ধে আরও একটা কথা বক্তব্য । এখনকার 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠাকুরেরা, শাস্ত্রের ফল এবং সিদ্ধাজের. প্রতি অল্প দৃষ্টি করিয়া 
বিচার-মললতার প্রশ্রয় ষিক্সু, থাকেন। ইহাতে তথ্য-জ্ঞানের প্রতি ক্রমশঃ 
» অমনোযোগ হইয়া পড়ে, এবং সত্োপলন্ধির ক্ষমতাই নান হইয়! যায়। 
বিদ্যাবত্তা এবং বুদধিমন্তা অপেক্ষাও তখ্যোপলন্ধি উচ্চতর শক্তি? উহ্‌, 
বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিপাঁক। শাস্ত্রও বলিয়াছেন__ 

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ। 
সত্মূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ববাঃ সত্যাৎ্থ পরতরে! নহি ॥ 

পরক্রহ্ধ সত্য স্বরূপ, সত্যই পুঁরম তপস্যা, সকল ক্রিয়াই সত্যমূলক, 
সত্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। 

বিজ্ঞানের অন্থশীলনে তহধ্য।পগন্ধি তেজস্িনী হয়। এই জন্য সংস্কত 
দর্শন পান্তীদি শিক্ষার সহিত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্মিলন সাধন হওয়! 
অত্যাবশ্তক ৷ সে সম্মিলন যে সাধিত হইতে পারে, তাহা ঘারাণমী কলেজের 
ভূতপুর্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার বালাপ্টাইন্‌ সাহেব দেখাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

হেৰ যে অভিপ্রায়েই প্র সম্মিলনের জন্য সচেষ্ট হউন, আর্ধ্যধর্মের, সহিত 

বিজ্ঞানের বাস্তবিক বিরোধ নাই। সুতরাং তিনি ছাত্রবর্গকে যে গথে 
চালাইবার ষত্র করিয়।ছিলেন, সে পথে আমাদেরই অভীষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা 
আছে। 

আর এক বিষয়েও আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হুইবে। অপর 
সকল দেশে তত্তব্দেশীয় রাঁজকর্শগারীদিগের হইতেই ক্রমশহই জনসমাজে 
রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তৃত হয়। আমাদের দেশের রাজকর্শঠারীরা বিদেশীয় 


এবং তাহার! কার্ধ্যাবদানে এদেশে থাকেন না। এই জন্ত দেশের অবস্থা এবং 


_ রাজ কার্ধ্য বিষয়ক জ্ঞন লাভ আমাদিগের পক্ষে ছুল্লভি হইয়াছে। তজ্ন্ত 
রাজনৈতিক সভ। সকলের অনুষ্ঠান অভ্যাবশ্ঠক। উ ষকল সভায় রান্বি- 
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নৈতিক আন্দোলন অপেক্ষ। না্রনীতির আলোচনাতেই বিশেষ ফল দর্শিবে। 
কোন্‌ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয় তাহা অবধারণের পূর্বেই এখন 
তুমুল আন্দেঃলনের ঢেউ উঠিতে থাকে । দেশের নানী স্থান মতা স্থাপিত 
হইয়া রাজনীতি বিষয়ে পড়া শুনা এবং বিচার ও অনুসন্ধান হইতে থাকিলে 
বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট লোকমাত্রেরই রাজনৈতিক বি্ষয়ন্দ্রতা ও দূরদর্শিতা ম্ঘ- 
দিত হইবে এবং ফোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সে সকল লোক আর ইং 
বশী গন্তে ভুলিবেন না এবং হুজুকে মাতিবেন না--আপনাদের তথ্য 
ড্ঞানেরউপরে চলিতে পারিবেন। 
অতএব বিদা। হীনতার পরিহারার্থে সমাজের করণীয় (১) দেলীয় শান্ত 
_শিল্পাদির প্রগাঢ় চর্চা (২) ইউরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অন্শীলন (৩) 
শান্্রালোচনার সহিত বিজ্ঞানের সম্মিলন এবং (৪ )' রাক্নীতি বিষয়ক 
আলোচনার সভা স্থাপন। ৬ 
ধনহীনতা। ধনহীনত। পরিহার করিবার-উপান় িনটা। এক, ব্যুয়ের 
লাঘব, দ্বিতীয়, ক্ষতির নিবারণ, তৃতীয়, আগ্নের বৃদ্ধি সাধন। আমার্দেরপদেশের 
লোকের শ্বভাবতঃ বিলাদী নহেন। ইহার] ইহলৌকিক ভোগ সুখের দিকে 
তেমন মগ্প হইতে পারেন না, পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা, পারলৌকিক সুখের 
দিকে ইহাদিগকে মতি দিয়াছে। কিন্ত ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ 
করিতে গিয়। ইহারা ক্রমশঃ বিলাদী এবং ব্যয়শীল হইয়া পড়িতেছেন। 
"সাবার ইউরোপীয়ের! এত প্রকারে নৃতন নৃতন অর্থাপচয়ের পথ এবং রাজ. 
পুরুষে ভক্তি প্রদর্শনের-পথ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সেই সকল পথ দিয়া 
দেশীয়দিগের ধন ভাখার হইতে অজভ্রধারে অর্থের নির্গম হইয়া যাইতে ছে। 
ভারতবানী সাধারণতঃ বিলাসী নহেন, কিন্তু সাধারণতঃই. দানশীল। 
পূর্বে দানশীলতা নিবন্ধন দেশের কোন হানি হইত না। দেশের ধন 
দেশেই থাকিত। 4কিস্ত এখন এ দানুশীলতার সুখ ক্রমশঃ ফিরিয়া যাই- 
তেছে। পিহ্‌ মাত আদ্ধে, দেবপুজাম্, এবং কন্তাপুজ্রাদির বিবাহে যে 
মুন হইত তাহাতে দেশের টাকা দেশই থাকিত। এখন পনূপ দানেরও 


রঃ 
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কিয়দংশ দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে । একটা দৃ্াস্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত 
হুইবে। এখন ইউরোপীয় দোকানদারেরা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞুপন দেন 
“৬ ছুর্গীপূজাপর্কোপলক্কষ প্রস্তত ইয়র্ক সাইয়রের হাম্‌ (শুরুর মাংস.) 
. বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে,_মূল্য সেরকরা--টাকা11” পর্ধব, উৎনব এবং ক্রিক্লা- 
দির উপলক্ষে ইউরোপীয়ুদিগের নিমন্ত্রণ না করিলে নয়! ইউরোপীয় 
- *অতিথিবর্থ- স্বজাতিবৎসল। তাঁহারা এতদ্েশীয় কোন দ্রব্য দেখিয়া! 
অথবা উপভোগ করিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করেন না। তাহারা ব্য সরঞাসুস্প 
বিলাতী এবং খাদ্যসামগ্রী খাঁদু ইউরোগীক়স দৌকানদারের গ্রীস্বত . 
না দেখিলে প্রায়েই ঘৃণ! প্রকাশ করেন। দেশীয় নিমন্্রণকারীরা কি , 
করিবেন, আপনাদের. এঘর, বাটা, আপবাব, গাড়ী, ঘোড়া এবং উপভোগ্য 
সমন্ত দ্রব্য ইউরোপীয় রুচির যোথৃটু করিয়া! রাখিতে বাধ্য হয়েন। এবং 
ক্রমশ্ত আপনারাও বিকৃত রুচি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। তাই ঈশ্বরী পুজার 
উপলক্ষে ইংলণডের ইয়র্ক সাইন র প্রদেশে ভারতবাঁদীর টাকায় শুকর মাংস 
প্রস্তুত হয় ।স* ূ . 
দেশীয় জনগণকে এরপ ক্ষুদ্রাশয়তা এবং চিন্ত-দৌর্বল্য ছাড়িতে হইবে। 
তাহারা যদি স্বদেশীয় জনগণের প্রতি সহান্থভৃতি বিস্তারের ষত্ব করেন, 
তাহা হইলেই ইউরোপীয় অন্থকরণ ছাড়িতে পারিবেন এবং তাহা পাঠুবিলে 
ইংরাজ জাতির চক্ষেও গৌরবা্িত হইবেন। বীর প্রক্কৃতিক ইংরাঁজ স্বভা-" 
বতঃ খোসাঁমোদ ভাল বাঁসিতে পারেন নাঁ। এবং ধনিগণ তাহাদের মন , 
বাখিবার জন্য যেরূপে নিজ দেশের, পুর্বপুরুষদিগের, এবং শাস্ত্রের অব- 
মাননা করিয়া চলেন তাহা দেখিয়া তাহাদের প্রতি মনে মূনে তাচ্ছিল্যই 
করিয়া থাকেন। ভারতবাসীকে প্রতি হুজুকেই না মাভিতে দেখিলে ইংরাঁজ 
ভারতবাসীর অধিকতর গৌরব করিবেন। কোন উচ্চ পদস্থ ইংরাজ সময় 
বিশেষে বলিয়াছিলেন_“মহারাজা! আমাদিগকে খানা একট নাচ দিবার জন্য 
আজি-__--র স্থানে-_হাজ্তার টাকা বার করিয়াছেন। পাগলেরা কেন 
এক্পে অর্থব্যয় করিয়। নষ্ট হয়।” 


৯ স্ 
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অতএব নিজের ভোগ সুখের ইচ্ছা (খনি কিছু থাকে) তাহা নান করা 
এবং ইঞ্রোপীয়দিগের মনরক্ষা বা খোসামোদের নিমিত্ত যে ধন ব্যস 
হয়, তাহা'র লাঘব করা অত্যন্ত আবশ্যক। তাহা প্ছইলে পূর্বকালে 
যেমন পুক্ষরিণ্যাদি প্রতিষ্ঠ। এবং মঠ প্রতিষ্ঠা! অর্থাৎ জলাশয় সংস্কারাি - 
ও চতুপ্পাঠী স্থাপন হইত, এখনও তাহা হইর়া দ্রেশের প্ররুত উপকার হইবে। 
. পুক্ধরিপ্যাদি প্রতিষ্ঠা যে অত্যু্চ পুণ্য কার্ধা তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে 
»এপ্রারে না দেবমন্দির, কূপ, জলাশয়্াদির সংস্কার সম্বন্ধে শাস্ত্রে উদ্ত 
হুইয়াছে। 
্ ".. পুনঃ সংঙ্কারকর্তাতু লভতে মৌলিকং ফলং 
অতএব সংস্কার কর্তাও প্রতিষ্ঠাতার ন্যায় ফলপ্লাভূ করিতে পারেন । 
ফনতঃ পুর্বকালের গ্রতিিত দীর্িকা "পুফরিণ্যাদি প্রায়ই ষথাঁযোগ্য স্থান 
সকঞ্ঠে বিদ্যমান আছে। সেগুলি পক্চিল' বা ভরাট হইয়া যাওয়াতে আনেক 
প্রকারে পোকের স্বাস্থ্-হানি হইতেছে। শ্রই জন্য,নৃ'্ভন পুফরিগ্যারিগ্রাতি: 
চার অপেক্ষা বদ্ধ, পচা ও পুরাতনের সংস্কারই এখন অর্থিকতর প্রয়ো 
জনীয়। এইরূপে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সংস্থান এবং দুধিত ভূম্যাদিভাঁগের 
উদ্ধার একই কার্য্যের দ্বার! হইয়া গেলে এদেশে একমাত্র সদাচার রক্ষা দ্বারা 
_ চিরঞাল যেরপে স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া আদিয়াছে তাহাই চলিতে পারিবে। মেজন্ত 
অন্ত প্রকার ব্যাপকতর চেষ্টার আবশ্তক হইবে ন1। 
এখন মূলধনের বিশিষ্ট বিনিয়োগ ব্যতিরেকে ধনবৃদ্ধির কোন উপায়ই 
হইতে পাঁরে না । এই জন্যও ধনের অনর্থ ব্যয় করিতে নাই। শাস্ত্র বলেন-_ 
প্নাকার্য্যেধন মুৎস্থজেৎ |” 
দেশীয় শিল্পনাশ হইতেই সর্ধাপেক্ষা অধিক ধনক্ষয় হইতেছে । দেশীয় 
শির কতকটা রক্ষ। করিতে পাঁরিলে দেশের ধন ক্ষতি নিবারণ হয়। দেশীয় 
শিলীর। সমাজের প্সাশ্রিত বলিম্ন। আমাদের অবশ্য পোষ্যের মধ্যে গণনীয়। 
দেশীয় শিল্পজাত দেখিতে কিছু অপর্ষ্ট বা অপেক্ষাকৃত ছর্্ল্য হইলেও আম 
* দের কিছু ক্রেশ ও ব্যয় স্বীকার করেয়া তাহাই ক্রয় করা উচিত। বিদেশ 


৪ ূ রা 


কর্তব্যনির্ণয়_ সূত্রের প্রয়োগ । ৩০৩ 


পরস্থত বিলাসপ্রব্য একেবারেই কেনা উচিত নয়। কতক আবশ্যকীয় 
দ্রব্য (যথা শিশি, বোতল, পেন্সিল, ঘড়ি প্রভৃতি ) এদেশে 'গ্রস্তত হর 
না। যত দিন পুরি এদেশে প্রস্তুত ন। হয় ততদিনই বিদেশজাত 
, ই্রপ দ্রব্য ক্রয় কর! যাইতে পারে। কিন্তু যাহাতে এঁ সকল জিনিস এদেশে 
প্রস্তুত হয় সে জন্ত চেষ্টঃ কর! উচিত এবং এদেশে প্রস্তত হইলে আর সেই 
সকল জিনিস বিদেশ হইতে লওয়া। উচিত নয়। একটু অনুসন্ধান করিয়া 
লইলে দেখা যাইবে যে, এদেশে কোথাও না কোথাও প্রায় সর্বপ্রকার্‌" 
প্রয়োজনীয় জিনিস এখনই পাওয়া যায়। তবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পুস্তক 
যাহা হইতে নূতন কিছু শিখিতে পারা যাঁয়ু, তাহা সকল অবস্থাশ্ঠেই বিদেশ 
হইতে লওয়া উচিত। » 
আর এক গ্রকারেও ব্যয় লাঘঘের এবং ক্ষতি নিবারণের পথ আছে। 
এখন্, মোকদ্দম। মামলায় বাঁদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই ধন এবং ধর্মের 
ক্ষতি হইতেছে । অতএব সক্ল কথাতেই রাজ দ্বারে নালিশবন্দ হইবার যে 
অণ্ুভক:রীপ্্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তির সম্যক্‌ দমন করা উচিত। 
দেশীয় বুদ্ধিমান, বিদ্বান এবং চরিত্রবান লেকদিগকে মধ্যস্থ স্বরূপে গ্রহণ 
করিয়া আপনাদিগের বিবাদ আপনারাই ঘরে ঘরে নিষ্পত্তি করিয়া লইতে 
আরম্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে উৎসন্ন যাইবার একটা অতি বিস্তৃত 
পথই বন্ধ হইবে। 4 
দেখিতে দেখিতে দেশের অন্তর্বণিজ্যও ইউরোপীয় বণিক্বর্গেরঘ শগত- 
হুইয়া যাইতেছে। সাসুদ্রিক বাণিজ্য হইতে আমরা অনেক কাঁলাবধি অপস্থত 
হৃইয়। আছি। উহা দ!ক্ষিণাত্য ভাগে অতি অন্ন মাত্রাতেই এখনও আছে? 
কিন্তু এখন আমাদের দেশের নদীগুলিতেও বিদেশীয়দিগের বাস্পীয় তরীর 
যোগে আমদানি রপ্তানি চলিতে আস্ত হইয়্াছে। তাহাতে দেশীয় মহা 
জনদিগের লভ্যাংশও বিদেশে চলিয়া! যাইতেছে। অত্ভএব কোন সম্প্র- 
দায়ের লোকেই আর এখন ওঁদাসীন্ত অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন 
না। যদি সকলে পরস্পর সম্মিবিত হইরা বৃত্তিঃক্ষার নিষিত্ত সচেষ্ট 
পি 
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হইতে পারেন তবেই সমাজের বল রক্ষা হইগ্কা প্রকৃত প্রস্তাবে 
* ধর্্দ সাধন্‌ হ্য়। 

. দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য প্রথমতঃ ছুই তিন ব্করিম ধনশালী ব্যক্তি 
সন্ষিলিত হউন। ইউরোপ হইতে কল এবং কারিগর আনয়ন করুন, এবং 
কারবারের নামে অংশ ( শেম্কার ) খুলিয়া গাধারণেন স্থানে অর্থ মংগ্রহপূর্ব্বক 
অতি সাবধানে সত্যনিষ্ঠ এবং বাঁওনিষ্ঠ হইয়া কারবার আরম্ত করুন-_প্রতি, 

* কারবারের মধ্যে যেন ছুই এক জন মাড়য়ারি, ব| সাহু, বা! শ্রেষ্ী, অথব! 
তিলি, তামুলি, বণিক্‌ প্রভৃতি বৈশ্য ধর্ম পালনে নিপুণ লোক থাকেন। 
ভারত্রবর্ষে ষকল কারবারই অত্যন্ত, রূপে চলিতে পারে। এখানে সকল 

_ কারুকার্য্ের উপাদান প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়। যায়। এখানে শ্রমন্ী- 
বীর বেতনও অন্ন, এখানে শধ্যবসায় এবং কার্ধ্যকরী-শিল্পবিদ্য| সঙ্মি- 
নিত হইলেই যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে দেশীয় ধনশীলিবর্গ এবং রাহা. 
দের সহকারী হইয়! মধ্যবিত্ত লোকের! এখনও এই বিষ্ঠ্র আগ্রহান্বিত হুউন। 
নচেৎ এদেশে ইউরোপীয়রাই মকল কাঁরবারে হাত দিবেন প্রং ল্লামাদের 
ভাবী উন্নতির আশা একেবারে তিরোহিত হইবে-_আমরা। মজুরদর হইয়াই 
থাকিব। ইংলগ্ডে অবজীবীর৷ ধর্মঘটে জয় লাভ করিয়া আপনা(দিগের বেতন 
ক্রমস্জঃই বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। তথায় শ্রমজীবীর বেতন আরও বাঁড়িবে। 

* তাহাতে মূলধনীর লাভ আরও কমিবে। সুতরাং ইংলগ্ডের ধনীর! স্বদেশের 

- বাহিরে আপিঙ্কা করিবার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইবেন, এব ভারতবর্ষের 
স্তায় তাহাদের সুবিধার স্থান আর কোথাও পাইবেন ন। অতএব এখন 
হইতেই দেশীয়দিগের মধ্যে সম্মিলনে এবং কাঁরবারে প্রবৃত্তি জন্মিবার প্রয়ো- 
জন হুইয়াছে। নচেৎ রক্ষা নাই। শাস্ত্রে যৌথকারবাঁরের বিধি আছে-_- 


সমবায়েন বণিজং লাভার্থং কর্শকুর্বতাং। 
লীভালাতৌ যথ! দ্রকং ঘথ! বা সম্িদাঁকৃতং ॥ 
” 


বণিকেরা লাভের নিমিত্ত পরস্পন্ল মিলিত হইয়! ব্যবসায় করিবেন, খিল 


পা 


২. 
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যেমন মূলধন" দিবেন, অথবা যেরূপ নিয়ম নিরূপিত হুইবে, তন্দারে ফল- 
ভাগী হইবেন ৯ 

অতএব ধনহীনতাপরিহারের উপায় (১) বিলাঁসিতাঁর পরিহার। (২) 
অকার্ধ্যে অর্থব্যয় পরিহার (৩) বৈদেশিক দরব্যাদির ক্রয় লাঁঘব (৪) দেশীয় 
সাঁলিসের দ্বার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি (৫) যৌথ-কারবারের দ্বারা শিল্পের 
এবং বাণিজ্যের উন্নতি । ” | 

বিদ্যা ও ধনহীনতা বিষয়ে কর্তব্য স্থির করিয়া ভারতবাসীর ৫১১ আয 
খর্বতা ও (২) সমাজ সংস্কারের আন্দোলন সম্বন্ধে কর্তব্যাবধারণ চেষ্টা 
করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন!। ,' চা ূ 

আয়ুর খর্বতা। ভুীরতবাসীর আয়ু খর্কা হইয়া.যাইতেছে। দারিদ্র্য বৃদ্ধি 
তাহার যুগ্য কারণ । যদি ধনহীনতা নিবারণ হয় তাহা হইলে আবার আয়ু 
দ্বাল বদ্ধিত হইতে পারিবে। ইইলগু নিবাসী ইংরাজদিগের[পরমাযু গড়ে প্রাক্ 
তিন বৎসর বাড়িয়াছে। 

ভাবতধীপীত্ধ পরমাযু খর্ব হইবার অপরাপর যে সকল কারণ উপস্থিত 
হুইয়।ছে, তাহার মধ্যে আঁচার রষ্টতাই গ্রধান। ততসন্বন্ধে বক্তব্য এই ষে, 
আমাদিগের পক্ষে স্বর্দেশীয় শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা করিয়া! চলাই শেয়ঃ। এ 
আচারই এদেশের যোগ্য । উহার রক্ষায় আযুর বৃদ্ধি, উহার ত্যাগে আ়ুক্ষয় 
হয়। শাস্ত্রীয় আচার বলিলে লোকে ব্রত উপবাসাদিই মনে করেন। কিন্তু 
যোগাঁভ্যাসের জন্যই কঠোর ব্রত উপবাপাদির উপদেশ। অর্থপাঁধনের পক্ষে, 
শরীর-ক্ষয়কর ব্রতাদি নিষিদ্ধ। 

» সর্ধবান্‌ সংসাধয়েদর্থান্‌ অক্ষিপ্নন্‌ যৌগতস্তম্থং। £ 
গৃহাশ্রমী যোগ দ্বারা শরীর ক্ষিঞ না করিয়াই অর্থের সাধন করিবে। 
শাস্তানুপারী হইয়া পবিত্র আহার, এবং পানীয় গ্রহণঠবিছিত আবাদ 

এবং পরিমিত ব্যায়াম চচ্চা করিলে শরীর..সুস্থ,£সবল* এবং দৃঢ় হয় এবং 
সন্তানও সুস্থশরীর এবং দীর্থাযুঃ তে পারে। [এই জন্তই শান্ত 
বলেন, 


জা নম 


৩৯. 
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-.. আচাঁরাল্লভতেহায়ু রাঁচারাদীপ্দিত: গ্রজা ) 
আচাঁর হইতে আযুর বৃদ্ধি হয়, এবং অভীষ্টূপ তান জন্মে। 

- সমাজ লংস্কার। ভারত সমাজের সংস্কার করিবার প্রয্েজন আছে বলিয়া 
একটা তুমুল গোল উঠিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় সংস্কারের চেষ্টা উচিত কি 
না, কেমন সুত্র ধরিয়া! কোন্‌ উদ্দেশ্টের প্রতি তরার্ম্য রাখিয়া সংস্কার কার্ষ্ে 
,হস্তার্পন করিতে হয়, সে সকল বিষয়ে দৃক্পাত নাই, অথচ সংস্কারের ভুল্পনা" - 

স্জো 1- সংস্কারের দল অসংখ্য। অতএব মূল সুত্র অবলম্বন পূর্বক সমাজ 
সংস্কার সম্বন্ধে কি হয়, তাহা নির্ণয় করা কর্তব্য। 
সমাজ প্রচলিত কোন ব্যবস্থা ব্যপ্হাঁর অথবা অনুষ্ঠানের পরিবর্ত করিয়া 
নূতন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের প্রবর্তনকে পমাঙ্গের সংস্কার বলে। 
প্রন্ূপ সংস্কার কার্য যে ভারতবর্ষে অল্লেকবার হইয়াছে, তাহা স্থৃতিসংহিতা 
এবং পুরলাগাদি হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সকল সংস্কারঅদ্ধ- 
অন্থুকরণমূলক হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ন। এরা স্থলে কোন্‌ কারণে 
এবং কি প্রণালীতে মংস্কার কার্ধয সাধিত হইক্সাছিল, তাহা  শরচি্েই অভি- 
ব্যক্ত হই! আছে। স্মার্ত শিরৌমণির উদ্ধৃত কয়েকটী পৌরাণিক বচনের 
শেষভাগে লিখিত হইয়াছে__ 
৮৮ এতানি লোক খতপ্ত্যর্থ, কলেরাঁদৌ মহাত্মভিঃ। 
নিবর্তিতানি কর্্মাণি ব্যবস্থাপূর্ববকং বুধৈঃ ॥ 
অময়স্চাপি সাধূনাং গ্রমাণং বেদবস্তবেৎ 8 
লোকের রক্ষার নিমিত্তে, কলির প্রথমে, পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা নুসারে, 
. মহাত্মগণ কর্তৃক পূর্কোল্লিখিত কাঁধ্য সকলের নিবারণ হইয়াছিল। সাধু 
দিগের প্রভিষ্িত নির়মও বেদতুল্য প্রমাণিত হয়। 
অতএব উল্লিখিতরূপে অর্থাৎ সমাজের রক্ষার নিমিত্তে, নিবৃত্তিমার্গে, ষে 
সমাঁজ-গ্রণানীর সংস্কার চেষ্টা তাহা” আশাস্্রীয নহে। তবে চেষ্টাটী (১) 
সমাজের রক্ষার নিমিত্ত, অতএব রা কার্য্যের অঙ্কুকুল যে ধর্ম্ম তাহার অনু 
"গত হগয়। আবশ্তক এবং (২) মহাত্মগণের অর্থাৎ অনেক প্রধান ব্যক্তির ' 
রা 


০ পর 
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ঙ 

অনুমোদিত হ্ততরাং কোন একব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত নয়) এবং পণ্ডিত, 
দিগের পরামর্শান্ুসারে তিরাং তাহাদিগের সম্মতি ক্রমে হওয়আবস্তক। 
তাহ। হইলে এ সং নে ব্যবস্থ। বেদের সদৃশ মান্ত হইবে। 

কিন্ত এখন সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা হয়, তাহাতে (৯) ্রবৃ্তিমার্থে 
বিদেশীয় রীতির অন্থকরৈচ্ছাই বলবতী থাকে) তাহাতে (২) ব্যক্তি 
বিশেষের বাহাছরীর প্রখ্যাপন হয়; এবং (৩) দেশী পঞ্ডিতবর্গের প্রতি 
তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই তাহার একটা মুখ্য অঙ্গ। তত্তিন্ন, বৈদেশিক রাজার; 
সাহাষ্য প্রাপ্তির জন্য নব্য সংস্কারকদিগকে অতিশয় লালায়িত হইতেইসদের্যা 
যায়_নৃতরাং আত্মমমাজের সংরক্ষণ ৯ সকল সংস্কারের একমঞ্জ উদ্দে্ 
হন্ন না। 

কিন্ত স্বদেশী ব্দার বাহুল্য, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চা এবং প্রচার, 
কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা, যৌথঝাব্ীরের বুদ্ধি, দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও বাণি- 
হ্যের বিস্তার, সালিসি প্রণালীর সব্ধ্ধন, সদাচার পালন--এইরূপ বিষয় 
খলিভে' চেষটঈ্ব তার সমাঞ্জের বে সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহাতে 
দেণীয় কোন বিচক্ষণ-ব্যক্তিরই অনভিমতি হইতে পারে না, তাহাতে রাজ- 
সাহাধ্েরও প্রয়োজন হনব না, তাহাতে ধর্থের বৃদ্ধি হ্ইয়। সমাজের রক্ষা 
সাধন হয়। ॥ 





উপসংহার । 


ভারতবর্ষে অতি উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র এবং ব্যবস্থাশান্্ আছে, কিন্ত সমাজ 
তত্ব বলিয়। যে কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র আঁছে, তাহা! আমার জানা নাই। সমাজ- 
তত্ব ইউরোপের একটা নূতন শাস্্। উহা! ইতিহাদ মূলক বলিগ্নাই উক্ত 
হয়া থাকে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইতিহাসমূলকও বটে। কিন্তু ইউরোপীয়- 
দিগের সমাজতত্ব বিষয়ক গ্রস্থগুলি ময়োযোগপূর্বক পাঠ করিলে দেখা যায় 
বেপ্র শাস্ত্রে এখনও কল্পনার প্রভাব রুলবান। এখনও উহাতে লেখকের 


৩০৮ সামাজিক প্রবন্ধ $ 7 


ৃষ্থা -সম্ভৃত মতামতগুলিই সমধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ । যাহা সার্কাভৌঘিক 
*্স্ম অন্ত, 'বলিয়। -নির্ণাত তাহাও সর্ব স্থলে দেশ বিশেষের সমা্র- 
সুত্র নয়। , £ ৩ 
এই জন্য ইউরোপীয়দিগের সমাজ-তম্ব হইব জারির বামাজিক 
পরিণতি বিশি্রূপে নির্ঘয় করিবার সুগম পথ. পজ। যায় না। ওখান- 
কার কোন গ্রন্থে ভারতবর্ষের অবস্থাপন্ন কোন ?দশের কোন কথাই নাই 
শহর! শুদ্ধ আপনাদিগের মনঃকন্সিত সমাজের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাঁরাও 
কেহ পরাধীন: দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। যদি কোন 
গ্রন্থকার শ্রনঙ্গতঃ বিদেশ বিজয়ের কোন উল্লেখ করেন, তাহাতে এ কার্ধ্য 

২ ষে অতি দৃধ্য এবং বিপ্রেতা এবং বিজিত উভয়ের অপ্রকর্ষ জনক, এই মাত্র 
বলিঘই ক্ষান্ত হয়েন। প্রহ্াত বৈদেস্টিকের সংআবে সমাজের কি প্রকার 
পরিবর্ভ হইতে পারে, ইউরোপীয় গ্রন্থকর্তুগণ যেন বিশেষ যত্র পুর্ববকই, সে 
বিষয়ে কোন কথ! কহেন ন। নব্য ইউরোপ্রের বেকন্ন নামক অতি, শ্রে্ঠ 
দার্শনিক, তাহার মনঃকল্িত আদর্শ সমাজে, বৈদেশিডদি্গিরর প্রবেশ 
পর্যন্ত নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, এবং তৎসমাজস্থ কতিপয় মহামহেপাধ্যা- 
য়ের পক্ষে যদিও বিদেশ ভ্রঘণ শুভকর বলিয়াছেন, ত।পি তাহাদের সন্ব- 
ন্বেও-বিদেশ ভ্রমণ অতি ছস্মবেশে এবং গুপ্তভাবে করণীয়, এই কথ! বারবার 

পবলিয়াছেন। 

.. ফলতঃ বৈদেশিকের অধিকার, সধাজের হানিকর এবং বৈদেশিকের 
অধিকারে সমাজের জ্রীবনষ্যুতি হয়, ইহাই ইউরোপীয় গ্রস্থকর্তৃবর্থের অভি- 
মতি। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাপ, এই দেশের বর্তমান বৈদেশিক অধি- 
কারকে তেমন সর্বতোভাবে বিষবৎ ছষ্ট বন্ত বলিয়া নির্দেশ করে না) 
প্রত্যুত দমস্ত মহাদেশে অবিচ্ছিন্ন শাস্তির রক্ষা! এবং একচ্ছত্র ক্রমশঃ দৃঢ় তর 
সম্মিলন, এই ছুষ্টটা চিরাভিলবিত বস্ত্র, ভারত-দমাক্ত ইংরাজ হইতে প্রাপ্ধ 
হইতেছে দেখিয়া এখানে ইংরাজ অন্বিকারের স্থায়িত্বই প্রার্থনীষ় বলে, অধ 

, ইউরোপীয় সমাঅ-তত্ববিৎদিগের কণ্ডাকে একাস্ত মিথ্যা ন! করিয়া বৈদেশিক 


ন্‌ পি 


৯ 
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অধিকারের যৈ সমূহ দোষ আছে, তাহাও দেখাইয়। দিয়! ভারতবাসীকে 
চক্ষুক্মান্, অবহিত, এৃং আত্মদোষ সংশোধনে যন্ত্বান হইতে বলে 

বস্তৃশুং আর ভাবী অবস্থার অনুমান করিবাঁর জন্য মুখ্যতঃ 
তীরতবর্বীয ইতিবৃত্ত এ ভার তবর্ষের বর্তমান অবস্থা লইয়াই বি-ীর করিতে 
হয়) মপরাপর দেশের ইতিহাস এবং সমাজততাভিহিত গ্রস্থাদি হইতে প্রসঙ্গ 
ক্রমে কিছু কিছু সাহাধ্য্ীওয়া যায় মাত্র। এ ইতিহাসাি হইতে ভার- 
তীয় সমাজতন্বের শৃত্র গ্রহণ করা অথবা এই সমাজের পরিণতির লিযাু 


ধারণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। 1 ৯ 
ভাঁরতবানীর সমাজ-তত্ব অপর এটা কারণেও ইউরোপীদিক্গের সমাজ 
তব হইতে ভিন্নর্ূপে িগর্ধয 11 


সমপ্রক্ৃতিক কোন একটি মা বস্তুতে পরিণতির সংঘটন হয় না। 
বিভিন্ন বস্তর সমবায় হইতেই পপি্ণতির প্রবৃত্তি হত । এ নিয়মটা জাগতিক 
সকনু কার্যের পক্লেই খাটের বাহ্থ-ব্যাপারেও যেমন একাধিক দ্রব্যের 
সমবাধৈই উীশবযাস্তিরের 'উৎপত্তি হয়, তেমনি আভ্যন্তরীণ কার্যেও একাধিক 
ভাবের সমবাঁয়ে ভাবান্তর আইসে। সামাজিক পরিণতিও এই নিয়মের 
অধীন । প্রতি মুমাঁজের মধ্যেই বিভিন্নাবস্থ এবং বিভিন্ন প্রক্কৃতিক লোক 
সকল বিদ্যমান থাকে। ভাহাদিগের পরস্পর সংযোগে সমাজের অল্াস্তরে 
বিবিপরূপ পরিবর্ত সাধিত হয়। কিন্তু তাদৃুশ পরিবর্ততোতঃ চিরকাল 
সমান বেগে চলে না। সম্মিলনের বৃদ্ধি হইয়া! সমাজের তভ্যন্তরে বহু পরি» 
মাণেই সাম্যাবস্থা অবস্থাপিত হইয়া! যায়। আমেরিকার ইগ্ডিয়ানেরা, অষ্টে. 
লিয়ার আদিম অধিবাসীরা এবং বিবিধ দ্বীপাবলী নিবাসী বর্ধরেরা আপনাঁ- 
দিগের ক্ষুদ্র ্ুদ্র সমাজগুলির গঠন করিয়া বু কালাবধি সমভাবেই রহিয়া 
গিয়াছিল। যদি ইউরো গীন্নরা তাহাদিগের বিনাশ সাধন না করিতেন, তাহ! 
হুইলে তাহারা চিরকাল সেই এক ভাবেই থাকিতে ফ্লারিত, এরূপ মনে 


করা যাইতে পাবে। 


তাদৃশ সাম্যাবস্থ সমাজ কিয়ৎ্পরিমাণে একটী সম-প্রকতিক বন্তত্ন 
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ইউরোপীয় সমাজের উপাঁদান-_রোমীয়দিগের শাগন গুণে একীকৃত স্থসাহদিকশ 
কেন্টীয় লোক এবংট্ট্রাতিশয় ন্বাতত্বিক এবং শ্বৈরস্বভাব টিউটে]নীয় বর্ধার- পু 


গণ। এইরূপ জ্অতি র্রভিন্ন প্রক্ৃতিক উপাদানের সমবায়ে সংঘটিত সম$্জ- 
ঘয়ে মুলতঃই ভেদ থাবায়, উভয়ের পরিণতি একই প্রকার হইতে পারে 
নাই। শুদ্ধ উপাদানের ও নহে-_-ভারত এবং ইউরোপীয় সমাজে 
তাহাদের স্ব স্থ উপাদার্নের বিনিবেশও ভিন্নরপ হইয়ছিল। ইউরোপীয় 
সমাজের নিয়ন্তরে রোমের প্রতিঠিত সভ্যতা, উপরি স্তরে রোল জে 


" দিগের বর্ধরতা) ভারত-সমাজের নিয় স্তরে অনার্ধ্যদিগের বর্বারভাব, 
উপরি স্তরে আধ্য-সভ্যতার সমাবেশ ্য এর* স্তর-বিস্তাসের ভেদ” হইতেও ্ 
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এই সকল কারণে ভার্তবধর্রি সহিত অন্য কোন প্রাচীন অথবা 
নব্য জাতীয়ের সর্বাজীন উপ উপমেয় সম্বন্ধ নিরূপিত হইতে পারে 
না।» এবং সেই জন্য ইউন্লোপীর সমাজের কুত্র-ধরিয়া ভারত-সমাজের 
পরিণাঁটির দই করিতে যাও বিভা মাত্র। তাহাই কর! হয় বলিয়া, 
সমূহ ভ্রম জন্মিয়া যাইতেছে । এমন কি, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 
যে, ভারত-সমাজের পরিণতি ব্যাপার এখনও ইউরোপের পশ্চাদ্স্তী, 
অর্থাৎ ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা ইউরোপের বহু বিগত শতাব্দীর অন্থু- 
রূপ। অপর কেহ বলেন, ভাঁরতবাসীদিগের মধ্যে এখনও জাতীয়ভাব 
পর্য্যন্ত জন্মে নাই। 

ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তিশ্বরূপ রোম সাজের উপরিস্তরে বর্বর 
জাতীয়দিগের অবস্থান; ভারতবর্ষে বর্করদশাপন্ন বিবিধ জাতীয় লোকেনর 
উপরিভাগে আর্ধ্যজাতির নিবেশ। সংক্ষেপতঃ ইউরোপে রজোগুণাত্মক 
লোকের প্রাধান্ত, ভারতবর্ষে সব্বগুণাবলম্বীর প্রাধান্থ। কিন্ত তজ্জন্ 
ভারতবর্ষের পরিণতি ব্যাপারে গশ্পতিতা সিদ্ধ হয় লা। বস্ততঃ ভারত- 
স্ুমা্গের পরিণতি ভিন্ন পথে বহুদুর অগ্রবর্তী হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় 
করাই উচিত হয়। ইউরোপের মধ্য এখনও যোদ্ধুদশী। জাজ্জল্য মান 
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সকল ইউরে!পীর লোকই সিপাহী সাজিয়া উঠিয়াছে, রাঁতস্বের অর্'ংশ 
নৈনিক এবং সমরপোত এবং সংহারাস্্ নির্মাণে ব্যয়িঃট হইতেছে । ভারত- 
মম্মুজের উঁভাব বদি কপন হই থাকে, তবে টা এন্সটা স্বতন্ত্র যোছৃ- 
জাতির স্থষ্টি হইয়াছিল, উহা তখন হইতেই গিয়ুছে__ইউরোপের সকল 
লোকই ভোগ-সুখ লালদাক় প্রপীড়িত রহিয়াছে, িরত-সমাজের এ অবস্থা 
চহুরাশ্রম-ধর্খের ব্যবস্থা হইয়া অবধি আর বৃদ্ধি 9ভপ্ত হয় নাই-_ইউরোপের, 
ধারক ল্লোকে এখনও সাতিশয় নিষ্র-স্বভাব এবং অকারণ প্রাঁণিবধে 
'ভীজ্হস্ত । ভারত-সমাজে যখন অহিংসাই পরদধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, 
তখন হইও্তই'উরূপ দ্বৈরাচার গিয়া ) ইউরোপ অপর সমুদায় ভুভাগকে 
আপনাদের মধো ভাগ করিয় 1 লঈতেছেন, পরের চ্ঁলের সখের গ্রাস নিজের 
ছেলেকে খাওয়াইতেছেন। ভারতবর্ষেশ্মুদি কখন রী ভাব দেখা দিয়াছিল 
এমত হয়, তাহা বহুকাল হইতে তিরোহিত হইয়াছে। ভারতবাসী ত্মুন্তের 
অল্পে ভাগ বসাইতে ঢাহেন না। এ সমাক্ধেব্ত সহিত» এমন সকল বিষয়ে 
ইউরোগীর সমাজের ভুলন! হইতে পারে না। তবে ইউরোপে কষ্গ-কার- 
খাঁনা বাড়িযছে এবং ইউরোপ বিজ্ঞান বিদ্যায় এক প্রকার উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে । কিন্তু সববাঙ্গীনতা ব। পূর্ণতাই উৎকর্ষের প্রকৃত লক্ষণ। সমাক্তের 
সর্ব প্রধান কর্তধ্য, অর্থাৎ সমধিক সংখ্যক লোকের সুপাঁলনে, ভারত-সমান্জ - 
পৃথিবীর পর কোন সমাজের অপেক্ষায় নুন ছিল না--এখনও ইউরোপ 
-অপেক্ষায় ন্যুন হয় নাই। 





ইউরোপীয় সমাজের সহিত ভারত-সমাঁজের তুক্নায় প্রবৃত্ত হইয়া ধাহাঁরা 
তারতবাদীর জাতীয় ভাবটা পরিগ্দ,্ট হয় নাই মনে করেন, তীহাঁরা প্র 
ভাবের তথাটা ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না। জাতীয় ভাবটা ম্ুষ্য 
দরের খুব উচ্চভাব বটে, কিন্তু উহা সর্কেচ্চভাৰ নয়। জাতীয় ভাব একটা 
নিশ্রপদার্থ। ইহ্তে ভাল এবং মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্তত। ছুই 
আছে। কোন ভাবের মহিত ুলনার, ইহা! অতি উদার ভাব; আবার 
কোন ভাবের সহিত তুলনার, ইহা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্শভাঁব। প্রাচীন রী 
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এবং রোসীস্ব গত্ডিতেরা ইহার উৎকর্ষের বিশেষ গৌরব করিয়া গিয়াছেন। 
তাহাদের যত বড় কড়ষ্ট্রলাক সকলেরই হৃদয় এই ভাবে পূর্ণ ছিলু। তাহা- 
দিগের মধ্যে বাহঙরা কিশ্টরূপে স্বদেশাহথরাগী এবং স্বজাতি-বত্স্ল, তান 
রাই নরকুলে দেবত1। ছুনব্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকটা এ্রূ্প। 
উহীারাও স্বদেশ এবং ৪টি বাৎসলোর যথেষ্ট গৌরব করেন--কিস্ত প্রাচীন 
»আীক্‌ এবং রোমীয়েরা রি করিতেন, ততটা করেন বলিয়! বোঁধ হয় না? 
এক জন ইউরোপীয় পঙ্তিত বলিয়াছেন--স্বদেশাস্থরাগের মূল সন্তান 
ইহার শাখ! গ্রশাখ৷ এবং পত্র বিটপাদি বাহ আড়ম্বর) ইহার কাণ্ড ঙ্গর. 
নাতির প্রতি বিদ্বেষ? ইহার ফল প্ীদি যেমন স্বদেশের মরি তেমনি, 
পরদেশের পীড়ন 5, উট একটা ৬ জড়িত উপধর্্ম মাত। 
ভারতবর্ষের*প্রাচীন পণ্ডিতেরা ভাবটীকে উপধর্ম্ম বলিয়া নিন্দাও 
কিক নাই, আর উহাকে পরস*ফরবিয়াও ব্যাখ্যাত করেন নাই। তাহারা 
এক পক্ষে স্বদেশকেই্‌ পৃথিবীরমধ্যে এক মাত্র কর্মক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র এবং 
পুত্র কিয় ছন,.বদেশেই সমুদায় পবিত্র তীর্থের,স্থান নির্দেশ করিয়া 
ছেন, স্বদেশেরই আপাদমস্তক মহাদেবী সতীর দেহ্ারা িনির্ষিভ এমত 
ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার স্বজাতীয় আর্ধাগণকেই.প্রকৃত জ্ঞানের অধি- 
কারী, বিশুদ্ধ আচার-সম্পন্ন এবং সাক্ষাৎ বিধাতৃশরীর প্রস্থত: বলিষ্কাছেন. 
আর ভারতবর্ষের বহির্ভাগকে অপকৃষ্ট দেশ এবং তদধিবাসীদিগকে ্লেচ্ছ 
বলিয়া গালি দিয়াছেন--__ পক্ষান্তরে, তাহারাই সর্বত্র সাম্য.*প্রবং এক তু 
উপলব্ধি করিয়্াছেন। জাতীয় ভাৰ সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ পুরাণা্গি শী 
সকলের প্রক্কত মর্ম এই যে, এ ভাবটী অতি উৎকষ্ট, কিন্ত উহা অপৈক্ষাও 
উৎকষ্টতর ভাব আছে-__-উ1 মহুষ্যের হদয়োন্নতিসোগানে একটী উচ্চ 
স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম ব1 চরম. স্থান নয়। ২ ২10৯ শি ও 
জাতীয় ভাবটা হৃদয়োক্সতি-সোপ্ঠনের একটা প্রশস্ত ধাপ. (১) 
নিজের প্রতি অন্্রাগ, (২) নিজ প্ঠুরবারেক্- প্রতি তহযাগ, (৩ বন্ধ 
ধান্ধব স্বজনের প্রতি অস্থরাগ, (৪) ্বগ্রামবাসীর প্রতি অন্থরাগ, (৫) নিশু- 
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 পরদেশবানীর প্রতি অ্থাথ, এই পাঁচটা ধাথ ক্রমে ক্রমে ছাঁতিয়া উঠি! 
তবে, (৬) স্বাতি-বাৎসল্য ঝ। শদেশ্সথরাগ প্রাপ্ত হুয়া ফায়। স্থল কথার 
প্র4তীন শ্রী এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই গত ।ত আবার পর্য্যায়- 
ক্রু্থে ইহার উপরে (৭.) স্বজাতি হইতে অনর্ধি্ক: ভিন্ন অপর জাতীক়্ 
লোকের, প্রতি অনুরাগ.॥ অগ্ট কোষ্টির মতানুষ্াক্জী দিগের প্রকৃত অধিকাঁর 
এই পর্য্যন্ত । (৮) মাঁনবমাত্রের প্রতি অনুরাগ'। সরলমন। বিশুর এবং 
লাহাস্থা 'মহল্মদের দৃষ্টির. এই সীনা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অঙ্গরাগ। বৌদ্ধ- 
দিগের এই সীগা॥ (১০) সঙ্্ীব'নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির গ্রতি অন্থ্রাগ, 
, ইহাই আই ধর্শের সর্বোচ্চ আস+_আর্্ের। তাহারও উপরে, সেই 
অবাউমনসোগোচরে, আত্ম নিমজ্জন করিতে চাহেন১৯ 
ভারতবাসীর হৃদয়ে ই উচ্চতম ভীরর স্থান হইয়াছে বলিয়াই তাহার্‌ 
নিক্তর যে জাতীয় ভাব, সেটা আবৃত “হইয়া আছে। সম্প্রতি *সেই 
অ/বরণের. মোচন, হইতেছে । যেমন ত্রতা নুষ্ঠান্- পাাালারদীদ ব্যক্তিদ্রিগকে 
ক্ুংপিপা সাপীড়িত হই! ত্রতাবসরে শরীর রক্ষার প্রয়োজন প্্ীর্্ট অভি- 
রত হইতে হয়, অথবা তপস্যার কোন বিদ্ল উপস্থিত হইলে, তাহ।র নিবারক 
অন্থ জন্ুঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমলি এক্ষণে উচ্চতম সর্বজনীন গ্ীতিকে 
জবদ্র নিহিত করিয়। ভারতবাসী স্বদেশীয়দিগের প্রতি বিশেষ সহাহভূতি 
পবৃদ্ধির নিমিব্তই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভারতবাসী এখন স্বঞজা- 
*তীক্ কোন নেতৃপুরুষোন্তমের প্রতীক্ষার বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন, ধর্ম 
সত্রের অবগন্বনে নিমের শাঙ্র সহায়ে আপনার রক্ষা বিধানে প্রবৃত্ত হইতে- 
ছেন, থে কুশিক্ষালন্ধ খবাতন্ত্রিকত! তাহাকে স্বজাতীর়ের মুখাপেক্ষতা পরি- 
হার করাইত্বেছিল, তাহার-মঃয়াজাল কাটিয়া উঠিতেছেন, এবং আত্ম-সমাজ- 
কেই ধর্ধসত্র আবিষ্কারের একমান্্ নিদানভূত জানিয়! তাহার প্রতি পিতার 
ন্তায়, মাতার হটায়প্এবং ভাতার স্তা , প্রগাঢ়ভক্তি, প্রেম এবং সহাহ্ুভৃতি 
সম্পন্ন হইতেছেন।  ভারতবাসী র এই স্বজাতি বাৎসল্যের অত্যু্ 
৬ হইতে আপনার বিদ্যানৃদ্ধিকর, ধন বুদ্ধিকর এবং আবুবৃদ্ধিকর কার্য সকলে 


মলি 
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প্রবৃত্ত হইবে, তাহার লক্ষণ ক্রমশঃ দৃষ্ট হইয়। আদিতেছে। “কিছু. কাল 
এ সকল কার্য সত্যা প্রস্থনে, সতেজে, স্বিস্ৃত হইয়া সুপ্রণালীক্রমে চলি, 
গেই উপাস্থিজ বিজ্ববিপণত্ত সমুদয় কাটিয়া যাইবে, এবং র্নথনীন প্রীতি 
পুনর্ধার ভারতবাসীর 7দয়ে অধিকতর বিকসিত হইবে। তখন সর্কেশ্বর- 
বাদ এবং একান্মবাদর শ্লুমহৎ জ্ঞান এবং প্রীতির প্রোজ্জলতর আলোক 
* প্ৰদ্তি হ্‌ইয়া রিগন্তব্যার্দী হইবে।  ভারত্বাসী, "জগদ্ধিতায় কৃষ্চায়” 
বলি 'তছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই তুলিবেন নাঁ_পর- ার্ডিবিচেে 
এবং পরজাতি-পীড়ন তাহার শ্বজাশ্টি বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইহে নি 
 প্রত্যুত পৃথিবীর অপর স্ঠর্ট। জাতি %াহার নিকটে জ্ঞান এব৫স্লীতির এ 
মহাসন্্ে দীক্ষিত হই্রে। কিন্তু সম্ঘীতি তিনি অপর একটা মন্ত্রের উচ্চা 
রণ করিবেন: 
জননী জন্মঠুরির স্র্মাদপি গরীয্বসী। 


ক্ষ উট 


সমাপ্ত। 


লও: 
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